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প্রথম হা 1 | ্‌ 
মঙ্গলাচরণ মিন +৩ ১১৪ ০০০ সহি 
নিশাস্ত লীল।1---কিঙ্করীগণের নিশাস্ত ক্ালোচিত সেবার নিমিত্ত 
মালাদি নির্মাণ, সথীগণের কেলি গৃহের জালরন্দে, নয়ন অর্পণ করিয়। 
জ্রীরাধারফ্ণের শয়ন স্থুখদর্শন, রাধারষ্জের বসন হীন, অঙ্গেরকাস্তির এবং 
ৰসনের মলয়বাযুর বর্ণন, বুন্দার আদেশে কুরুটাদি পক্ষিগণের কল- 
রবে শ্রীরাধারুষ্ণের জাগরণ, কি্করীগণের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ, শুক শারী 
কর্তৃক শ্রীরাধাকুষ্ণের জাগরণ, শ্রীরাধাকুষ্ণের জাগরিত হইয়া শব্যার উপরি, 
উপবেশন,খ্পুনরায় অলপে শব্যাঁয় শয়ন রঃ ০০০ ০০৩১২ 
দ্বিতীয় সর্গঃ। 
শ্রাভাঁতিক লীলা-শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গে বসন হার অলঙ্কার 
প্রভৃতি না থাকায় সখীগণের পরম্পর শোভার কথোপকথন, এবং শ্রীরুষ্ণের 
চরণযুগলে শ্রীরাধার কুচকুদ্কুম চিত্র দর্শন ও শ্রীরাধিকার চরণষুগলের যাবক 
* চিহ্ন শ্রীকুষ্ণের মন্তকে দর্শন, মঞ্জরীবর্গের সেবা, শ্রীরাধার শ্রীরুষ্ণকে নিজ বেশ 
“রচনা করিতে আদেশ, দাসীগণ কর্তৃক বেশ রচণার সামগ্রী আনয়ণ, শ্রীরুষেের 
বেশ রচণ। করিতে করিতে মদনাবেশ, জালরন্দে, নয়ন দিয়া দাসীগণের 
ও সবীগণের দর্শন, (প্রভাত কাল আগত দেখিয়া! বিধিকে নিন্দা, সব্ীগণের 
কেলি সন্দিরে প্রবেশ, শ্ত্রীরাধার শ্ীকুষ্ণের বক্ষঃস্থল হইতে বিশ্লিষ্ট হইরা 
আসনে উপবেশন, সব্ীগণের সংলাপ গুনিরার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কপট নিডা, 
জীকষ্ সংলাপ শ্রবণ করিয়! হাস্ত করিতে করিতে “নিজ বক্ষ-স্থলের নখ 
' চিহ্ন দেখাইলে রাধার জ্রভঙ্গি করিয়। শ্ীরুষ্ণের বক্ষ-স্থলে হস্ত আচ্ছাদন, 
শ্রীরাধাক্রষ্খের রূসালাপ শ্রবণ করিয়া! সর্থীগণ: জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরুষ্ণ » তক 
'লখীরণৈর বর দংশন, আীরন্দাদেবী প্রভাতকাল দেখিরা ককৃথটীকে 
ক্ঁদেশ ক্ষনিলে “্জটিল।” এই ত্কিন বর্ণ নিব! মা সকলের দারুণ শক্কা1 
জ ব্গলে আগ্মম্ন, কতিপন্থ দাসীর ও নুর ছিরমাল্! প্রভৃতির আদান 


(খ) 


আপানাল, রাধাকৃক্ের পরস্পরের স্বন্ধে বাহ জর্পণ করিয়া! গজল কল্িতে করিক্ে 
বর্ধস্থান অটিলাময় ধর্শন, বজলীমার আসিয়া! ভীকফের শঙ্কাবশতঃ জক্লাধিফাত 
স্কন্ধ হইতে বাহু আকর্ষণ, বাধাকৃষ্ণের অত্য্ত নর ফাতরাবস্থায় নিজ 
নিজ মন্দিরে প্রবেশ ও শব্যার শয়ন ০০, ত* ১৩৩২ 


তৃতীয় সর্গঃ | 
রসোদগারাদি লীলা--কিস্করীগণের মান অনুলেপন ও শ্রীয়াধায় 
নির্শাল্য বসন ভূষণাদি ধারণ, বুষভাঙ্ মহারাজ কর্তৃক নিন্দিত শ্রীরাধার 
অট্টালিক] বর্ণন, কিন্করীগণেন সেবার সামণ্রী প্রস্তুত করা, দধিমস্থনের শক ও 
গোগণের হাঁশ্বারব এবং ব্রাহ্গণগণের বেদগান, মুখরার আগমন ও শ্ীরাধার 
নিদ্রাভঙ্গ, হামলার আগমন ও রমোদগার, মধুরিকার নন্দালক্স হইতে 
আগমন, প্শ্রীকঞ্চের শধ্যোখান হইতে ও গো দোহনাদি লীলা বণন” 
জীরাধার পরমকা্ঠ। প্রাপ্ত অন্থরাগ শ্রবণ করিরা শ্বামলারংস্য ভবনে 
পমন ? ৪ বি রে ৩৩--৮৪৯ 
চতুর্থ সর্গ2ঃ ৷ 
জ্রীরাধিকার স্নান, ভূষণ পরিধানাদি লীল1-_-সখীগণ রস 
কৌতুকের সহিত অভরণাদি পরিধাপন করাইলে রাধার দর্পণে নিজ অঙ্গের 
মধুরকান্তি দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃতি, ব্রজেশ্বরীক্পী নিকট হুইতে কুন্দলতার . 
গমন তত৩, ৩৬০ পু (৬. 
| পঞ্চম সর্গঃ | | 
শ্রীরাধিকার শ্রীনন্দালয়ে গমন ও রহ্ধনাদি লীলা-জীরাধি- 
কারে ও কুন্দলতা। উভয়ের বাক্চীতূরী, জীরাধা জটিলার সম্মুখে নন্দালয়ে গমনে 
আসন্মতি প্রকাশ করিলৈ জঁটিলার আগ্রহপূর্বক গমনে অনুমতি, পথে যাইতে 
' যাইতে আঁনন্দভরে রসকৌতুক, “রাধিকার এই পথে আগমন হইবে” জালিকস 
কৃষ্ণের সুবলের স্বন্ধে বাছ দিয়! ললিত ত্রিভক্গ হইয়1 ঈাড়ান,সথী কর্তৃক কষ্ণের 
ক্ধপ বর্ণন শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকার সাত্বিক বিকার, রাধারঞ্জের পরস্পর দর্শন 
সমরে বটুর প্রীকষ্চের গলে চল্পকমাল! অর্পণ, সখীগণের চম্পকমালা অর্পণেক্ষ 
ভাব বুঝি ই/রাধিকাকে পরিহাস, প্রীমরন্ন মহারাজা অস্রালিক্ষাণ পোজ 
ফানি, সাধিকার মন্দালরে প্রননেশ, বরজেশ্বরীয় চনে প্রণাম, বঝেশবরী “কর্তৃ 


গা 


হৃদয়ে ধাহণ ও ভ্রীমুখ চু্বনাি, ব্রজেখ্বরীর আড্ঞায রন্ধন শালার পাক করিতে 
প্রবেশ, রোহিনীকে প্রণাম, রোহিণীর শ্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া লাজন, 
ভ্রাধিকার রন্ধন, শ্রীকৃষ্ণের গবাক্ষে নয়ন অর্পণ করিয়! রাধিকার শোভা 
বর্শন, মধূমঙ্লকে ছলে কোন কথা বলিলে তাহা! শ্রীরাধিকার কর্ণে প্রবেশ, 
জীরাধার শ্রীকষ্ধের প্রতি কটক্ষে নিক্ষেপ, নিউ সখীগণের নিকট লিজ 
অভিলবিত প্রার্থনা *** ১৭8৮৯ 
ষষ্ঠ রগ | 

ভোজনাদি লীল1---ভ্রুষের শ্ীরাধিকাকে রন্ধন শাঁলায় বিলোকন 
করিয়া! চিত্তের ক্ষোভ নিবারণ জন্য অধ্যাপন ছলে শুক শাবক সহ শ্রীরাধার 
নাম কীর্তন, এবং মধূমঙ্গলের সহিত ব্যায়াম কৌশল কথন, মধুমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ 
নিকটে উজ্জ্বল জ্যোতিবিদ্ভা কথন ছারা পারিতোধিক প্রাপ্তি, মধুদ্গ্গলের 
গ্কঞ্চকে আশীর্বাদ, দাসগণ কর্তৃক শ্রীরুষ্ণের স্নান ভূষণাদি পরিধান লখা- 
ঘবন্দের স্িত শ্রীকৃষ্ণের ভোজন,মধুমঙ্গলের ভোজন রসের সহিত রসতত্ব বচার 
কৌতুক, সখী বৃন্দের সহিত রাধিকার ভোজন, ননদীম্বপ্ন গিরিগুহায় কৃষ্ণসহন 
ব্লাধিকার ন্দীলন নি ৮৪, ৪ ৮ ৯০-৮১১৯ 

সপ্তম সর্গঃ | 

গোঁষ্ঠ লীল1-_সখাগণের মাতৃ কর্তৃক গোষ্ঠ গমনোপযোগি বেশ ভূষাক় 
বিলম্ব হওয়াগ্ন অত্যস্ত উৎকঞ্ঠা, দাসগণকে ব্রজেশ্বরা অনুমতি প্রদান করিলে 
মোদক প্রভৃতি দ্রব্য লইয়! শ্রীকুষ্ণের সহিত বনে গমন,নন্দীশ্বর গিরিগুহা হইতে 
ক্কষ্ণের আগমন, নর্ম সথাগণ কর্তৃক পরিহাস, কষ্জের গোষ্ঠোপযোগি বেশ, 
*মুকুন্দবনে যাইতেছেন” এই শব্দের নান! অর্থ বর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের বনগমন কালে 
ব্রজরমপীগণের দর্শন লালসায় অত্যন্ত উতসুক্য, ্রীকষ্ণের পিত। মাতার গ্ররতি 
বিনয় বচন ও বন পথের বর্ণন দ্বার! সাস্তনা; 'শ্রীরংধার দিকট নেত্রাঞ্চল দ্বার! 
অভিসার প্রার্থন!, ভ্ীরাধার নেত্রাঞ্চল দ্বার! সন্মতি প্রকাশ, শ্রীকষ্ের সখাবৃন্দ, 
সহিত বনে গমন নয 2 ক 2 ১১২-১২৩৬ 


ডি অফ্টম সর্গঃ। 
কাঁননবিহার লীলা1--শ্রীরুঞ্ণ বনে গমন করিলে ভ্রীরাধার সৃচ্ছণ, 
নুচ্ছ? তি হইলে কতিপয় চতুর! সথীকে কৃষ্ত-অস্থেবণে প্রেরণ, সম্খীগণেক্ষ 


৮ 


ঈর্শনে প্রীকফ্ণের আনন্দ, এবং বাঁধার বার্ত। জিজ্ঞাসা, সখী কর্তৃক রাধার বিরহ 
অবস্থা বর্ণন প্রিযতমার বার্তী অবগত হইলে কৃষ্ণের বাকরুদ্ধ হওয়ায় 
মধুমঙ্গল শ্রীরূপমঞ্জরীকে শীঘ্র রীধায় অভিসার করাইতে বলেন, বূপমঞ্জরী 
কঞ্চের নিকট হইতে চম্পকমালা গ্রহণ পূর্বক আঁসিয়৷ রাধার' হৃদয়ে অর্পণ, 
জাটলার আদেশে ুর্ধ্য পুক্গার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কিখ্িতক্ষণ বিলম্ব 
হওয়া কৃষ্ণ অর্ুধরধ্য হইয়! যুরলী ধ্বলি করিলে রাধার. বিভ্রম অভিসার, 
ক্ক্চ বেণু দ্বারা “হে গোগণ আগমন কর* এই গো শব্ের নানা ধ্বন্তর্থ 
বর্ণন, বেণুনাদ শ্রবণে স্থাবর জঙ্গমের সাত্বিক বিকার, শ্রীরাধার হৃর্্য 
অন্দিরে প্রবেশ করিয়া হুরধ্য দেবকে প্রণাম, এবং স্ততিদ্বার! প্রসন্ন করণ, 
সুর্য দেবের নিকট বর প্রার্থনা করিয়। নিজ সরোবরে আগমন, ছুরবর্তি 
কৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ পাইয়া উল্লাস, অধুমঙ্গল ও কৃষ্ণ ছল করিয়া সখারুন্দের 
নিকট অন্থমতি লইয়া কুণ্ডাভিমুখে গমন, বাধারূপে পর্বত সব স্বর্মময়ী 
হইলে বিতর্ক, শ্রীরাধাকুষ্জের পরম্পরের দ্রশনে পরস্পরের ভ্রম" ৯২৭--১৪ ২ 
নবম সর্গঃ ॥ 

কুম্থমকেলি, নরম বিলাস প্রভৃতি লীলাঁ-_শ্রীুফণ দর্শনে রাধা 
ভয় পাইলে সতীগণের কুঞ্জ প্রবেশ করিতে আদেশ, সখী মণ্ডলের মধ্যে কৃষ্ণ 
শ্রীহ্র্ভাব, সত্ধগণের কৃতিম ক্রোধ প্রকাশ, ফের, সতীগণকে সম্বোধন পূর্বক 
চাতুরী বাক্য, পরম্পবের বাক্ত্গি, ললিতার সাঁটোপ বাক্য, রাধা ও কৃষ্ণের « 
ঙবটোপ বাক্য, কৃষ্ণের রাধ। বক্ষঃস্থলে পাঁণি দিধান, উ্রীরাধার কৃটিমিত ভাব, , 
কৃষ্ণের মনে নে বিতর্ক, রাধার মুখ নাঁ চন্দ্র বর্ণন, কৃষ্ণের ভূজবদ্ধন মোচন, 
ফন্দর্প যাগ কথন, বিশাখার রাধাকে অবহিথ। ভাব গ্রহথ করিতে বলা,মান্দী- 
সুখীর কৃষ্ণের হস্তে পত্র সমর্পণ; কৃষ্ণে মনে মনে পাঠি করিয়া! একাস্তে গমন, 
নাক্দীমুখ্বী় সহিত রাধ! ও ললিতার উতর ' প্রত্যুত্তর, নান্দীমুখীর পের মর্ম 
, উদ্দযাটন, বাম্যনাশক 'ন্ত্র জপ, কৃষ্ণের আগমন শঙ্কা অশোঁককৃঞ্জ প্রবেশ, 
ককষের রমমী মণ্ডলে আগমন, ললিত! ইঙ্গিত দ্বারা সুচনা! করিলে কৃষ্ণের 
কুঞজে প্রবেশ ও কেলি গৃছে উভয়ের শয়ন -.. ২. ১৪৩-১৬৬ 


. দশম সর্গহ ! 
রি রসাস্বাদন লীলা--গ্ীর্ন্দাদেবীর ছয় খতুকে সেথা : 


ঙ 


জন্ত আদেশ, ভ্রীকৃষ্চের অনঙ্গ বিলাসের পর অলঙ্কারাদি দ্বারা বিড়ষিত 
ভ্রীরাধাকে নিজ সমানক্ধপা করিয়! নিজ পার্খে উপবেশন, রাধার মন্ত্র জপের ন্যায় 
অভিনয়, সখীগণের আগমন, এবং ছুই কৃষ্ণ দেখিয়া বিস্রয়াবিষ্ট হইয়া দাসী- 
গনকে জিজ্ঞাসা, সখীগণের পরম্পর বিচার দ্বারা রুষ্ণকে রাধ! নিশ্চয় জানিয়া 
স্থানান্তরে গমন, কৃষ্ণের রাধার কণস্বরে বাক্য উচ্চারণ,সখীগণের সমস্ত অঙ্গ 

স্পর্শ দ্বারা রাধা বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান, রাধাঁরপে স্থিরীকৃত। কৃষ্ণের ললিতা 

প্রভৃতির সহ ছলপূর্বক রহশ্তলীল!, মুকুন্দবেশ ধারী রাধার নিকট সখীগণের 

অখগমন, কুন্দলতার দ্বারা বতিচিহ্ন শচনা,ললিতা, নান্দীমুখী, কুন্দলতা ও বুন্দা 

পরম্পরের পরিহাসময় বাক্য শ্রবণে সখীগণের হ্াস্ত, মুকুন্দবেশ ধারিণী রাধা 

প্রতি প্রশ্ন ও উত্তর প্রত্যন্তর্‌, সখীগণ কর্তৃক রাধার কৃষ্ণ বেশ দূরীকরণ পুন- 
বাক্স নিজ ভূষণে ভূষিত করণ, কৃষ্ণের আগমন পূর্বক সখাঁগণের সহিত পরি- 

হাস, কে সত্য রাধ।। কুন্দলতা৷ ও ললিতার উক্তি । সখীদিগের নিজমুখ হইতে 

কষ কৃত লনতস্ভাঁগ বর্ণন শুনিয়া! কৃষঃ, রাধা, বৃন্দা, নান্দীমুখীর হাস্য ১৬৭--১৮১ 

একাদশ সর্গঃ | 

হিন্দোলন লীলাস্প্শ্রীরাধাঃ স্কন্ধে কুষ্ের বামবাহ্‌ অর্পণের শোভা 

বর্ণন, ছুই সখীর ছুই পার্খ হইতে রাধারৃষ্টের হস্তে তাত্ব'ল বীটিকা প্রদান, তিন 

আশ্চর্য্য বর্ণন, রাধাকৃঞ্চের বর্ষা হর্ষ বনভাগে উপস্থিতি, বিঢ্যন্মেঘ, কদহ্বকানন, 

»কুটিমা ও, হিন্দোলনার বর্ণন, রাধাক্কষ্ণের হিন্দোল লীলা দেবীগণ দর্শন করিয়া 
পুষ্প বর্ষণ সময়ে মেঘগণের জলকণা বর্ষণ, লখীগণের বীণাদি বস্ত্র ব্যতীত 
মুখে সুমধুর গান, কৃষ্ণের অঙ্গ মরকতমণি দর্পণে ও রাধার অঙ্গ হেমমণি 
দর্পণে উভয়ের নিজ নিজ প্রতিবিশ্ব দর্শন, দোলার অতিশয় বেগ বৃদ্ধি হইলে 
ভীতা রাধার কৃষ্ণের কণদেশ ধারণ, প্রত্যেক সথীর দৌলা আরোহণ, 
হিন্দোলিকার উপরিস্থিত গোপী যুগলের মধ্যে £এক এক কৃষ্ণের মৃষ্তি কমলাককৃতি 
হিন্দোলায় আরোছুণ,ফলাদি ভোজন, নান্দীমুখী ও বুন্দাদেবীর পুর্ববৎ দোলন, 
. মব্ীগণ সহিত দোলা হইতে অবতারণ এবং বন ভ্রমণ ... ১৮২--১৯৫ 


দ্বাদশ সর্গঃ | 


বনব্্রমণ ও কল্লতরুতল ব্ডিশী লীলা--শারদীক়বনে প্রবেশ 
করিয়া শারদীয় বনশোভ! বর্ণন করিতে করিতে শ্লিই্বাক্য ছারা শ্রীকৃষ্ণের 


চ 


স্বঁধাকে পরিহাস, কমল কুগ্ছমের স্তৃতি করিলে বাঁধার জোঁধ দেখিয়া ফষ- 
লেয় নিন্দা,বন বিচরণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন ও বুন্দাদনস্থিত পণ্ড, 
পক্ষি, কুটিম।,যমুনার ঘাট,তরু,লতা, পুষ্প, ফল, কুগ্জ রচনার রীতি বাযু প্রভৃতি 
ঘর্ণন, কুসুম চয়ন করিয়া হার অঙ্গদাদি নির্াণ করিয়া বাধাকৃষ্ের পরস্পরকে 
বিভূধিত করণ, বরবর্ণিনীর বর্ণন, রাধা পুরুষ জাতিকে নির্লজ্জ বলিলে কৃষ্ণের 
রাধাকে তমালে জড়িত হেমযুখী প্রদর্শন, উভয়ের নানা কৌতুক করিতে 
করতে যোগগীঠসমীপে আগমন ও কল্পতরুর বর্ণন, শ্রীরুষ্ণের যোগপীঠে 
'রোহণ করিয়া ললিত ত্রিভক্গ হইয়া অবস্থিত ও বামপার্খস্থিত রাধিকাসহ 
কৃষ্ণের অষ্টদলে অষ্ট খীর সেবার সহিত পুক স্তুতি দ্বারা বর্ণন, রাধাকষ্ণের 
রূপ মাধুর্ধযা শুক বর্ণন করিতে করিতে বিবর্ণ ও বাক্‌রুদ্ধ হইলে শুককে 
ফল ভোঙ্ন করাইন্স! সন্তর্পণ। রাধাকষ্জের বীণা ও বংশীবাদন, রায়ারুষ্ঃ 
বযবমন্দিরে স্থরত শয়নে উপবিষ্ট হুইলে পরিজনগরণের বন্ত ফুলের নানা 
'অলক্করাদি নিশ্শাণ, ফল মূলাদি ভোজন .* তত ৫৬৯৬--২১৯ 
ত্রয়োদশ সর্গঃ। 

মধুপান লীলা হেমন্তেষ্ট বনভাগে গ্রবেশ ও হেমত্ত খতু বর্ণন, 
শ্রীকষ্খের শ্রীরাধিকাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ সময়ে মূরলী পতন,ললিতার বেণীমুলে 
যুরলী গোপন, শ্রীবন্দাদেবীর সকলকে শীতবস্ত্র প্রদান, কৃষ্ণের পুষ্প ফল ছলে 
রাধার রূপ বর্ণন, শিশির স্থখদ বন ভাগে গমন, 'কুষ্ণ শিশির খত বর্ণন করিতে 
করিতে কুন্দপুষ্প চয়ণ করিলে রাধাদির কুন্দলতাকে পরিহাস, বসস্ত সুখদ 
বনে আগমন, বসন্ত খতু ও গিরিরাজ বর্ণন, রাসস্থলিতে বিশ্রাম, বৃন্দা কর্তৃক 
মধু আনক্নন, মধুপাত্রে পতিত উভয়ের মুখের প্রতিবিশ্ব মধুরিমা আন্বামন, 
মধু স্থষ্টি করাতে শত শত বিধিকে স্ততি, মধূপানে ব্রজনুন্নরীগণের উত্তণস্তি, 
কৃষ্ণের কিস্কবীগণকে ছলপুর্বক নিকটে আনাইক্া মধুপান করাইয়া রহস্ত 
শীলা, সর্থীগণের, সহিত হুরত সুখ ভোগ, "'"  ** ২২৯--২৩১ 


চতুর্দশ সর্গ; | 
_ জলবিহার লীলা--নিদাঘ ন্থভগ বনে আগমন, মধুমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত রসিকতা ও রসের বিচার, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্ামকুণ্ড বর্ণন, প্রেয়সীগণের 
কুগযুগের সেতুরন্ধে দণ্ডায়যান হইয়! রাণিকার সহিত তুলনা কছিয়। সবুসী 


ছু 


বর্ণন,'অলবিহা'র ঘোগা বসন পরিধান,জলঘুদ্ধে পরাজয় হইলে রমধীগণেত্র বসন 
ভ্ষণাদি বলপূর্ববক গ্রহণ ও প্মর রণ, জল মণ্ডুক বাদ্য, জল কেলি সমাপন 
করিরা তটে আগমন, কি্করীগণের বস্ত্রাদির দ্বার। সেবা, ফলাদি ভোজন, 
ক্লতিলীলা, দাসীগণ দ্বারা পরিচর্ধ্য ও নিড্রার আবেশ *** . ২৩২--২৪৮ 


পঞ্চদশ সর্গঃ | 

পাশাখেলা ও সূর্য্যপুজা প্রসূতি লীলা__্রীরুষ্চকে পরাজয় 
করিবার জন্ত পাশ! খেলার মন্ত্রণা, সভ্যগণকে মধ্যস্থ রাখিয়া পাশা খেলা 
আরন্ত, কৃষ্ণের পরাজয় হইলে সম্বীগণের ভর্খসন! করিরা মধুমঙ্গলকে 
নিরব করা, কৃষ্ণ পূনরায় কৌন্তত হারিলে সীগণের প্রগল্ভতাময় বাক্য, 
মধুমঙ্গলের কৌন্তভ যাচ্ঞা । সভ্যগণের বিচার দ্বারা কৃষ্ণের পরাজয় স্থির 
হইলে কুন্দলতার হইবে কি ন। কৃষ্ণের ক হইতে লইয়। শ্রীরাধিকার বঙ্গংস্থলে 
কৌন্তভমর্ণি* প্রদান, কৌস্তভে নিজ প্রতিবিষ্ব দেখিয়। কৃষ্ণের মোহিত 
হওয়া, পুনরাক্ আলিঙ্গন পণে কৃষ্ণের জয় হইলে বলপূর্বক পণ 
গ্রহণ, পুঅরায় চুশ্বন পণে রাধিকার জয় হইলে নিজগণ্ড রাধিকার মুখাব্স 
নিকটে নিধান.করিয়া বলপূর্ব্বক চুম্বন, পুনরায় বেণু ও বীণা পণে রাধিকার 
জন্ম হইলে বেণু অন্বেষণ, বেণু না পাইয়া মধুমঙক্গলকে জিজ্ঞাসা, মধুমঙগলের 
চুষে উপহাল বাক্য, ললিতা . ও মধুমঙ্গল উভয়ের ক্রোধগর্ভ পরিহাস 
বাক্য, ললিতার সহিত কৃষ্ণের মুরলী হরণ বিষয় উত্তর প্রত্যুত্তর, প্রত্যেক 
' সথীর মুরলী অস্বেষণ ছলে কঞ্চুক নীবিবন্ধনাদি উন্মোচন, জটিলার কুর্ধ্য 
মন্দিরে আগমন, জটিলার সহিত রাধার উত্তর প্রত্যুপ্তর, কুন্দলতার সহিত 
বিপ্রবেশধারী কৃষ্ণের আগমন, জটিলার বিপ্রবেশী ক্ৃষ্ণকে পূজার অন্মাত 
প্রদান ও সূর্য্য পূজা আরম্ভ, জটলা বর প্রার্থনা করিলে" কৃষ্ণের আশীর্ববাদ, 
রাধিকার প্রণাম সময়ে বেণী হইতে মুরলী পতন, জটিলার কের মুরলী 
. জানিয়া রাধাকে ক্রোধপূর্বক তর্জন, বিপ্রবেশী কৃষ্ণ জটিলাকে জিজ্ঞাস! 
করিলে উভয়ের উত্তর প্রতুাত্তর, জটিলার বিপ্রবেশী কৃষ্ণকে মুরলী প্রদান, 
্র্বর্তীর মধ্যাহ্ন লীলা সমাপ্তির বিষয় বর্ণন মধ্যাহ্মলীল৷ নমাণ্তি, জটিলার , 
বিপ্রবেশী ক্ষণে অভিবন্বন পূর্বক সথীগণ যুত বধুর সহিত নিদালয়ে গমন, 
বফের সখাণের নিকট আগমন .. তত ৯5 ২৪৯২৬, 
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আাঁপরাহ্চিক লীলা-_শ্রীরাধার বিরহ জরের নানা উপায় দ্বারা 
শান্তি না হওয়ায়, গো রাঁজীর আজ্ঞাক্রমে চন্দনকলা! উপস্থিত হইলে 
তাহার সহিত সখীগণের উত্তর প্রতুাত্বর, চন্দনকলার কৃষ্ণের বার্ভারূপা নদীতে 
ব্রাধাকে নিক্ষেপ করা, কৃষ্ণের ভোজনার্থ মোদক প্রস্তত, ষোড়শ আকল্প ধারপ 
ও দ্বাদশাভরণ পরিধান, কষে দর্শন জন্য উৎকঠা, ললিত! দেবীর শ্রীরাধাসহ 
অক্টালিকাঁর উপর আরোহণ, গোধুলি দর্শনে রাধার তাপিত নয্পন শীতল, 
পূর্ববদিক হইতে আগত শীতল বায়ু স্পর্শে অঙ্থরাগ বশত; কৃফণের অঙ্গের বাষু 
আনুতব,বংশীধবনি শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার সবীসহ উদ্যানে গমন,স্তামলার তূষণা-; 
পেক্ষা ন! করিয়া রাধার নিকট গমন, সব্ীগণের যুখেশ্বরীগণকে কৃষ্ণ দর্শন, 
বলদেব প্রভৃতির নন্দীশ্বরে প্রবেশ, কৃষ্ণের বাবটে উপস্থিত হইয়। বরজন্ন্দরী- 
গণের উপর কটাক্ষ নিক্ষেপ, ব্রজপথ কৃষ্ণককাস্তির দ্বারা নীলকমল 
বন সদৃশ হইলে ব্রজনুন্দরীগণের নয়নরূপ ভ্রমরের মধুপান, শ্তামলা রাধা 
ও ললিতাঁর সংলাপ, ব্বাধা, কৃষ্ণ দর্শনে বাধা হওকাতে বিধি লঙ্জাদিকে 
ধিক্কার, পরস্পর দর্শনে উভয়ের জাভ্যতা, ব্রজেশ্বরীর নিকট তুলসী 
অগ্তরীকেকে প্রেরণ, রাধাকে নিজ মন্দিরে আনায়ণ কৰিলে বিরহ্ছে 
কৃষ্ণ স্ফুর্ভি, কষ্ণের নিজ সদনে গমন 2 তর ২৬৭---২৭৯ 
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গোদোহনাদি সায়ন্তনী লীলা--বিধি কৃষ্ণ ও সুর্য্যকে তুলে 

ভূন! করিতেছে বলিস! দেবাঙ্গনাগণের পরস্পর বিচার,রমলীগণের নয়ন সলিল- 

সহ পুষ্পবর্ষণ,সুর্ধ্যের অন্তাচল গমন বিষে উৎপ্রেক্ষা বর্ণন, ভুলসীর ত্রজেশ্বরীর 

গৃহ হইতে আগমন ফরিয় সভা। মধ্যে কৃষ্ণের পিত! মাতার লালন নান ভোজন 

কৌতুক প্রভৃতি বৃত্তান্ত বর্ণন, রাধিকার ফেলাম্থৃত ভোজন, কৃষ্ণ গৌ-দোহনার্থ 

গো.সদনে প্রবেশ করিলে রাধিক! সখীসহ পাঁবন সরোবরের তীরবর্তি অস্টা- 

লিকাছ আত্বোহণ করিয়। কৃষ্ণের চত্্র বদনের জেটাৎস। পান,রাধার কের দর্শন 
. করিয়া মুগ্যবিধু বর্ণন ও প্রিয়তমের ছঞ্চ দোহন বীল! দর্শন, কুষের গে- 
জোহন সমাপন করিয়। নিজালয়ে গমন কত, তি ২৮০স্২ন২ 


জু 


অফ্টাদশ সগঠি। 
স্রীরাধার অভিসারাদি প্রদোষকাঁলীন লীলা স্অঅন্নদ রীগণের 
প্রতি ভ্ীকষ্ের অবলোকন, প্রদোষ সময় বর্ণন, ইন্দুপ্রভার ব্রজেজ্জালয় হইতে 
আগমন করির। প্ত্রক্ররাজ ও বন্ধুলর্গসহ কৃষ্ণের ভোজন ও নিজ নিজ ভবনে 
শয়ন বর্দুন,” প্রৃষ্জ স্থুখলের সহিত শ্রীরাধার কথা বণন,” গকৃষ্জের রাজ 
সভায় গমন, জটলার আদেশে বাধার স্ব ভোজ্যে কৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট মিশ্রিত 
করিম! ভোজন, শ্রীরাধিকাঁর অভিসার ও বংশীধবনি শ্রবণ, পথ মধ্যে কঙ্চের 
মুর্ধ হম, শ্রীরাধার প্রতি ল'লতার পরিহাস বাক্য, শ্রীকৃষ্ণের রাধার ভূষণ 
শিঙ্ত শ্রবণ ও তমাল তরুর ভ্ত'য় অবস্থান, বিশাখার রাধাঁকে এই তমাল 
তক স্কাদে হত বিগ্কাপ কর এই বলিয়া সথীগণের সহিত প্রয়াণ ও গুপ্ত 
ভাবে রহন্ত লীল। দর্শন, শ্রীরাধা তমাল তরুকে ভূজ ছার আলঙ্গন ও উভগ়ের 
ক্দর্প বাণে বিদ্ধ হওয়া ** *** *** ২৯৩-৩০৮ 
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স্রীঙ্গীরাসলীল1--শ্রীরাধার কষে ছলপুর্বাক সরখীগণের নিকট প্রেরণ, 
ষঙ্গরীবর্গের রাধিকাকে পুনরায় বেশ ভূষণাদির ছারা পরিচধ্যা, সখীগণের 
আগমনে রাধার বাকৃতাতুরী, শ্রীকঞষ্চের আলি সভা মধো আগমন করিয়। 
বাধাকে লক্জাপঞ্কে ডুধান, পরস্পরের উত্তর গরত্যুন্তর, শ্রীরাধার কৃষ্ণ হইতে 
মুরনী গ্রহণ করিরা নঈবর বেশ ধারণ ও ললিত ত্রিতক্ষ হইয়! মুরলী বাদন, 
ভ্রীডস্টের বেণুরব শুনিয়। গৌরাঙ্গী বেশ ধারণ, শারদীয় মহারাসের ভ্ভায় বংশীর 
স্বরে ললিতাদি সবীগণের আগমন গ্রভৃতি সমস্ত লীলা, বৃন্দার রাধার হস্ত 
হইতে সুরলী লঈয়। শ্রী হষেের করে অর্পণ, কু্র ভ্ুম নিবারণ ও আমি রাধা 
নহি জ্ঞান, নিজ নিঞ্জ বেশ ধারণ, পরস্পর পরস্পরচক প্রেহেলী জিজ্ঞাসা, যমুনা 
পুলিন্তবর্ণন, শ্রীকঞ্চের রাধার হস্ত ধারণপূর্বক পুলিনে আগমন, ও পুনরায় 
পুলিনের শোভা বর্ণন, রাস বিলাসে নানাগ্রকার গীত নৃত্য বাস্ প্রবন্ধ গাঁনাদি 
'বর্ণন, রান অবসানে সখীগণের বীজনাদি সেবা ০১০ ৩০৯-৩৩১ 
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অলস নিদ্রোদি লীলা্বমুনার জঙলবিহার, নিজ নিজ €য”/ খজ 


রে 


'গ বটকাদি তোজন শয়ন, দীসীগণ ছারা পাদ সম্ধাহনাধি সাছিকাদি তাৰ 
হবার! পুজা, কৃষ্চ অতন্তীর্ঘথ নীরে জ্গান করিবেন জাঁনিয়া দাসীগণে নিজ নিজ 
অন্দিরে গমন, এক এক সুপ্তি হইয়া প্রত্যেক সখীর সহিত বিহার, দাসীগণের 
খ্ববাতক্ষ নয়ন দিয়া রছে! কেলি দর্শন, প্রেমটবচিত্ত্য ও প্রেমবৈচিত্ত্যের সিদ্ধান্ত 
জর্জন, বা লন্ভোগ ও বিপরীত সম্ভোগ ষর্ণন, রতিশ্রমে উভয়ের 
দা 5 5 টি 58 ১১২-৩৪৮ 


ঞ্ 


স্থশীপল্র সমাণচ। 


এই সুচীপত্র অনুবাদের ন্যায় হইয়াছে, পাঠক অহাত্মাগরণ প্রত্যেক সর্গ 
পাঠ করিয়া এই খস্থবাদ পাঠ করিলে প্রত্যেক সর্ষের লীল। স্মরণ হইযে। 


5. রা 
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অশুদ্ধ 
কিরৎক্ষণ 
হইরাছে 
সথিদিগের 
মঙ্গলারত্রিক 
নিম্মধন 
কারর[ছেন 


কথা 


সন্প্রযোশী 
সদাচীর 
নিম্মগুন 

ঘন 
উপবেশন করির! 
সাথাগণ 
ইহাতে 
সন্ত্রয়োগ 
মকা'রকাযুগল 
গুণগুণের 
বুদ্ধা-শাগুরীকে 
করিরা 
বুহ্ধা-শাশুরী ' 
কহিতে 

দিক 
হাদয়োছপন্র 
দেখিয়াছি 


গুদ 
কিয়ৎক্ণ 
হইয়াছে 
সখীদিগের 
মঙগলারাত্রিক, 
লিম্মঞ্চন 
করিয়াছেন 
থা 
সম্প্রযোগী 
সদাচারী 
নির্্গ্ুন 


. ঘর্ষণ 
পরমানন্দের সহিত 


সথাগণ 
ইহাকে 
সক্প্রঃরাগ 


- মকারকাধুগল 


গুণগণের 
বুজা-শ্বাশুরীকে 
ফরিয়। 
যুন্ধা-স্বাগুরী * 
করিতে 

দিক্‌ 
হাময়োৎপ 
দেখাইরাছি 


১৭ 
৬1৮১২ 
৫ 

২৩ 


ক্মাণুন্ধ 
বংশিনাদেশ্স 
করিলাম 
আরর্ডিত 
সক্ষঃস্থলে 
করিখা! 
কারিবার 
শাশুরী 
বীদীর্ণ 
সঙ্ঞ! 
সখিগণ 
দিগ্‌ 
করিতে আরম্ভ 
সবঙগগনাঃ 
দিক 
পরমামর্শ 
সুপাম লী 
সম্্রলোগে 
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ভূমিকা । 


হে নটডে 


এই প্রীন্ষ্চভাবনামূত মহাকাব্য রাগানুগা নামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি 
শ্রী, সর্ধত্রের রাগানুগীয় সাধকগণ প্রীগোবিন্দলীবাম্ৃত ও শ্রীকুঞ্ণচতাবনামৃত 
প্রতৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লীল। স্মরণ ও মাননী পরিচর্ধ্যা। করিয়া থাঁকেন। 
সর্ষেশ্বর সর্বজগৎ-কারণ অনান্দিনিধন সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ 
যেমন প্রীরাগাস্থগা ভক্তি দ্বার হইয়া থাকে, এইকপ কিছুতেই হস্ত না, রাগান্- 
শী ভক্তগণেক্ধ জীবন, কেবল গ্রীতি ভাঁবিত, তীহার। প্রীতি বশতঃ শ্রীভগবৎ" 
পাদপন্ধে সর্বন্থ সমর্পণ করিয়। পরে আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন, যাহাকে 
উত্তম ভ্রব্য সমর্পন করা হয়, ভিনি বদি সেই বস্তর উপযুক্ত আদরের সহিত 
ব্যবহারণকরেন, তবেই দাতার মনে অত্যন্ত আনন হুইয়া থাকে, এবং বাহার 
উপরি প্রীতি বিশেষ লোকের হয়, তাহার আপনার অতি শ্রিষ়্ দ্রব্য তাহাকে 
প্রদান করিতে অভিলাষ হস, শ্রীতগবানে হাহাদের গ্রীতি বিশেষ হইয়াছে 
তাহারা অপরিসীম প্রীতির বস্ত আত্মাই সমর্পণ করেন, শ্রীভগৰান ও নিজ 
তক্তের অত্যন্ত প্রীতির সহিত দত্ত তদীয় আত্ম৷ প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়! 
নিরবধি তাঁহার সহিত গ্রীতি ব্যবহার করেন, ইহাই রাগানুগা সাধন ভক্তির 
পদ্ধতি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণভাবনাম্ৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত 
মহাপ্রভুর চরণৌপনীবি-রাপীনুগীয় সীধকগণ, আপনার আত্মাকে একটি 
পরমস্থন্বরী কিশোরী তাঁবন। করিয়া তাহীদ্বারা৷ আননামন় প্রীবজেন্্রনন্দনের 
এবং তীয় আননিনী শক্তিরূপা প্রীবৃষতান্কুমারী প্রভৃতির সাক্ষাৎ পরিচর্ধ্যা 
করিয়। থাকেন, এবং সশক্তিক স্বয়ং ভগবানু অ্রজেজ্্ কিশোরকে ব্রদগোপীসহ 
সর্ধদা সন্সিলিত করিয়া নবীন কিশোরীরূপে "চিন্তিত নিজ আত্মাকে পুর্ণ 
সুখ সাগরে সদা লিমগ্ করিয়া রাখিয়া! থাকেন। এই বিষয় এই গ্রন্থ হইতে, 
জ্ঞাতব্য । রাগান্থসীয় সাধক না হইয়া কেবল শব শাস্ত্রে ব্যুৎ্পন্ন পশ্ডিতগণ, 
“্রুকঞ্ভাবনাম্ৃত একখানি উৎকৃষ্ট প্রথম রসের কাব্য” ইহাই মাত্র বুঝিতে 
সমর্থ হইবেন, কিন্তু এই প্রস্থ হে অমৃতে পর্ণ তাহার অন্থতৃতি তাহার 
বহ দুঁরে, তাং র্াগান্থগা তক্কিনীন ও শবশীন্রে ব্যুৎপত্তি হীন ব্যক্তির 
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, ইহাঁয় কিছুই বুঝিবার আদৌ অধিকার দাই। আমাদের এই গ্রন্থ বঙ্ষভাষায় 
 শ্রকাশ করার সুখ্য উদ্দেন্ত খাহার! সাহিত্যপ্ররিয় তাহার! এই কাব্যান্থাদন 
কির! কাব্য বচক্মিতা। ভ্রীমতিখর্নাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হউন, 
: এবং রাগাগুগীর তক্তগ্গপ, ইহাত্বার। শ্বাভী্ বন্ম্রে অনুসরণ করিয়া পরমানন্দ- 
হাত কন, এ বিষয়ে কতদুতব ্কতকার্ধ্য হইলাম, তদ্দিষয়ে লহৃদয় পাঠকগণই 
প্রমান। . 
.. মুল গ্রহের সৌনার্ঘয যতদূর সপ্তব রাখিতে চেষ্টা কক্দিয়াছি, এই নিমিত্ত 
ক্মানেক স্থানে বঙ্গভাধার কঅপ্রচলিত শব্ধ ব্যবহার করিতে হইয়্াছে। “সেই 
. শন্ধ সহসা সকগের বোধগম্য হইবে না” বিবেচনায় তাহাক অর্থও স্থানে গ্ছানে 
ঘেওয়! হইয়াছে । গিখাপি বিষ্ত ভক্তিরসন্জ ব্যক্তির উপদেশ কিঞ্চিৎ মাঁপেক্ষ্য 
খাকিল। অতএব ধাহাঞ্গা। এই গ্রন্থের সম্যক্‌ রসাম্বাদন করিতে প্রয়াসী হইবেন 
তাহাদের শ্োস্বাঘি শীত্্াতিজ্ঞ ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট যেয়ে স্থান 
ছক বোধ হইবে তাছ। জানিয়! লইতে হইবে। 


্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী । 


জীমদিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়, উকফতৈতল্ত বহাপ্রতৃয় সং্দাক্ের একজন 
অসামান্ত মহাক্ছতব। প্রীগোত্যানি-পাঁধদিগেযস পরে এজানৃশ বিদ্বান ও রসঙজ 
ব্যক্তি আর কেহ জন্ম গ্রহণ্‌ করেন নাই, এ কখ! জত্যুক্তি নহে । ইনি থে 
সকল গ্রন্থ বচন! করিয়া গিক্কাছেন, তাহা! এক বনের ভীকদের হারা সহ্স। 
সম্পন্ন হওয়া কঠিন। ইহার শ্রীমত্তাগবতের বিস্তৃত টীকণ এত দ্দধুর, ও এতই 
শ্রাতৃরঞ্জক যে তাহা শত সুখে প্রশংসা করিলেও সাধ মিটে না) ইনি যে হে 
গ্রন্থ করিয়া গিয়াছেন,তাহা। তাহার মন্ত্র শিক্ত এবং পাঠ শিষ্য কষছেব সার্বভৌম 
. ভট্টাচার্য মহাশয়, স্বকৃত স্তবান্ৃত লঙরীর অন্তর্নিবিষ্ট সংকলকল্পক্রষ নামক 
শতকের টীকায় বিবৃত করিয়াছেন । গ্রন্থের তালিক! লিগে দেওয়। ছইল। 

১। সমগ্র শ্ীমস্তাগবতের টীকা । 

২। শ্রীভগবদগীতার টীক1। 

৩1 ত্রহ্ষসংহিতার চীকা। 

৪1 শ্রীচৈতন্তচরিতামতের টীকা অসম্পূর্ণ । 

&। শ্ীবিদগ্ধমাধব নাটকের টীকা । 

৬। শ্রীললিতমাধব নাটকের টক! । 

৭1 দ্রানকেলিকৌম্দীর টীকা। 

৮। শ্উজ্জবল নীলমণির টীক।। 

৯। ভক্কিরসামৃত সিস্কুর টাক। (হল্প্রাপ্য )। 

১৯। মাধুর্য কাদখিনী। 

-১১। প্রশ্বধ্য কাদখিনী ( ছুশ্পরাপ্য )। 

১২। রাগাবস্থচত্দ্রিক! | 

১৩। শ্রীভক্তিরসাম্থত সিদ্ধোর্বিন্দুঃ 

১৪। উজ্জ্রলনীলমণপেঃ কিরণ লেশঃ । 

১৫1 শ্রীভাগবতাম্বত কণা। 

১৬। শ্রীকষ্*ভাবনাম্থৃত মহাকাব্য । 

১৭। স্তবামৃতলহবী খ্বত। 

* €ক” শ্রীগুরুতন্বা্কং । 

খে) ন্র্দধাতৃ গুরোরইকং। 
*গ) পরম গুরো তষ্টকং। 
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€) গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর অঠ্টক । 

(১ ভীনরোত্তদ ঠাকুর হহাশক্ষের অক্টক 
(6) শ্ীলোকনাখ গোত্বানী মহাশয়ের অষ্টক । 
ছে) ভ্রীশটনেন্দনাষ্টকং । 


() ভগোপাজ দেবাই্টকং ৷ 
€উ) ভ্রীষ্ষনমোছন অষ্টকং । 
(5 গ্রগোবিন্দাষ্টকং । 
ডে) শ্রীগোপীনাথ অষ্টকং । 
€5) গোকুলানন্দ অষ্টকং | 
(খ) স্স্বং ভগ্মবন্তাষ্টকং । 
তে) শ্রিরাধাকুত্ডা্টকং । 
(খে) জগন্মোহন ইষ্ট দেবাই্টকং । 
(ঘ) অনুরাগবজী । 

(ধে) বৃন্দাদেব্যা্টিকং । 

€ন্) ্ররাধিকাধ্যানাম্বতং । 
পে) ্রীরূপচিস্তামণিঃ। 


মে) সংকল্পকল্পক্রত (শেতকং)। 
বে) শ্রীনিকু্জবিক্ষদাবলী ( বিরুদ্কাব্যং )। 
বৃহ) স্ষ্রত্তকথাসৃভং€ আর্ধ্যশতকং )। 
(লে) প্রীঞ্জামক্ণ্ডাইকং ! 
৯৮1 দীতাবঘলী ? 
১৯ 8 প্োেষসম্পুউং € খণকাব্যং ) 
*€* 1 উ85হৎখার চন্দ্িক1। 
হ+% আল্লারীছি চিন্তাসুন্ি। 


৬/৬ 


চক্রবর্তী মহাশয়ের বার! আমাদের সম্প্রদায়ের ছইটী মহৎ কার্য সম্পন্ন 
হইয়! সম্প্রদায় রক্ষিত হয়। ১ম--ন্ধপ কবিরাজ নামক কোন পণ্ডিত ব্যক্তি 
' একেবারে শাস্রান্ছগত লাধন তক্তি উঠাইয়! দিয়া স্বীয় প্রতিভীবলে কেবল 
শ্মরনাঙ্গ মাত্র সংস্থাপন করেন, ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, এই জন্ত ইঞার 
সতান্ুবর্তী বহতর বৈষব হওয়ায় শাস্ত্রীয় সাধন ভক্তি একেবারে লোপ হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল । ইহাকে বিচারে পরাজয় করিয়া! এবং বহু বৈব ও আচা- 
ধ্যের সাহায্যে সম্প্রধায় বহিষ্কত করিয়া শান্ত্ীয়ভক্তি রক্ষা করেন। কখিত আছে 
জীরূপ কবিরাজ, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন । ২য় 1 
জয়পুরে ভ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ী গলতায় গাদীর মহান্তগণ তত্রত্য গোবিদদেবের 
সেবাধিকারীগণকে জিজ্ঞাসা করেন, “তোমর! কোন্‌ সম্প্রদায় তভূক্ত ?” তাহাতে 
তাহার! প্রীক্কষচৈতন্ত মহাপ্রভুর সম্প্রদায় বলির! পরিচয় দেওয়ায় মহান্তগণ 
রাজসাহায্যে ,চারি সম্প্রদায়ের বহিষ্কত পন্থী অর্থাৎ গুরুত্যাগী বলিস 
শ্রীগোবিনাজীর সেবা কাড়িয়! লয়,এই সঙ্থাদ ব্রজবৈফব মণ্লি পাই! চক্রবর্তী 
মহাশয়কে জয়পুরে বিচারার্৫থ যাইতে বলেন। চক্রবর্তী মহাশয় বৃদ্ধাবস্থ। বিধার 
বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইয়া নিজের উপযুক্ত ছুই শিষ্য কৃষ্ণদেৰ 
সার্বভৌম ও বলদেব বিদ্যাতৃষণকে জয়পুরে প্রেরণ করেন। কৃষঃদেব সার্বব- 
€ভীমের জীবন সন্থন্ধে বিশেষ কিছু জানা বাক্স না, তবে তিনি বিপ্রকুলে জন্ম 
ধরণ করেন$ও চক্রবর্তী মহাশয়েক মুন্ত্ শিক্য এইমাজ পরিচয় পাওয়া যাঁর, ইহার 
ক্ষত ভাবনাম্ৃতের টীকা ও ব্যবামৃতলহরীর টীকা এবং অলঙ্কার কৌন্তভের 
শ্তীক! আছে। অলঙ্কার কৌস্তভের টীকার শেষে এই পরিচয় পাওয়া বায় । বল- 
দেব বিদ্ধাতৃষণ উৎকল দেশীয় খণগ্ডাইত জাতি ছিলেন । ইনি মাধবসম্প্রদায়ের 
বছ গ্রন্থ জধ্যয়ণ করিয়া অসাধারণ পাঁঙিত্য লাভ করেন। ইনি শ্তামানব্দ 
প্রভূরপরিবার, বর্তমান শ্রীবৃন্দাবনীয় পরশ্তামনৃদর ইহ্ারই প্রতিষিত। চক্রবর্তী 
মহাশয়ের নিকট গোস্বামী গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন। হায় গোবিহু ভাস্ম 
গ্রভৃতি বহুতর বেদাস্তের গ্রন্থ আছে, এবং অনেক গ্রন্থের চীকা আছে । 

ইহার! উভয়ে জযপুরে বিচার করিয়। পুনরায় ভ্ীগোবিদ দেবজীর সেব! 
অধিকার 'করেন। লেই সরে গোবিন্দ ভান্ড অন্ুভান্য/ বেদাস্ত শ্ুমন্তক 
১ এবং মং জী সিজার 


1% 

০ 

বিপিক। দমক গ্রন্থ স্ব বচন! করিয়া পীকবিকরপুর গোশ্বামীয় নাষে প্রকাশ 
: ক্ষরেন, ইহ! সকল প্রান পঙ্ডিতশখবণ বলিয়। থাকেন । এক্ষণে বিখনাথ চক্রতর্থী 
: হাশেয়ের বঙদ্ধে ই চারটি কখ! বলিয়। প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি ।- 
(প্ল্বর্তী মহাশয় খ্রজানারাম্থণ চক্রবর্তীর বংশে জন্ম গ্রহণ করেল। 
ইয়ার! দবারেন্র বিশিষ্ট কাপ । কেছ বলিয়া! খাকেন--ইহার মুর্শিদাবাধস্থ সৈদা 
বাছে জন্ম ও ইনি-শীরীমোহন বান্বের বাড়ীর ঠাকুর, ইহা! সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ 
ভঞমোহন ব্বায়ের বাড়ীর ঠাকুরদিগের গুরু প্রণালী গজানারাযণ ছক্রবর্তী 
হইতে নরোম ঠাকুর মহাশয়ে নিলে না । নরোত্তষ বিলাসে বর্ণিত রামকৃষঃ 
চক্রবস্ভীর সন্তান মোহন রায়ের বাড়ীর ঠাকুরগণ ॥ এই আামক্চ চক্রবর্তি 
গইীঠাকুর মহাশয়েক শিশ্য, ইহ। হইতেই শ্মোহন বাকের বাটীর ঠাকুরদিগের 
সক প্রণালী ভ্রীঠাকুর মহাশয়ে মিলিত হরর । আর ত্যবাস্থত লহরীতে শয়ং 
চক্রবর্তি যহাশয় নিজের সুরু রাধারমণ চতক্রবর্তি পরমণ্রু ক্ৃষ্ণচন্ণ চূক্রুবর্তি 
পরাপরখুর, গঙ্গানারাহূশ উত্রবর্তি লিখিকাছেন। ভ্ৃতরাং ধাহারা চক্রবন্তি 
সহাশয়কে ভ্ীমোছন রানের বাড়ীর ঠাকুর বজেন, তাহাদের হত যে ভ্রান্ত 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, বে গজানারারণ চক্রবর্ি স্বয়ং বাড়ীর 
ব্রাহ্মণ হইয়া যে বারেক ত্রাঙ্মণকে পোস্যপুত্র রাখেন, তাহারই বংশ পরম্পর! 
এক্ষণে বালুচরের ঠাকুর বংশ, ইহ উন্মত্ত প্রলাপ ভিন্ন কিছুই হইতে পারে নান 
ফাতগ সেই সময়ের তাদুশ সমাজ বন্ধন সব্বে বিভিন্ন জেনীত্ব রাক্ষণ বিভিচ্‌ 
শ্রেণী ব্রা্ষপফে পোস্পু লইলগে কখনই সমাজে প্রচলিত হুইতে পারিতেন 
না। চক্রবর্তি মহাঁশর ১৬৯৯ পফে ভাবনাস্বৃত গ্রন্থ সরান্থি করেন, ক্জাচার্ধ্য 
প্রতূর বন্তা শ্রীমতী হেষলদতা! ছেবী ইহাকে ভ্রীবৃন্দাবনে লইয়! আসেন, ভীহার 
জীবনের কাল ও ইহার জীবনের ক্ষাল বিচার করিলে জানা বার, ভাবনামৃত 
জু প্রভৃতি ধখন ঈচিড হয়, তখন ইহার বৃদ্ধাবস্থা | ছুতরাং অনুমান কর! যাক 
থে ১6৫০ হইতে 98 পফান্কের মধ্যে ইহার লক্ম, এবং ইনি ১৬১০ শকাবের 
আধো লোকে চিনের অগগোচর হন করেশ ১৬১০ খকেয পর আর কোন, 
লিদিত এছ পাওয়া যায না! চক্রবর্থি মহাঁশকের পৃথক জীবদ চিত বিক্তার. 
ফনিগা। পিখিত্ত হইবে, 'এই অন্ত এখানে আর অনিক কথা লিখিলাষ না 

শ্রীরাধিকানাথ শম্াণঃ । 
জীবদ্দাবন বেছী খাটি । 


গতি: 
খ্রথমসর্গঃ 1 


পপ পট পাপা 


শ্রীহরিদাসবধ্যং শরপং। 


রান কোটী অর্ধব,্দ কন্দর্প অপেক্ষা, পরম হুন্দর- 
কান্তিধারা বর্ষণ দ্বারা সর্বববিশ্ব আপ্যাঁয়িত 
নী ঘা] করিয়াছেন, এবং: উদয় হুইয়াই তমঃগ্রপঞ্চ 
| বিধ্বস্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীক্ষ্ণচৈতন্য মহাঁ- 
এ প্রভু রূপ অদ্ভুত ক মেঘের শরণ লইলাম 17. 
দ্বিতীয়ার্থঃ । 
বহার ..শরণাঁগতিমান্রেই অজ্ঞান-প্রপঞ্চবিধবস্ত : হই 
“যায়, যিনি কোটীকন্দর্পের হ্ৃদ্ব,পকরী শোভা-পরম্পরা দ্বারা 
সর্ধ্ববিশ্ব আপ্যায়িত করিতেছেন ) সেই সতরীকু্ণ (ষশোদানন্দন 
নামক চৈতন্যঘনপদার্থের শরণাগত হুইলাম ॥ ১ শখ" . 
অন্ত মেঘ উদয় হইলে তমঃ প্রপঞ্চ (অন্ধকাররাশি) গাড় হয়, করতে 
ম্হাপ্রত্থুরূপ মেঘের উ্য়ে,তম্‌ঃ প্রপঞ্চ (অজ্ঞান সংহতিট মির একা রণ 
রি অভভূত মেঘ। 
, 4 শ্ুভগবৎ্ শর্ণাগতির ফল, অনহলং তিনি সখ ধ সিকি, 
রং, প্রলম্থসংহিত- -জঙগবক্রুপনগুণ-মাধুরয্যান্বীদ শরশাঁগতিমাত্রেই - ভক্তমিগের 
(হইয়া খাযুক ইহাই এই লক্ষে হুইটা বিশেষণ দানা প্রতিপাদি হইঙ্গাছে। : 


বকৃফ্চভাবনাস্ৃত | »ম লর্গঃ | 


' আরম ব্রজকাননেশ্বরী ও ব্রজকাননেশ্বরের সনাতন ও কূপ 
নামক ছুই পরিজনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্ীরাধাকৃষ্ণের 
পরিচর্ধ্যা-প্রকারজ্ঞাপক বৃহদেগীতমীয়তন্ত্র ক্রমদীপিকা' প্রভৃতি 
শাস্ত্রে বর্ণিত বলিয়া, অতিপ্রশস্ত সাধুদিগের অনুরাঁগময় ভজন 
পথের অনুসরণ করি । অর্থাৎ শাস্ত্র সম্মত, এবং আ্রীরূপ 
সনাতনের অনুমোদিত ও সাধুজনের অনুস্যত রাগান্থুগা ভজন 
পথে অনুসরণ করিয়! বাহাদেহে ভগবত-পরিচর্ধ্যা করি ।' 

দ্বিতীয়ার্থ। 


আমি ক্ষিতিতলে উদ্দিত ব্রজকাননেশ্বর ও ব্রজকাঁননে- 
প্রবীর সনাতনরূপ ( নিত্যরূপ) হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অর্থাৎ 
শ্রীরাধাকৃষ্চের নিত্যরূপ ভাবিতে ভাবিতে, তাহাদের কেলি- 
কূপ কল্পবৃক্ষের *্* সহিত সঙ্গম সময়ে ধাহাদিগ্কে ভ্ীরাধাকৃষ্ণ 
স্বয্নং স্তূতি করিয়া থাকেন, ধাঁহাঁর৷ ব্যতীত আ্রীরাধাকৃষ্জের পর- 
স্পর সঙ্গ জন্য লীলাই সিদ্ধ হয় না; সেই অনুরাগিণী ললি- 
তার্দি সখীগণে ভজন করি । অর্থাৎ তাহাদের আন্ুগত্যে অন্তষ- 
কল্পিত ততসদৃশ-দেহদারা শ্রীরাঁধাকৃষের পরিচর্ধ্যা করি ॥ ণঁ* 


চে 


* সাশ্রিত উপাসকদিগের স্বাতী পুক্নক বলিয়া শ্রীরাধারুষ্ণের কেলি, 
কল্পবুক্ষ 1-- 

1 এই গ্রন্থ সাগর নামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি। নাগান্থগীয়-ভক্ত- 
'দিগেক্ন প্রসনাতন খোৌসামী ও শ্রীব্ষপগোদামি প্রভৃতি ব্রজলোকের অনুবর্তী 
কই! শ্রীরাধামাধবেন্গ রাহ্‌সেবা করিতে হয়?*এবং শ্রীন্বপমঞ্জরী প্রত্ৃতি ব্রজ- 
'ঘুনের অনবরত হইয়া! অন্তঃকল্পিত ততসদৃশ দেহে মাননী পরিচর্যা করিতে 
হব; ইন্থাই এই-লাকের হইটা অর্থ সবাক বাত হইল.) 


১ম সর্গঠ়। | গ্রীরুষ্ণভাবিনাস্থত.। | ৬" 
ৃ তৃতীয়ার্থঃ ! 
ব্ন্দাবনের কল্পবরৃক্ষে অবস্থান করিয়া যে সকল ভ্রমন্ন 
বসস্তাদি রাগ গান করিয়া থাকে, আমি শ্রীরাঁধারুষ্জের সনাতন 
রূপ হৃদয়ে ভাবিতে ভাঁবিতে তাহাদিগকে ভজন করি ।* ॥২1 


নিশাম্তলীলা । 

রসময় নাগর ও রসময়ী নাগরী, অনঙ্গ-রণচাতুরীভার- 
বাহিতা পরস্পরকে জানাইবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলে, 
অর্থাৎ কন্দর্পরণে কে কেমন চাতুরী জানে, ভাহা! উভয়ে উত্ত- 
মনকে জানাইবার শিমিস্ত অতিব্যগ্র হইলে, শ্রান্তিরূপা সঞ্ধী 
নিদ্রাকে নিমন্ত্রণ পুর্ধঘক আনিয়া উভয়ের কলহ সমাধান করি- 
লেন; অর্থাৎ রতিশ্রমে উভয়ের শিদ্রা আদিল ॥ ৩॥ তাহার 
পরে সখীগণ ও সেবা পরা দাসীগণ নিত্রিত হইলেন, যাহারা 
নিজ নিজ সেবাসময়ে জাগরণশীলতা অভ্যাস করিয়াছেন, 
সেই সেবাপরাদাসীদিগকে রাত্রি শেষ হইয়াছে,অবগত হইয়া! 
'ক্ষণকাল পরে নিদ্রাই ত্যাগ করিয়া কি জাগাইল ? ণ*॥ ৪ ॥ 
*সেবাঁপরা দাসীগণ নিদ্রা ভঙ্গের পরেই সেবার কাল অতিক্রম 
হইয়াছে, ভাবিয়া চকিত. নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। পরে পরম মহোঁশসব বিধানকারী নাগর-চক্র- 
ব্ভী ও নাগরী-চক্রবর্তিনীর একান্ত হখদ। নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, 
অরগত হুইয়া শয্যার উপরে নিরবে উপবেশন করিয়! রহি- 
লেন ॥ ৫ ॥ তদনন্তর তাহারা পরিহাসে পরিপূর্ণ রসের তুল 


* ই অর্থ ছা রকর্ভার ক্দাবন বালে লালসা বিশেষ আপিত হু 
ইত বৃতসি নি ূ 1. 


! শ্রীকষ্ণতাবনাম্ত 7 ১ম লরি) 
: (ওজন) করিতে করিতে অর্থাৎ “রস এই অবধি কিবা ইহার 
পরে আর কিছু আছে” ইহ! তুল করিতে করিতেই বুঝি 
স্তস্তারসহিত মিলিত বাক্যদ্বারা পরস্পর, পরস্পরকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন “হে সখিগণ ! অদ্য নিকুঞ্জরাজের সহিত. বিহা- 
রাতিশয়শ্রমে তোমর! নিদ্রিত হুইয়াছ* তোমাদের নিদ্রা 
ভাঙ্গিল কি এবং সকলেই সেই সময় দীর্ঘজাগরণে ঘুর্ণিত 
নয়ন-ভূঙ্গীগণকে নিজ নিজ বন্ষস্থলস্থ কমল কলিকাক্ন লগ্ন 
ভ্ীহরিনখাঙ্করূপ মকরন্দ আস্বাদন করাইতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ 
ভদনভ্তর কতিপয় কিস্করী, শ্রীরাধাকষ্ের নিশাস্ত-কালোচিত- 
সেবার নিমিত্ত মাল্যগ্রস্থন ও তান্থুলবীটিকা-নিম্মাণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় অনঙ্গ ধাহাদের অঙ্গ বাধিয়! 
রাখিয়াছে, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গ পরিমল, প্রাপ্ত হইয়! 
'( অর্থাৎ শ্ীরাধাকৃষ্ণের তাৎকালিক অঙ্গ পরিমল, তাহাদের 
বন্ধন দেখিয়! ভয়ে পলায়নপুর্বক সেই বৃত্াভ বিজ্ঞাপন 
করিলে, ফাহারা শয্যার উপরি নিরবে উপবেশন করিয়া 
ছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে রসভরে চঞ্চল] এক.কি্করী' 
জ্রুত আগমন করিয়া কহিলেন “হে সখিগণ 1 যাঁহাদের জন্য 
মাল! গাঁধিতেছ, এবং তান্ছুল বীটিক নিন্দাণ করিতেছ, 
. ঘাহাদের ছুই জন বাঁধা রহিয়াছে, আসিয়া দেখ ॥ ৭1 অয়ি 
আলিগণ ! জাল্ররন্ধে বদনকমল অর্পণ পুর্ববক কেলিগৃহে নিজ 
'ময়ন প্রেরণ করিয়া অবগত হও, কন্দর্প নৃত্যে নিতান্ত-পটু 
নটিনী ও নটবরে হ্প্তিরূপা-সভ্যা তার্দুশ নৃত্য দর্শনে সন্তুষ্ট 
হইয়া আলিঙ্গন পুর্্বক কেমন স্থখী করিতেছে 2% | ৮ ॥ 
' ভাঙার! দেখিলেন_শ্রীরাধাকৃষ্ণ,. পরস্পর দৃঢ়ালিঙণ্‌ করিয়া 


৯ম সর্থত | ভীকষ্চভাবনামৃত খ 
নিদ্রে! যাইতেছেন, উভয়েরই অঙ্গে বসন ও কতিপয় ভূষণ ও 
'মাল্য নাই; এবং শ্রীরাধিকাঁর পৃষ্ঠ দিগ ভাগে ন্যস্ত মণি- 
প্র্দীপাবলী, শ্রীরাধাঙগ-কান্তিদ্বারা চম্পক-কলিকা সদৃশ হই- 
স্লাছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের পুষ্ঠ দিগ ভাগস্থ-মণিপ্রদীপাবলী, শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গকান্তি দ্বারা নীলকমল-কলিকায়মান হইয়াছে” || ৯1 
শ্রীরাধ! কৃষ্ণের বসনভুষণহীন এবং রতিচিহ্রাক্ষিত কলেবর 
দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কেহ কৌতুকের সহিত কাহাকে 
কহিলেন, “সখি ! ইহাদের সর্থীগণ বেষ ভূষা করিতে বিচ- 
ক্ষণ! নহে, অর্থাৎ তাহারা এই নবকিশোর-কিশোরীকে, ভাল 
করিয়া সাজাইতে জানে না, এই নিমিত্ত শূঙ্গারধূ ( শৃক্গারাতি- 
শয়) রূপা সখী, রুষ্ট! হইয়াই বুঝি তাহাদের কৃত বেষ ভূষ! 
দুর করিয়! নিজ চিহ্ুদ্ধারা অর্থাৎ নথক্ষতাদির দ্বারা বিভুষিত 
করিয়াছে; অর্থাৎ সখীদিগের নির্পিতবেষ ভূষায় শ্রীরাঁধা- 
কৃষ্ণের যে মাধুরী প্রকাশ হয় না, রতি চিহ্রের দ্বারা তি! 
অপেক্ষা অধিক মাঁধুরী হইয়াছে” ৫ ১০ ॥ হে সখি ! এই তনু- 
'যুগলে পীত-নীলাংশুক না থাকার কারণ আমি যাহ অনুমান 
করিয়াছি,তাহা শ্রবণ কর?) “এই গীত নীল-তনুগ্বয় পরস্পরকে 
বেষ্টন করিয়া পরস্পরের কান্ডিদ্বারা পীতাংশুক ও নীলাংশুক 
হইয়াছে” অর্থাৎ নীলতনু-কৃষ্ণ-কাস্তি দ্বারা পীততন্ু রাধা, 
নীলাংশুক1 হওয়ায়, এবং গীততন্ুু রাঁধাকান্ডিদ্বারা, নীলু 
কৃষ্ণ, গীতাংশুক হওয়ায়, এই তন্ুযুগল সেবী মদন পুনকুক্ত 
দোষ হয় বলিয়া অর্থাৎ যে তনুযুগল পরস্পর বেষ্টানে পর- 
স্পরেরণকান্তি দ্বারা 'নীলাংশুক ( নীলকাস্তি ) ও পীতাংশুক 
(ীতকান্তি) হইয়াছে; সেই তনুষুখলে নীলাংশুক (নীলবন্তর 


৯ শ্রীকৃষ্ণভাঁবনাস্বত 1 ১ম সর্গঃ। 

গীতাংশুক (লীতবস্ত্র) থাকার আবশ্টাক নাই বলিয়া! নীল- 
পীতাংশুক দুর করিয়াছে” ॥ ১১॥ হে সখি! মদন রাজ! 
আধার অঙ্গরূপ রাজ্য যখন অধিকার করিয়াছিল, তখম 
লজ্জাকে রাষ্ট্রপালিক1 করিয়। শ্রীরাধার মস্তক নয়ন ও বক্ষঃ- 
স্থলে বাসস্থান নিদ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, হায় ! সম্প্রতি কি 
. লজ্জাঁকে এই রাঁধাঙ্গরাঁজ্য হইতে তাড়াইয়! দিয়াছে ? হে 
সখি! রাধাঙ্গরাজ্যের কোন নিভৃতম্ছলেও লজ্জাকে যখন 
গুণ ভাঁবে থাঁকিতেও দেখিতেছি না, তখন অবশ্য লভ্জাই ঝা 
কোনু গুরুতর অপরাঁধ করিঘা থাকিবে; কিম্বা আমাদের 
নয়নের সুখভোগহেতু শুভাদৃষ্ট রাশি, হুর্ভিনান হইয়। লজ্জা 
ত্যবগছলে উদয় হইল ॥ ১২ ॥ ১৩॥ অথব। পালন দ্বার 
উন্নতি করিয়। বাধাস্ত্ররাজ্য মদনে সমর্পণ পুর্ববধক কজ্জা স্বয়ং 
 এঅন্তহিত হইয়াছে,কারণ এই কার্ধ্য দ্বারা সৌভাগ্য লজ্জার 
অতুল সমৃদ্ধি হইবার সম্ভব) অর্থাৎ জাগরণের পরে ভ্রু ণাঁধিকা! 
অধিকতর লজ্জাকুলা হইবেন” ॥ ৯৪ ॥ এইরপে এতাদৃশ 
উনয়নের মাধুরী দেখিয়' ধাহার! অপার পরমানন্দ লাভ করিতে- 
ছিলেন, ভীাহাঁদের তদ্দবস্ছ1 দেখিয়া, তদনুগত] কোন দাদী; 
নিজ সঙ্জিনীকে কহিলেন* “সখি ! স্ছির চঞ্চলারৃত এই কষ 
মেঘ, মাধুক্যরসে, ইহািগকে স্নান করাইতেছেন দেখ; কি 
'আশ্চর্ধ্য ! কিস্কদীগ্রণ "অখ্রে প্রভুর সেবা করিলে ছাহাতে 
প্রভু সম্তষ্ট হইয়া প্রত্যহুন দ্বারা তাহাদিগকে হ্ুখী করিয়! 
থাকেন, কিন্ত ইহারা অহ্নের পুর্বে প্রত্যহথন প্রাপ্ত হইতেছেন, 

অর্থাৎ সেবার দ্বারা পরিতোষ করার পুর্ধেই পারিততাফিক 
" রগ হইতেছেল? & ৯৫ ৪. 


৯ম সর্প শ্রীরধ্তভাবনাম্বত/। ৭ 
ল্ন্ত দিকে কতিপয় কিন্করী তান্ছুলবীটিকা-নির্্মাণ ও 
মাল্য গ্রচ্থন এবং নানাবিধ অন্ুলেপন প্রস্তুত, এবং অঙ্গার- 
 ধানীতে (অগ্রি রাখিবার পাত্র বিশেষ ) অগুরুধুপ নিক্ষেপ 
প্রসৃতি কাধ্যদ্বারা কতিপয় ক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগি- 
লেন ॥ ১৬॥ সেই সময় রাত্রি শেযোৎপন্ন শীতল স্ব বাঁষুঃ 
নিকুঞ্জরাঁজ ও নিকুঞ্জ-রাজ্জীকে রঞ্জিত করিবার জন্যই আনন্দের 
* সহিত যেন চলিতে লাগিল; তৎস্পর্শে কোঁন কি্করী, নিজ 
সথীকে কহিলেন “নখি ! এই স্বছু মলয় বায়ুরও বুঝি এখনই 
নিদ্রা ভাঙ্গিল, তন্গিমিত্ত শথ দুর্ববলাঙ্গ হইয়া ভ্রুত চলিতে ন 
পারিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে” ॥ ১৭ ॥ ৃ 
তাহার পরে সেই মলয়দমীর, 'রাত্রিশেষে যে বৃক্ষে ফে 
লতায় কুনহ্ধম বিকসিত হইয়াছে, তাহাদিগকে চুশ্ঘন করিয়া 
তাহাদের পরিমল বহন পুর্র্ধক দশদিকৃ আমোঁদিত করিল£ ' 
এবং কুহুমক্রোড়ে মধুপানভরে নিদ্রিত ভূঙ্গাবলির শ্বাস পথে 
প্রবিষ্ট হইয়। তাহাদিগকে জাগাইল ॥ ১৮ ভূঙ্গগণ জাগ- 
রিত হইয়া তখন যে গুঞ্জন করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়। 
বৃন্দাদেবী জাগরণ করিয়া চকিত নেত্রে দশদিক বিলোকন 
পূর্বক নিজনাথ ও নিজনাথাকে বটিতি জাগাইবার জন্য 
পক্ষীদ্িগকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৯ ॥ ,বৃন্দার আদেশে তাশ্র- 
চড়, জাগিয়া পক্ষ কীপাইতে কীপাইতে এ্রীবা উত্তোলন 
পূর্বক চারি পাঁচ বার যে রব করিল, তাহাতে রজনী প্রভাত 
জ্ঞানে রাধা অত্যন্ত কাতর হইয়া জাগরণ করিলেন ॥ ২০ 1 
এবং কৃষ্ণাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া পরমন্থখে ছিদ্র যাইবার বিশেষ ও 


৮ .. ভরীকৃষ্ণভাবনা্ত্ ১ম সঙ্গ 
“সরে কুকুটগণ ! পরম দুঃখময় যমপুরে গিয়া তোমর! রব 
রূর, কিন্তু পরমস্থখময় মদীয় বৃন্দাবনে অত্যন্ত মহাছুঃখপ্রদ 
বব করিয়া তোমাদের বান করা উচিত নহে” ॥ ২১ ॥ 

_ শ্ীরন্দাবনেশ্বরী কুস্ধুটদিগকে এইরূপে শাপ দিয়া প্রভাত 
জ্ঞানজাত-শঙ্কা বশতঃ প্রির্লতমের বক্ষঃস্থল হইতে কিঞ্চিৎ 
বিশ্লিষ হইলেন; পরে আর কুকুটের রব না শুনিয়া “ইহার! 
আমার শাপে যমপুরে গিয়াছে, আর প্রভাত হুইবার আশঙ্কা 
নাই” ইহাই স্থির করিয়া শ্রীকৃষে দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ববক পুন- 
রায় নিজ্রিত হইলেন ॥ ২২ ॥ তাহার পরে কুকুটগণ ও টিট্িভ 
প্রভৃতি পক্ষিগণ উচ্চ করিয়া রব করিতে লাগিল, তাহাতে 
উ্নরাধ। -জাগরিত হইয়া হে পক্ষিগণ! আমাকে ক্ষমা 
কর,ক্ষণকাল নিদ্রা যাইতে দেও” ইহা! স্বথগত বলিয়া ঈষৎ 
. অঙ্ষমোটন করিলেন ॥ ২৩ ॥ তত্কালে কাঁদম্ব কারগুব হুংস 
ঘারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ, এবং কপোঁত শারী শুক ময়ূর 
কোকিল প্রভৃতি স্থলচর পক্ষিগণ, যুগপং সমস্বরে কষ্ণ কথা” 
স্বত সদৃশ কল-গান করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥ তাহাতে শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণ ষুগপৎ জাগরিত হইয়া অঙ্গমোটন করায়, পরস্পরের 
দুঢালিঙ্গন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় যেমন বিচ্ছেদ পীড়া প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ অঙ্গমোটনকাঁলে চম্পক-কুহৃম-ধনু সদৃশ 
ক্রীরাধাতনু, এবং নীল-কমল-ধনু সদৃশ শ্রীরুষ্ণতন্ু, পরস্পরের 
_ বক্ষঃস্থুল যুগলের নিবিড় আলিঙ্গন পাইয়া ততোধিক আনন্দ 
লাভ . করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ কিন্করীগণ দাধাকৃষ জগিরিত 
হইয়াছেন নির্ণর করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে নিঃশব্দে দ্বার উন্মোচন, 
*পুর্ববক ধীরে ধীরে সঞ্জীরডূষিত প্দবিক্ষেপ, করিতে, করিতে 
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শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥ জ্ীরাধিক1, কিস্করীগণের 
মগ্তরীমঞ্জীর রব শ্রবণ করিয়া, ত্বরায় শষ্যা হইতে উত্থান করিবার 
জছ্য অভিলাষ করিয়াও, উখিত হইতে সমর্থ হইলেন ন1। 
তুকালে শ্রীকৃষ্ণের বাহুলতায় দৃঢ়বদ্ধ থাক! প্রযুক্ত, আপনাকে 
উন্মোচনের জন্য আত্যন্তিক প্রষত্ব করিলেও, বিফলপ্রযত্ব! 
হইঘা1 কেবল গ্রীকৃষ্ঃের বক্ষঃস্ছলের উপরি অতিষাত্র স্পন্দিত 
হইতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যাদৃশ ভগবত প্রেমাস্পদত্ব নিব- 
ছ্ধন অনুপম, ভাঁগবতার্কোঁবিদ শুক, শুকদেব) জগৎ প্রবোধে 
দক্ষ-পদ্যবৃন্দ কীর্তন করিয়াছেন, এইরূপ দক্ষ ও বিচক্ষণ নামক 
গশুকযুগল, জগত্প্রভুর প্রবোধের (জোগরণের) নিমিভ পদ্যবৃন্দ 
কীর্তন করিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ দক্ষ নামক শুক কহি- 
তেছেন,-হে ! অশেষ-কন্দর্প-বিলাস-পাণ্ডিত্য-পারঙ্গত ! হে! 
গোপীজনলোচনাম্থত ! হে! প্রাণপ্রিয়া-প্রেমতরঙ্গিণী-মভ্ত- 
মাতঙ্গ ! ছে! নিজ-মাধুরী-বন্দাপ্যারিত-সকল-লোক ! হে 
ক্রজ-যুবরাজ ! হে রস-সাগর ! তুমি প্রিয়াধরাস্বাদ-স্থখে নিমগ্ন 
হইয়া নিদ্রা যাইতেছ ? তাহা অনুচিত নহে । কিন্তু তোমার 
রমণেচ্ছা সম্পাদনকরী বলিয়া, যে ক্ষণদ1! “উতসবদায়িনী” 
স্বনামার্থ যথার্থই ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে বিরত হইতে 
প্র হইয়া, তোমার রমণেচ্ছা সক্কোচ করায়, সেই ক্ষণদ! 
নিজ নামের ( উৎসব-ছেদন-কাঁরিণী ) এই অর্থ গ্রহণ করি- 
তেছে ॥ ৩০ ॥ তাহার পরে বিচক্ষণ নামক শুক কহিতে 
প্ররৃত্ত হইলেন ১-%হে ! শ্রভে।! নিদ্রাত্যাগ কর ! নিবিড় 
আলিঙ্গন হইতে প্রেয়পীকে শিথিল কর। প্রভাত হইল, 
চাতুরী অনুসরণ কর, প্ররচ্ছন্ন-কামত্ব অঙ্গীকার কর। নচেৎ 
(২) 
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তোমার ব্যক্ত-কামত্ব প্রকাশ হইবে ॥ ৩১ ॥ হে! ব্রজানদ্দ ! 
হে ! নন্দচিভ-দুগ্ধসিচ্ধু-হ্ধাকর ! হে! ব্রজেশ্বরী-পুণ্যলতা- 
প্রসূন ! গৃহে গিয়া নিজ বন্ধুগণকে সুখী কর। তোমাতে 
অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ যদি ব্রজরাজ নন্দ এখানে দৈবযোগে 
আগমন করেন, তাহ! হইলে কি হইবে ?॥ ৩২ ॥ 

পরে ধাঁহারা ভ্ীরাধাকৃষ্ণের রসকেলি অবধি অবগত 
আছেন, সেই শুভ1 ও সৃক্ষযাধী নান্সী শারীষুগল শ্রীরাধিকাঁকে 
কহিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ শুভা শারী কহিতেছেন,_- 
হে! বৃষভানুনন্দিনি ! তুমি সৌভাগ্যভেরি-নিনাঁদ দ্বারা 
ভ্রেলে'ক্যের রমণীদিগকে চমত্কৃত করিতেছ ; তোমার জয় 
হউক ॥ ৩৩॥ তুমি রতিবল্লভ-কুষ্ণের বদন কমলের মধুপানে 
মত্ত হইরা, নিদ্রা ঘাইতেছ ? তাহা প্রভাত সময়ে উচিত 
নহে, এই কারণে তোমাকে জাগাইতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ 
আর বিলম্ব করিও না, নিদ্রাত্যাগ কর, নীতির অনুসরণ কর, 
আপনাকে আপনি লজ্জিত করিও না,*গুহে গমন কর। 
তোমাকে নীতি ফে শিখাইতে পারে? তুমিই নিখিল রমণী- 
ব্নন্দের নীতি শিক্ষার গুরু ॥ ৩৫ ॥ 

এই প্রকার শুক শারীর বচন শুনিয়া কেলি-বিলাসিষুগ্নল, 
শঘ্যার উপরি উঠিয়া! বদিলেন। সেই স্ময় উভয়ের এতাদৃশ 
অনির্ব্বচনীয় শোঁভ1 হুইল যে, তদ্দর্শনে বোঁধ হইতে লাগিল, 
যেন উত্রলোক্যের শোভা একত্র সর্িত হইল। নুপুর ও 
কিছ্ছিণী প্রস্থতি অলক্কারের মধুরধ্বনি হইতে লাগিল, এবং 
'্ান্্যুগলের. ছবির ছট! উচ্ছলিত হইল, ও স্মলিত অলক- 
শ্রেনঈদ্বারা বেস্তিত হইয়া! বক্ষস্থলস্য হার ও কর্ণের তাড়ন্ক, 


১ম সর্গঃ। জীকৃষ্চভাবনাস্থৃত ১১ 


উদ্ধে উখিত হওয়ায়, তাহার কাস্তিদ্বার1 উভয়ের বদন অত্যন্ত 
দ্রীপিত হইল; এবং বিলাস ভরে বিগবিতবসন অন্বেষণ করি- 
* বার জন্য, সম্্রমবশতঃ উভয়েই মুদ্রিত নয়নে শষ্যার উপরি 
উপবেশন করিয়া ইতস্তত করকমল বিন্যাস করিতে লাগি- 
লেন | ৩৬ ॥ ৩৭।| কিয়ৎক্ষণ পরে রদিক যুগল, ঢুলিতে 
ঢুলিতে পরস্পরের অঙ্গে অবলদ্ধন করিলেন | .৩৮॥ উভয়ের 
সম্মুখে উভয়ে উপবেশন করিয়া উভয়ের উভয় স্কন্ধে উভয় 
বাহু বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে অঙ্গভার অর্পণ করিজেন; এবং 
সেই সময় আলম্ত ত্যাগ করিবার নিমিত্ত অঙ্গমোটন করায়, 
উভয়ের ভ্স্ভাযুক্ত মুখ উদ্ধদিগগত হইল; তাহাতে বোঁধ 
হইতে লাগিল, ছুই বদনকমল যেন দুই বদনকমলের পরি- 
ক্রমা কপিল; এবং ভূম্তন-সময়ে গ্রাকাঁশিভ দশন-কিরণ- 
রূপমাণিক্য-দীপদ্বারা উদ্ভয়ে উভয়কে নিরাজন করিজেন; 
এবং ঈবদ্ধিকসিত দৃগন্ত লক্ষমীরূপ রসনা দ্বারা পরস্পরের 
মাধুরী, আস্বাদন করিতে লাগিলেন || ৩৯।| ৪০ || তদনভ্তর 
ঘন ূর্ণাধিশতঃ শ্রীমুখযুগলের পরস্পর সংযোগ হওয়ায় “ক্ষণ 
কাল নিদ্রাঙ্থখ অনুভব করি” ইহু। স্থির করিয়া বিলাস ভরে, 

যে শ্টাষ্যা অনৃজু অর্থাৎ বিষম হইয়াছে, তাহাতে অস্তগন্র 
হুইয়া উভয়ে পতিত হইলেন; এবং তৎকালে ভূজলতায় 
পরস্পরকে বেক্টন করায়, ছুই জনেরই অতি অনির্রচনীয় 
শোভা হইল। ৪১।| সেই সময়ে ভাবি-বিরহে ব্দকুল! 

শয্যা, ও গিদ্রে, অতিক্লেশে অল্পমান্র আলিঙ্গন লাভ করিয়। 

কোনগ্ধপে ভ্রীরাধাকৃষ্েে ত্যাগ করিতে মমর্থা হইতেছে না ।, 
হায়! তথাপি অতি কঠোর জদয় পক্ষিগণ কলকল.রব করিয়া, 


১২ 'জ্ীকৃঞ্চতাবনাস্ৃত । ১ম সর্গঃ। 
শষ্য! ও নিদ্রাকে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত বিয়োগিনী কৃদ্ধিতে 
প্রবৃভ হইল | ৪১1! 
. শপ ১২ ১৫ 
ইতি এরুষ্চভাবনামৃতেমহাকাব্যে ভ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবন্তি-ঠকুর' মহাশর- 
স্কতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্ঠ শ্রীবৃন্দাবনবাঁসি 


শ্ীবাধিকানাথ গোস্বণমিকৃতান্বাদে নিশাস্ত 
লীলাস্বাদন-নাম প্রথমসর্গঃ | 


আ্ীকষ্ণভাবনাম্বত মহাকাব্য । 
দ্বিতীয়সর্গঃ | 


প্রাভাতিক লীলা । 


হারা পরার্কোটি প্রাণ দিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
লা] প্রমোদোখশোভার ছটার কণা ক্রয় করিয়া 
থাকেন, সেই ললিতাদি সখীগণের দৃষ্ট- 
রূপা সফরীগণ, জাল হইতে নিঃস্ত হুইয়! 
শ্রীরাঁধা কৃষ্ণের লাবণ্য বন্যায় বিহরণ করিতে 
এবং বিশাখা ললিতাঁকে কহিলেন-__সথি ! 
ধাহারা নিরংশুক বেসনহীন) হুইয়াও অংশুক (কান্তি) পুঞ্জদ্বার! 
শর্জুং এবং বিহারী হোরহীন) হইয়াও অতিহারী, (অতি মনো- 
হর) সেই এই রাধাকৃষ্ণের অনঙ্গ চিহ্ন নেখ ক্ষতাদির) দ্বারা 
কেমন শোভা হইয়াছে, দেখ ॥ ২।| এবং ইহার! অনঙ্গদ 
(বাজুবন্ধ নামক অলঙ্কার হীন) হইয়া ও অনঙ্গদ, (উভয়ে উভয়ের 
কানন্থখপ্রদ) এবং ইহারা কেলিবশতঃ নিরপ্ন (অঞ্জন রহিত 
নয়ন) হইরাও নিরঞ্জন অর্থাৎ পরম্পরের অতিশয় রঞ্জক), 
ইহাদের অধরের রাগ লুগ্ত হওয়ায়, ও শধ্যাঅস্ত হওয়ায়, 
রজনী সম্বন্ধীয় অগাঁধ রত সুচিত হইতেছে ॥ $1| অনন্তর 
ইাঁপিতে হাসিতে ললিতা কহিলেন-_-হে সখি ! গত রজনীত্ে 
এই রসিকযুগল,পরস্পরের চূড়া ও বেণীগ্রহণ করিয়! তুমুল অনঙ্গ- 
রণে প্রন্বভ হওয়ায়, ইহাদেয় চুড়া ও বেণীর বন্ধন শির্খিল হই- 
যাছে* এবং অধরে দশনাঘাতের চিন্বু রহিয়াছে: এবং উভয়ের 
বক্ষঃ্থল, নখরে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; হৃতরাং ইহাদিগের ছুই 
জনকে দেখিয়া! আমি নির্ণয় করিতে পারিলাম না, থে অল্য কে, 


৯৪ .. জীকৃষঞ্ণভাবনাস্বৃত | ২য় সর্গঃ। 
রণজয়ী হইয়াছেন; অতএব তোমর!ভালরূপে দেখিয়া অবধারণ 
কর, শ্যামন্ন্দরের বা আমাদের উ্ীরাধার জয় হইয়াছে ॥ ৪ || 

তদনস্তর রজনীযোগে প্রেমময়ী শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের চরণ" : 
যুগল পরমাদর সহকারে নিজ কুচযুগে ধারণ করিয়াছিলেন, 
তন্নিমিত্ চরণতল যুগলে কুচকুস্কুম লাগিয়া অরুণ হইয়াছে। 
এবং প্রেমময় স্্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার যাঁবক রঞ্জিত চরণযুগল আদর 
করিয়! উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিভ তাঁহাও অরু- 
ণিত হইয়াছে, দেখিয়া বিশীখ! কহিলেন,__হে পখি ! আঁমা- 
দের শ্রীরাধা অদ্য কুচকুস্কুম লেপনছলে, হৃদয়ের অনুরাগ 
জ্রীকৃষুপাদপন্কজে নিহিত করিয়াছে; এবং প্রীকৃষ্ণও যাবক 
চিন্ছু ধারণের ছলে আমাদের ঞ্ীরাধিকাঁর চরণের অনুরাগ 
মন্তকে বহন করিতেছেন 1 ৫ || 

এইরূপে আলীগণ ঘঅলক্ষিত হুইয়া ধীরে ধীরে প্রীরাধা- 
কৃষ্ণে বর্ণন করিতে লাগিলেন” এবং নিজ নিজ ভাগ্যের 
প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দ মহোদধি” মধ্যে নিমগ্ন হুই- 
লেন ৬1। তৎকালে অনুরাগিনী ললিতাদি সখী 'বৃন্দের 
আঁশ্বাদন বারা, শ্রীরাখারুষ্ণের রূপমঞ্জরী ( সৌন্দর্য্য স্বরূগ' 
 অগ্জরী) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই রূপমপ্্রী তৎকালীন 
সেবাপপীপ্নসী হুইয়াছিলেন। অর্থাৎ বসন ভূষণ ব্যতীত 
 তৎকালোৎপক্গ * শোভা সন্দর্শন পূর্বক, আলীগণ পরম 
পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। অনস্তর ভানুমতী প্রস্ৃতি 
সবীগণের সন্মতি পাইয়া রূপমঞ্জরী নান্্ী শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
তৎকালীন পরিচর্য্যায় পটায়সী, প্রিয়তমকিস্করী প্রফুল্ল হইয়া 
দেখিলেন_ তাঁন্মুল অলভ্তক, অগ্রনদ্রব শ্রম জল, যাঁবক, অপ্রীন, 


২য় সর্গঃ। শ্রীকৃষ্ণভাবনাম্বত। . ১৫ 
এবং,কুস্কুমে দ্রেব, ও জ্ুটিত ভূষণ ইতস্তত ব্যস্ত হওয়ায়, 'সেই 
যুবছয়ের ও তাহাদের শয্যার পরম রমণীয় শোভ। হইয়াছে । 
শ্রীরূপমঞ্জরীর আদেশে কোন কিস্করী,স্রীরাধাকৃষ্ণ জাগিয়! হেলনা 
দিয়া! উপবেশন করিবেন বলিয়া, পৃষ্ঠোপধাঁন (তাকিয়া) শয্যার 
উপরি রাখিলেন। আর এক জন কিস্করী, ধসন-হীন শ্তীরাধা- 
কৃষ্ণের তনুযুগল, স্বুল বসন দ্বার আচ্ছাদন করিলেন । আঁর 
একজন কিস্করী উভয়ের নিদ্রাবেশ দেখিয়া, অতি স্বছু ও সরস 
পীযুষ-বটীনামক নিদ্রানাশের উষধ উভয়ের মুখে দিয়া ঘর্ণ। দূর 
করিলে, উভয়ে নয়নযুগল উন্মীলন করিলেন ॥| ৭-৯ || তাহার 
পরে বদনচন্দ্রযুগল,চঞ্চল-অলকনপ-মধুকর-সেবিত-নয়ন কমলের 
দ্বারা, পরস্পর যখন পরম্পরের পুজ1 করিল, তখন তাহা! দেখি- 
য়াই কন্দর্প প্রবুদ্ধ হইয়! ধনু সজ্য করিয়াছিল,'(অর্থাৎ নিদ্রোন্তে 
উভয়ের বদন  দ্রেখিয়া উতয়ের মদনাবেশ হইল)।। ১০ || 
তদনভ্তর নিজ শাসন অতিক্রম করার নিমিত্ত মদন ক্রুদ্ধ হইয়া, 
নিজ বিক্রম প্রকাশে বিধুষুগলে কম্পিত করিয়া সংযোজিত 
করিলঃ এবং শাণিত একবাণে উভয় বিধুকে বিদ্ধ করিয়] 
'কীলিত করিল; তন্নিমিত্ত উভয় বিধু হইতে অমৃত স্যন্দিত 
হইতে লাগিল; পরে তিরশ্চীন ধ্বাস্তোগ্র-পাশ দ্বারা কিয়ৎ- 
কাঁল বাঁধিয়া রাখিল, অর্থাৎ স্মরাবেশে সকম্প বদনযুগল 
সংযুক্ত হইয়া ্থলিত কেশ দ্বারা ক্ষণকাল আচ্ছাদিত হুইয়া- 
ছিল || ১১। যে লজ্জা দেবী কেলিগৃহের বাহিরে নিদ্রিত 
ছিলেন, তিনি সখীদিগের কম্কণ কিস্কিধবীরবে জাঁগরিত হইয়া, 
প্রীরার্ধিকার হৃদক়্ মন্দিরে গমন করিয়া, অতি কষ্টে রাঁধা-, 
কৃষ্ণের বন্ধন যুক্ত করিলেন; অর্থাৎ কম্কণাদি শব্দ দ্বারা. সখি- 


৯৬. প্রীকৃষ্ণভাবনাস্থৃত। হয় সর্গঃ । 
দিগের আগমন অবগত হুইয়1, যে লজ্জা হইয়াছিল, অহা 
দ্বারাই উভয়ের কন্দর্পাবেশ ত্যাগ হইল || ১২ কুস্তলের 
সহিত ঘে হার মাসালঙ্কার (বেশর) ও কর্ণের তাঁড়ন্কযুগ, 

বেগ্রিত হইয়াছিল তাহা স্বহুস্তে উন্মোচন করিবার জন্য যখন 
শ্রীরাধিকা ব্যাকুলা হইলেন, তাহা দেখিয়! হাসিতে হাসিতে 
কোন কিন্করী কহিলেন-_হে ব্বসিকযুগল ! তোমরা ছুই জম 
পরস্পরে অন্ুরাগী,ও পরম্পরের শ্রিয় হইয়া.পরম্পরকে বাঁধিয়া 
অতনু সংপ্রহারী হইয়াছিলে। তাহা দেখিয়া তোমাদের 
হার, কুগুল, নাসাভরণ, ও চূর্ণ কুস্তল, একাত্মা হইয়াও পর- 
স্পর পরস্পরকে বাঁধিয়া বিরোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥১৪॥ 
তাহা শ্রবণ করিয়া, হুমুখী রাধা ঈর্ধাভরে কহিলেন-_ “হে 
কিস্করীগণ ! আমি তৌমাদিগকে জানি, এখন নিরবে থাক 1৮ 
ইহা শুনিয়াও জ্রীরাধিকার নিকটে সেই কিন্করী, ইসিতে 
হাসিতে গিয়া, হারাদির গ্রন্থি বিমোচন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ 
আর এক কিস্করী অতিম্থছু বহুমুল্যের বসন প্রসুনাম্থ (গোলাপ 
জলে) ঈমন্মান্্র ভিজা ইয়া, তাহাদ্বারা রসিকযুগলের 'রসময়- 
সময়ে উভয়ের নয়নের অঞ্জন, উভয়ের অধরে লাগিয়াছিল 
এবং উভয়ের অধরের রাগ উভয়ের নয়নে লাগিয়াছিল, এবং 
শ্রীরাধার চরণ যাৰক, শ্রীকৃষ্ণের উত্তমাঙ্গে লাগিয়াছিল, তাহা 
মার্জন করিয়া! এরূপ উজ্জ্বল করিলেন, যে তাহাতে উভয়ের 
শ্ববন দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। আঁ এক কিন্করী উভয়ের 
বদন কমলে তান্ুল বীটি নিধাঁন করিলেন । আর- একজন 
কিহ্করী মণিদীপাবলী দ্বারা,,উভয়ের মঙ্গলারত্রিক,রীতিপুরবর্বক: 
এইরূপ পটুতাঁর সফি. করিলেন ; তাহাতে বোঁধ হুইল যেন 
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কোটী প্রাণ দিয় নিশ্মঞ্চন করিলেন ॥১৭॥ ঘন্য কিস্করী উভয়ে 
আদর্শ দেখাইলেন। অপরা কিন্করী অঙ্গভূমণ আনয়ন করি- 
লেন। অন্য একজন কিঙ্করী ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে করিতে 

উভয়ের ঘশ্ম-বিন্দু-সকল অপসারিত করিলেন ॥ ১৮ ॥ 
অনন্তর শ্রীরাঁধ] দর্পণে নিজ মুখ দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ 
দ্শন চিদ্ু অবলোকন করিয়া “অদ্য মধুসুদন আঁমাঁর বদন 
কমলের নিখিল মকরন্দ পাঁন করিয়া দংশন করিয়াছে” ইহ! 
মনে মনে কহিয়! পরমানন্দ ভরে, সম্মুখ হইতে দর্পণ দূরীভূত 
করিতে পারিলেন ন1। এবং তাদৃশ নিজবদন তই দেখেন, 
ততই মধুর বোধ হওয়ায় মুহুযুন্ছ নিজ বদন কমলস্ছ হরি- 
দ্রশন-চিহ্রের পরম রমণ্রীয়” শোভা হাসিতে হাসিতে দেখিতে 
লাগিলেন, ও মনে মনে কহিতে লাগিলেন; “অদ্য আমার 
ভ্রিজগদ্বিলক্ষণ বূপান্থত, এবং অসীম মাঁধুর্য্যময় এই যৌবন, 
প্ররতম পরমাঁদরের সহিত উপভোগ করিয়াছেন বলিয়া? 
সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ শ্রীরাধা এই প্রকার 
ভাবনা ,করিতে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ, নয়নদ্বার তাহার 
খিল মাধুরী, পান করিতে লাগিলেন; তাহাতে শ্রীরাধা, 
অন্তরে অসীম আনন্দ অনুভব করায় প্রীকৃষ্চের সুখপদ্ম, তাহার 
কটাক্ষ লক্গনীর বিহার স্থান হইয়াছিল; পরে মুনুর্ছু কটাক্ষ 
দ্বারা শ্রীরাধ!, কৃষ্ণ-মাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে মদভরে 
স্বাধীনকাস্তা হইয়া! কহিলেন__ভে! ভোঃ হবলাসিন্‌ 1 অদ্য 
বিলাসভরে তুমি আমার বেষ ভুষ। বিশ্রন্ত করিয়াছ £ আমার 
সখীদ্দিঞ্গির আসিবাঁর পুর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপে বেষঠুভূষ! 
করিতে কেন উদাসীন ভাবে রহিলে ? হে নির্লজ্জরাজ! 
(৩) | 
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এরই অবন্থা সখীদিগকে দেখাইয়া আমায় লজ্জী-সাঁগরে 
নিক্ষেপ করিতে কি অভিলাষ করিয়াছ ? তুমি স্চাঁভুরী: 
প্রকাশ করিয়া আমাকে সাঁজাইয়া, অভীহট দেবতা-_অনঙ্গের 
নিকট যে অপরাধ করিয়াছ, তাহা ক্ষমাপণ দ্বারা, তীহাঁকে 
প্রসঙ্গ কর; অর্থাৎ সাধকের! ইষ্ট দেবতাকে সেবাসময়ে 
বহির্ণিকাদিত করিযণ সেবা করেন, এবং প্রপবা সমাপ্তি হইলে, 
সমস্ত সেবার চিন্তাদি দূর করিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে স্থাপন 
করিয়। থাকেন; কিন্তু সেবা সমাপ্তির পরে দেবতাকে বাহিরে 
রাঁখিলে, ও সেবার চিস্রাদি দুর না করিলে, দেবতার নিকট, 
সাঁধকদিগের অপরাঁধী হইতে হয়; তোমার তাহাই হইয়াছে, 
যেহেতু তুমি তোমার ও আমার মনোমন্দিরবর্তী অভীষট- 
দেবতা-অনঙ্গে নি্ষাসন পুর্ধবক সেবা: করিয়া, বাহিরেই রাখি- 
স্াছ, এবং সেবার চিন্তু নখক্ষতাঁদিও দূর কর নাই; এ কারণ 
কুঙ্কুম-স্থগমদাদ্দি -লেপনে, নখক্ষতাদির চিন্নু দূর করিয়া অনক্ক 
দেবতীকে মনোমন্দিরে স্থাপন কর, সখীগণ-আসিয়] আমা 
€দর অঙ্গ দেখিয়া, - কিছু যেন অনুমান না করিতে 
প্রারে £ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩) “রসিকমুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ কহি- 
€লন--এরাঁধে £ তোমার অঙ্গপীঠে ইদেব-অনঙ্গ, প্রকট: 
হইয়াছেন” ইহা। সত্যই বলিতে; অতএব আম্মি বসন, ভূষণ, 
গন্ধ, পুষ্প) মালা ও চন্দন দিয়! অভীষদেবতার সেবা করিতে 
প্ররৃভ্হইলাম || ২৪.। ২৫ 1 
সন্ত ভাক্ুমতী, মঞ্জরী, করে কঙ্কতিকা; ( চিরগী) অর্গণ' 
করিলে,১৫কশ- কর্ষণে এবং কন্কতিকার আঘাতে, মস্তকে ব্যথা 
লাখিবে বলিয়াঃ-নাগর-শেখর, ধীরে ধীরে শ্রীরাধার অত্যুজ্ল, 
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কেশ কলাপ আঁচড়াইয়া মালতীমাঁল1 দ্বার! বেণী রচনা করি- 
'লেন ॥ ২৬ ॥ পরে রাঁগলেখা মঞ্জরী-কর্তৃক সংস্কৃত নবাঞ্জন 
দ্বারা শ্রীরাধার কমলসদৃশ নয়ন-যুগল রঞ্রিত করিলেন ॥২৭-২৮॥ 
পরে রুচিমঞ্জরী নান্মী দাসীর কর হইতে কুচিমঞ্জরী ( কাস্তি- 
মঞ্জরী ) যুক্ত-হাঁর লইয় শ্রীরাঁধার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলে, 
খর্বিিণী শ্রীরাধা সর্বেধে কহিলেন_-অহে 1 বেষ-রচনা-নিপুণ!- 
তুমি আমার স্তনযুগলের, যে চন্দন-কঞ্চুলী খণ্ডন করিয়াছি, 
তাহ! ন1 রচন| করিয়! হার অর্পণ করিলে কেন ? হাঁর অর্পণ 
করিলে চন্দন-কঞ্চুলী নির্মিত হয় না; তাহা তুমি জান না, 
অতএব তুমি আমার বেষ রচনা করিতে পটু বলিয়া! সখীসমাজে 
মিথ্যা গর্ব করিয়া! থাক মাত্র ॥২৯॥ এই কথা! শুনিয়া অত্যন্ত 
অহঙ্কারের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_ণরাধে ! আমি বিচিন্্ 
চিত্র নিশ্মীণ করিয়া, চিত্রকর্ম্মে অত্যন্ত গর্ব্-ধারিন্ব-বিশাখা- 
প্রভৃতি তোমার সখীসমুহে, ধিল্মাপিত করিতেছি, দেখ?॥৩০॥ 
ইহা বলিয়াই শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমপ্জরী ও লীলামগ্জরী প্রভৃতি 
সেবাপ্পরা দাসীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র,তাহার। 
'চিন্র রচনার সামগ্রী করে ধারণ করিয়া “রহোলীল! দর্শনা-: 
নী” হুইয়া দাড়াইলে, তুলিক1 ছারা শ্রীরাধার স্তনযুগল 
অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিয়াই, শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবাণের পঞ্চবাণে 
লক্ষীদভুত হইলেন; অর্থাৎ এক সময়ে সন্মোইন স্তম্তন শোষণ 
প্রভৃতি কামবাণে 'সাহত হইলেন || ৩১ ॥ শ্যাম নাগরের মুন্থ- 
সহি পানি কম্পিত হওয়ায়, চিত্রের রেখা বক্র হইতে লাগিল; 
স্তনযুগল-স্িত দেই বক্ররেখ! স্ব বক্ষঃস্থল দ্বার! বারে বারে 
বিলোপ করিতে অর্থাৎ মুছিতে প্রারৃত্ত হওয়ায়, কিছ্বরীগণ, 
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মনে করিতে লাগিলেন,__“স্তনলগ্ন বন্ত রেখা বক্ষঃস্থল. দিয়া 
বিলোপের ছলে, বিদগ্ধমুকুটমণি শ্যামস্থন্দর, প্রীরাধার ধৈর্য্য 
ইন্ধন দগ্ধ করিবার জন্যই বুঝি কামাগ্নি প্রজ্ঘবলিত করিতে- 
ছেন” || ৩১11 তাহার পরে কাম, শ্রীকৃষ্ণকৃত বেষ বিন্যাস 
ভাল হইল না, বলিয়া স্বীয় মহাপ্রভাব দ্বারা তাহা অনিয়ত 
স্থলে রাখিল, পরে কতকগুলি পরিত্যাগ করিল; এবং কতক- 
গুলি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহাদ্বারা উভয়কে বিভুষিত করিল ; 
অর্থাৎ বিগতধৈর্ধ্য রাধাকুষ্ণের প্রয়োগ লীলার পরে, শ্রীরাধার 
যে অলক্কার ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, তাহ! উভয়ের অঙ্গে সংলগ্ন 
হওয়ায় তাহাদ্বার1; উভয়ের পরমানিবর্চনীয় শোভা হুইয়া- 
ছিল || ৩২ || ধাঁহারা উভয়ের মদনাবেশ দেখিয়া ততকালে 
কেলিমন্দির হইতে নিঃস্যত হইয়া বাহিরে আসিয়। জাল রঙ্ধে 
নয়ন দিয়া বিদ্যমান ছিলেন, সেই দাঁপীগণ, এবং সখীগণ, 
অভিলাষ করিতে লাগিলেন”_যে “আমাদের নয়নের এই 
মু্তিমতী কৃতার্থতা চির দিন রহুক” | তাহার"পরে প্রভাতকাল 
'সাগত হইল দেখিয়া “অহো। নির্দয়বিধে ! এই সময় প্রভাত- 
কাল আনিয়া! আমাদের পরম স্থখ ধ্বংস করিলি? তোরে 
ধিক্‌” ইহা, বলিয়া বিধিকে তিরস্কার করিতে করিতে নিরুপায় 
কাতরা সখীগণ অত্যন্ত ক্ষুদ্ধা হইলেন 1] ৩৩।।: একতঃ সখী- 
দিগের গবাক্ষলগ্না চঞ্চল দৃষ্টি, শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিলাস 
বিলেবকন করিয়া আনন্দ লাভ করিতে লাগিল ; অন্যতঃ পুর্বরধ- 
দিগ ভাগে পতিত হইয়া, জান হইতে লাগিল; পুনরায়"সেই 
দৃপ্টি হার মধ্য গত হইয়! সাধক ভক্ত সংহতির হৃদয়ে প্রকাঁশ 
পাইতে লাগিল । অর্থাৎ তাদৃশ তৎকালিকী সখীদিখের 


২য় সর্গঃ | শ্বীকঞ্চভাবনাম্থত। . ২১ 
দৃি, সাধক ভক্তগণ চিস্তা করিয়া থাকেন || ৩৪1 অসীম 
সৌহার্দশালিনী সববীগণ, শ্রীরাধাকৃষ্ের কেলি অবসাঁন, অব- 
গত হইয়া কেলিমন্দিরে প্রবেশ করিব1 মাত্র;  শ্রীরাধিক1, 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্ছল হইতে বিশল্লিষ্ট হইয়া, শয্যা হইতে অব- 
রোহুণ পূর্বক, ভ্রুকুঞ্চনের দ্বারা শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি কিস্করী- 
গণকে নিজপক্ষপাতিনী করিয়া, আমনে উপবেশন করিলেন । 
শ্রীকৃষ্ও তাহাদের সংলাপ পীযুষ পিপাসায়, তৎক্ষণাৎ কপট 
নিদ্রা প্রাণ্ত হইলেন || ৩৫ || ৩৬ 1। শ্ীরাধিকা কহিলেন-_- 
হে সখিগণ ! তোমরা ধন্যতমা, অদ্য আমার সহিত ভালরপে 
সখ্য ব্যবহার নির্বাহ করিয়াছ ?£ ভাগ্যক্রমে আমাকে পুন- 
দর্শন দান পাজ্জী করিয়া এক্ষণে কিনিবার জন্য উদ্দিত 
ভইলে £॥ ৩৭ ॥ হে উদ্ধতা ! সখীগণ ! আমি কুলাঙগন, 
আমাকে ছল করিয়া গৃহ হইতে নিঃসারিত করিয়া! বনে 
আমলে £ পরে যাহার সতীব্রত ধ্বংস করাই স্বভাব, হাক ॥ 
সেই'পুরুষের হুস্তে বলপুর্ব্বক আমায় সমর্পন করিয়াই অন্তহিত 
হইয়াছিলে ? ॥ ৩৮ ॥ আমাকে অদ্য, পুরাতনী পুণ্যততি 
রক্ষা করিয়াছে; যাহার শুভাঁবে ইহার পার্থ শয়ন করিয়া, 
সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া আমার সতীত্ব-ধ্বংস হয় 
মাই, স্থতরাং পুণ্যততিই আমার গতি ॥ ৩৯ ॥ হে সখিগণ ! 
আমি অদ্য যাহার পার্খে রজনী অতিবাহিত করিলাম, সে 
সহজ সহত্র গোপীদিগের সহিত কাম-ক্রাঁড়ায় বহুয়ামিনী 
জাগিয়। যাঁপন করিয়াছে, একারণ অদ্য রজনীতে স্ুপ্ডিদেবী 
(নিদ্রো) আসিয়া ইহার নয়নযুগলে বাঁস করিয়া, আমার অতুল 
উপকার করিয়াছেন । নর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, দিদ্রোয় অচৈতন্ত থাকায় 


হ্হ্‌ এ, জ্রীকষ্ণভাবনাম্থত 1 য় সঙ্গত 


আমার সতীত্ব বিনষ্ট হুয় নাই ॥ ৪* ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়! 
ললিতা কহিলেন--সখি ! রাধে ! তোমার বিখ্যাত সতীত্ব 
কে না জানে ? এবং ইহার ব্রহ্মচর্ধযই বা কে না জানে £ এমন 
কি ! শ্রন্তি্ণ পর্য্যন্ত যাহাকে, ব্রহ্মচারী বলিয়! গান করি- 
তেছে,তাহার সহিত তোমার নির্দ্ষণ সাধুসঙ্গ অদ্য সখীদিগ্ের 
'নয়নৈর রক্রই বিধান করিতেছে ॥ ৪১॥ সখি! রাধে! এই 
অভিনব ভ্রহ্ষচাঁরী, স্বীয় ব্রল্মচর্্যব্রত রক্ষার নিমিত, স্্রীলিঙ্গ ' 
শব্দ মধ্যে নির্দিষ্ট হুইয়াছে বিধায়, নিদ্রোকেও স্পর্শ করেন 
না 1 সুতরাং ইনি তোমার অনঙ্গ-সঙ্গী, ** ইহা সত্য সত্যই 
অমির বুবিসাছি ॥ ৪২? এই কথা শুনিয়া বিশাখা কহি- 
লেন সখি ! ললিতে ! আমি সকল অবগত আছি, ইহাদের 
জুই জনের ধশ্ম অর্থাৎ বাঁখার সতীত্ব ধর্ম, ও কৃষ্ণের ব্রহ্মচর্য্য 
হর্ন, শর্দ্দ বিশেষ লাভ করিবার জন্যঃ প্রয়াগে কাম্যকুপে তনু- 
ত্যাগ করিয়াছে। ( জোবার্থ) অতনুপ্রযাগে (কন্দপপের প্রকৃষট- 
যাগে, লম্ প্রাপ্ত হইয়াছে) । 

_ চিত্রা কহিলেন সখি ! সে শর্্দ কি? তাহা বল, ইহা! 
*নিয়ণ বিশাখা কহিলেন, জ্ীরাধার সতীত্ব ধর্ম, ও শ্রীকৃষ্ণের 
্রহ্ষচর্ধ্য ধর্ম, প্রয়াগে লয় প্রাণ্ড হইয়া পুনরায় পুষ্ট হইয়া! 
ইহাদের ছুই জনকে সম্প্রতি সম্প্রযোগী অর্থাৎ (সম্যক্‌ প্রকৃষ্ট 
যোশযুক্ত) করিয়াছে, যেহেতু ধর্মই পরিপাক দশায় শুদ্ধচিত্ত- 
দ্িগকে যোগ সাধন করাইয়া থাকে। .€ শ্লেষার্থ ) সম্প্রযোগী 
'অর্থাৎ, গ্রাম্য ধর্মযুক্ত, করিয়াছে, হায় ! ইহাদের সতীত্ব. ও 
 ত্রহ্মীচর্য্যের কি এই ফল প্ররিণত হইল ?11 ৪৩ || রাধা, 
** * 'অনগগসনী--অঙহৃসঞগ রহিত এবং মদনলঙ্গী |. 


হয় সর্গঃ। জ্ীকৃষ্চভাবনাস্থত। হ্গ 
“বৈরাগ্য খুরাধরা” অর্থাৎ (বৈরাগ্যের ভার-বাহিশ্ী) এবং 

“নগণ্য মুক্তাময় হারিন. অর্থাৎ নৈগুণ্য..হেতু মুক্তা এবং 
, অন্যের সংসার-ছুঃখ-হারিণী, এবং “নিরঞজনোদাঁর-দুকৃ”” অর্থাঞ 
নিরুপাধি উদার জ্ঞান-শালিনী, অতএব অচ্যুতযোগ সিদ্ধ 
অর্থাৎ চ্যুতিরহিত্র যোগসিদ্ধি-বিশিষ্টা হইয়াছে। [ষ্লোয়ার্থ) 
শ্রীরাধা  তান্ুলরাগহীন অধর, ও ছিন্ন, যুক্তাহার, ও অঞ্জন, 
রহিত নয়ন ধারণ করায় অদ্যুতের- শ্রীকৃষ্ণের, সহিত যোগে; 
অর্থাৎ সম্প্রযোগে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহা আমরা স্ত্য 
জানিলাম 11:88 1 এবং জন্প্রতি কৃষ্ণ ও পুর্ণ আত্ম তন্তু 
ভব নিমিত্ত স্বাধীন মায়া, অর্থাৎ বিদ্যাসক্তিদ্বার যোগনিদ্রা--- 
সেমাধিরূপ নিদ্রা) আঙ্রল্ করিয়াছেন, এবং গুণাতীত অতি 
মুক্তগণ ফাহার মোক্ষ সম্পত্তির পুজ। করিয়া, থাকেন, সেই 
শ্রীকৃষঃও অতি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, শয্য্রূপ মহাযোগাসনে 
বিরাজিত রহিয়াছেন। (প্লেষার্থ) শ্রীকৃষ্ণ অনলহুখ পুর্ণভাঁকে 
অনুভব করিবার নিমিত্ত, নিজাধীন কপট : নিদ্রা যাইতেছেন? 
এবং সংমর্দবশতঃ ছিন্ন-অতিমুক্ত মাঁধকী) মালা ধারণে, শোভিত 
হইয়া, অতি সিদ্ধিলাভ করিক্বা, শখ্যার উপরি শয়ন কনিয়া 
রহিয়াছেন ; ॥ ৪ ॥ ৪৬ ॥ হে সখিং রাধাকৃষ্ণ উভয়েই সিদ্ধি- 
লাভ করিলেও, শ্রীরাঁধার, নিদ্ধি অধিকতরা । :হে সখি!" 
শ্ীরাধার হৃদয়াম্বরমধ্যে স্বানন্দানুভূভিরূপ এচিত্রেন্দুলেখা)- 
প্রবর শশিলেখা দীপ্তি পাইতেছে, তক্সিমিত পুনর্ভবক্ষত অর্থাৎ) 
পুনর্জন্মনাঁশ, এবং. মনোভবোভাপ শাস্তি অর্থাৎ মনের সন্তাপ 
শাস্তি, হইয়াছে, তাহাঅন্ুভব কর । (ল্লেষার্থ) ভশ্রীরাধার হৃদয়া- 
স্বরাত্তরে-অর্থাৎ বক্ষঃক্ছিতত রস্ত্রমধ্যে ঘাহা৷ হইতে আনন্দোপলন্ষি? 


২৪. শ্ীরুঞ্চভাবনীস্ৃত । ২য় সর্গঃ 


হইয় থাকে, সেই চিজ্রেন্দুলেখা- চন্দ্রকলাঁবৎ চিহ্ন বিরাজিত 
রহিয়াছে, ইহ! পুনর্ভবক্ষত-_অর্থাৎ নখ-ক্ষত, এবং ইহাদ্বার। 
ষনোভবোভাপ-শান্তি অর্থাৎ মদন ভ্বালা-নিবৃত্তি হইয়াছে, 
ইহ! তোমরাও বুঝিতে পারিতেছ না কি ? ॥৪৭॥ এই আলাপ 
শ্রবণ করিয়। শ্রীকৃষ্ণের কলেবর, রোমাঞ্চিত হইল, ও শম্বেদজল 
বর্ষণ করিতে লািল, এবং স্বয়ং হস্ত স্বরণের নিমিত্ত যতই 
চাঁুরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা! ব্যর্থ হইল; অর্থাৎ 
কপট নিদ্দ্রিত জীরু্ণ শধ্যায শয়ন করিয়া হাসিয়। আকুল হই- 
লেন। এবং হাসিতে হাসিতে শয্য। হইতে উঠিয়া! অতি সন্দ্রমের 
সহিত সখীদ্দিগকে নিজ বক্ষঃশ্ছল দেখা ইতে দেখাইতে, কহি- 
€লেন-_হে সখিগণ আমার হৃদয়েও চিত্রেন্দুলেখ! রহিয়াছে, 
দেখ; ইহা! বলিয়া সখীঞ্ধিগকে শ্রীরাধাকৃত-নখক্ষত দেখা 
ইলেন ॥ -৪৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিদুষকবৎ ভঙ্গী করিয়া হাসিতে 
হাসিতে, সখীদিগকে নিজ বক্ষঃস্থল দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলে, 
স্রখীগণ, হাদ্য সন্বরণ করিতে পাঁরিলেন ন1; জ্ীরাধিকাঁও 
হাস্য সম্বরণ করিতে. না পারিয়।, বসনাঞ্চল দিয় শ্রীমুখ 
.আচ্ছাদনপুর্বক অবনত মুখী হইলেন! পরে ভ্রভঙ্গী হার 
শ্রীকৃষ্ণে বিলোকন করিয়া, স্বকর কমল ছারা, কৃষ্ণ বক্ষ-স্থলস্ছ 
স্বকৃত নখচিস্তু আচ্ছাদন করিয়॥ ম্বছ স্ব হাসিতে হাসিতে 
কহিলেন__হে!. নাগ্নর!'যদি ভোমার এই বক্ষঃস্থলে “চিত্রেন্দু- 
লেখ!” রহিয়াছে'তবে কেন ললিত বিশাখ! পরমযোগ্য হইয়ঃ 
স্থান, পাইল না? তাহার! স্থান পাইলে তোমার নখাঙ্ক গ্রহণ 
করিয়! তাহার. ত্রিগুণ তোমাকে প্রদান করিবে ॥৪৯॥৫০॥৫১॥ 
ছীরাধা কৃষ্ণের. এই. প্রকার রষালাপ শ্রবণ করিয়া সখীগণ, 


২য় স্গ2 1 শ্রীকষ্ণভাবনাম্ৃত7 ২৫ 
শ্রীকৃ্ে কহিলেন, হে রসিক-সার্ববভৌম ! আমরা এখনই 
জ্ীরাধার ঘুখে শুনিলাম,_-তুমি অখিল নিশা নিদ্রাভরে অচৈ- 
*সতন্য হইয়া অতিবাহিত করিয়াছ, তোমার বক্ষঃস্থল কোন রমণী 
নখরেরছারা বিচিজ্রিত করিয়াছে 115 যি বল “ইহা শ্রীরাধার 
কষার্য্য, তাহা কোনরূপেই সম্ভব হয় না, কারণ সাধ্বীকূল 
চক্রবপ্তিণী, আমাদের জ্রীরাধা, তোমার পার্খে এক॥শয্যায় 
নিশি অতিবাহিত করিলেও, ইহাকে নিজপুণ্য রক্ষা করিয়াছে; 
ইহারদার! কখনই পর পুরুষের বক্ষঃ মখরাঙ্কিত হইতে:পাকে 
না” || ৫২।। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “হে সখিগণ ! সত্য সত্যই 
পরম-সাধবী শ্রীরাধার প্রচুরতর পুণ্য বল আছে; যেহেতু ইনি 
বালা ও অবল! হইয়াও অতন্ু-সংপ্রহারে % আমায় রজনী- 
যোগে পরাজয় করিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার-বশতঃ, অভ্স্তরস্থিত 
মন প্রাণ বাহির করিয়া লইবার জন্য, নখরাস্ত্রদবারা আমার 
বক্ষঃস্থল খনন করিয়াছেন, দেখ” ॥৫৩॥ “হে নাগর ! শ্রীরাধ! 
কেমন করিয়! তোমার বক্ষঃস্থল নখরাস্ত্রের দ্বার খনন করি- 
কাছে” £ এই কথা সখীগণে জিজ্ঞাস! করিবাঁমান্র, দ্তদ্বারা 
তাহাদের অধর, এবং নখদ্বার1 তাহাদের পয়োধর খণ্ডন করিতে 
করিতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_-“তোমাদের সখী রাধা, এইরূপে 
'আমাঁর অধর-খণুন, ও বক্ষঃখ্ছলে নখাঘাত করিয়াঞ্টে” ॥ ৫8৪ 8 
এই প্রকারে প্রাতঃকালে পরিফুল্প পদ্মিণীঞ্ষগণের মুখ: 
অকরন্দ পানে মত্ত, ঘধুনুদনে এ অবলোকন করিয়া, বিনা 
* অতনু দংপ্রহার--মহাম়ুদ্ধ এবং কামযুদ্ধ । 
+ পৃদ্ধিনী--কমলিনী এবং শোপীগণ । 
 + মধুত্থদন-ভ্রমর, এবং কক ৭ 


(৪) 


২৬ শ্রীকৃষ্কভাবনাম্বত 1 ২য় সর্গর । 


আনন্দ সাঁগরে মগ্ন হুইয়াছিলেন, এবং প্রভাতকাল দেখিয়া 
কম্পিতা হইয়া! ভয়-দাগরেও মগ্ন হইয়াছিলেন। পুর্ণশশধর- 
বদন! কীরাধ1 প্রভৃতি কাঁন্তাঁগণ, উদ্দিত রহিয়াছেন, এবং 
চক্দ্রিকাযুক্ত চক্দ্রসহিত রজনী চলিয়া গেল, দেখিয়া রাধাকৃষ্ণের 
বিলাস ভঙ্গ হইল কিনা? এ বিষয়ে সন্দিহান! হইয়। বৃন্দাঁ- 
দেবী কর্তব্য বিষুডঢ়া হুইয়াছিলেন। অর্থাৎ বিলাস-ভঙ্গের হেতু 
সচন্দরা রজনী প্রয়ান, এবং বিলাসের হেতু পুর্ণশশখর বদনা 
শ্রীগোপিকাদিগের উদয় দর্শনই, বৃন্দার সন্দেহের হেতু হুইয়া- 
ছিল। বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে,যে পরিমাণে তমঃ 
( অজ্ঞান ). ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে প্রকাশ (জ্ঞান ) হয়, এবং 
প্রকাশানুসাঁরে হুত্রোগ (ছূর্বাসনা ) নষ্ট হয়, কিন্ত বৃন্দার 
পক্ষে ইহার বিপরীত হুইল; অর্থাৎ যে পরিমাণে তমোক্ষত্র 
(অন্ধকার) হইয়া! প্রকাশ (আলোক) হইতে লাগিল; সেই 
পরিমাণে হৃন্না হৃন্রোগ-_(কুঞ্জ হইতে শ্রীরাধারুষ্ণ গৃহে গমন 
করিলে তাহাদের ভাবি অদর্শন জন্য, দারুণ হৃদয়ে ব্যখা) 
পাইতে লাগিলেন । শ্রীনন্দাদেবীর শ্রুতি বিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত 
হইবারই কথা, যেহেতু ব্রজের রীতি, শ্রুতিগণও অবগত 
নহে ॥ ৫৭.॥ পরে ব্বন্দাদেবী শ্রীরাধামাধবের কেলি-বিলাস 
শামি করিবার উপায়াস্তর না দেখিয়া কক্থটী নাচ্গী বৃদ্ধ- 
মর্কচীকে একটী অতি ভীষণ, ককৃথট বাঁক্য বলিবার জন্য বল- 
পুর্ববক আদেশ 'করিলে-_-ককৃথটী বলিতে লাগিল--হে কৃষ্ণ 
ুমি এই সতীদিগকে কলক্ক-পঙ্ষিলা করিতেছ, প্রাতঃকালেও 
পরিত্যাগ করিতেছ না, আজ তাহাঁর ফল ব্রজ হইতে জটিলা 
আসিয়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫৯॥ “জটিলা” এই তিনটা বর্ণ 


হয় র্গঃ1 শ্রীকৃষ্ণচভাবনান্বৃত 1 ২৭ 


শুনিব1 মাত্র জ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজরামাঁগণ, বিবর্ণা হইলেন, 
এবং তীহাঁদের দারুণ শঙ্কা উদ্ভৃত হইয়া! সেই বিলাস-রত্বাকর 
অগস্তবৎ চুলুকীকৃুত করিল ॥ ৬০ ॥ 

. পরে সকলে “হে সখিগণ ! আমর কি করিব, কিরূপে 
নিভৃতে নিকেতনে গমন করিব, ইহাই সভয়চিত্তে আলাপন 
করিতে করিতে, কুঞ্জীলয় হইতে স্মলিত হইতে হইতে অঙ্গনে 
'আগমন করিলেন ॥ ৬১ ॥ অঙ্গনে আসিয়া শ্রীরাধিক1 সখেছে - 
কহিতে লাগিলেন, অল্সতর স্থখদা রজনী চলিয়া গেল, 
হায়! অতিশয় ছুঃখপ্রদা জটিলারূপা, কালরান্রি উপস্থিত 
হইয়া আমাদের ফলবতী আঁশালতা £কবলিত করিল ॥ ৬২ & 
কতকগুলি দাঁপী ও সখী পুনরায় অঙ্গন হইতে কেলিগৃহে 
প্রবেশ করিয়া, শ্রীরাধাকৃষ্ণের ছিন্ন মালা, অঙ্ক্রোভীর্ণ চন্দন, 
ও ফেলাম্বৃত, এবং মণ্ডনাদি পরস্পর পরমানদ্দে আদাঁন প্রদান 
করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ 7 আ্রীরাধাকৃষ্ণের শঙ্কা-নিমিত্ত 
অঙ্গসঙ্গত্যাঁগ করিবার ইচ্ছা, এবং উৎস্থক্য নিমিত্ত অঙগসঙ্গ- 
গ্রহণ করিবার ইচ্ছায়, পরস্পরে তুমুল রণ হুইয়! যখন প্রথম! 
অর্থাৎ ( অঙ্গসঙ্গত্যাগ করিবার জন্য ইচ্ছা ) অল্পমাত্র পরাভূতা ' 
হুইল, সেই সময় শ্রীকৃষ্জের বাহু, শ্রীরাধাস্বন্ধ গত হুইয়! 
রমণীয় শোভা ধারণ করিল? “গ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ 
করিয়া বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণে--অবলোঁকন করিয়া বিছ্যুল্লতায় 
জড়িত মেঘের তরু ক্ষিতিতলে চলিতেছে, 'ভাবিয়! প্ররম- 
হর্ষে মযুরগণ শ্রীরাঁধিকা-মাধবের সম্মুখে পক্ষবিস্তারপুর্র্বক 
নৃত্য করিতে করিতে কেকাঁরব করিতে লাগিল । সেই 'ময়ুর 
গণের শব্দে। সখী ও দাঁধীগণেরও নয়নের ভ্রম হইয়াছিল ; 


হা প্ীকৃষ্কভাঁবনাস্থৃত হয় সর্গহ ॥ 
অর্থাৎ তাহারাঁও তৎকাঁলে শ্রীরাধাকৃষে বিভ্যুলপতালিঙ্গিত 
জঙ্গম মেঘতরু বলিয়া ভ্রান্তা হইয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥ পরে 
জ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের ক্কন্ধে বাহু সমর্পণ করিয়! ব্রজে চলি- 
'লেন। তৎকালে শ্রীরাধিক! তৃষ্ণাতুর এক নয়ন শ্রীকৃষ্ণবদনে 
শ্রীকৃষ্ণও অতিভূষ্ণাতুর এক নয়ন শ্ত্রীরাধাবদনে সমর্পণ করিয়া 
এবং আর এক এক নয়ন “কেহব+ আমাদিগকে দেখে” £ইহা? 
ভাবিয়া সভয়ে সকল -দিশিভাগে মুহুযুন্ছ নিক্ষেপ করিতে 
করিতে পদ-বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ 

ঘ্বিজরাঁজরূপ নৃপতির অভাবে অরুণরূপ দস্থ্যদ্বার! প্রপী- 
ডিত হইয়! শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজন্থন্দরীদিগের পরম স্থহ্ৃৎ 
অন্ধকার পলায়ন করিলে, তীঁহারা ভুরস্ফিত স্থাণু (শাখা পল্পব- 
হীন তরু) বিলোৌকন করিয়া জটিলা' বোঁধে আকুলা হইয়া- 
ছিলেন; এমন কি তীহারা তৎকালে অত্যন্ত প্রবল শঙ্কা! 
বশতঃ)চজগত জটিলাময় মানিয়াছিলেন । অর্থাৎ সশঙ্কনেত্রে 
যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দ্বিকেই যেন জটিলাঁকে 
দেখিতে লাগিলেন ॥ ৬প ॥ প্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের বাছ- 
গ্বারা আশ্লিষ থাকিলেও, জটিলাদি-বিরৌধি-জনের আগমন- 
শঙ্কায় তৎকালে মদন »শরাহত হন/নাই, তাহাঁর কাঁরণ--সক- 
লেই অবগত আঁছেন,.যে “কন্দর্পের রাজ্যে পদ্মবন্ধুর উদয়ে। 
পদ্মিনীসংহতি প্রফুল্ল হইয়! থাকে”, কিস্তু তৎকালে পদ্মবদ্ধু 
উদয়.হইয়াই, প্রদ্মিনীগণে (জ্ীরাঁধা, প্রভৃতি পদ্মিণী রমগীগণে) 
পীড়া দিতে আরম্ভ করায় রাষ্ট্রবিপ্নিব চিন্তায় সংমগ্ন হইয়া 
মদন, শর সন্ধান করিতে বিস্যৃত হইয়াছিল । নচেত এ অবস্থায় 
মদনের শরে ছুই জনেরই লক্ষীভূত' হইবার নিতাস্ত সম্ভব 


হয় সঙ্গঃ |.  শ্রীকষ্ণভাবনামৃত-। ৯ 
ছিল ॥ ৬৮ ॥ যাঁহার নিকুঞ্জ সীমায় অধিকার, সেই ওৎহ্বক্য 
সেনানীর অনুকূলতায় -শ্ীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের ভুজাঙ্লেষরূপ নিষি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে ব্রজসীমায় আসিবামান্র তথাকার 
অধিকারিণী বলবতী শঙ্কা ওৎস্থক্য সেনানীকে পরাজয়পুর্ব্বক 
হ্থনয়ন! শ্রীরাধার ক্বন্ধদেশ হইতে বলপুর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ভূজা- 
শ্লেষ নিধি বিদূরিত করিল (অর্থাৎ ব্রজসীমায় আগমন করিয়াই 
শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্কাবশতঃ শ্রীরাধাক্কন্ধদেশ . হইতে ন্থীয় বাহু আঁক- 
ধরণ করিয়া পৃথক হইলেন ) ॥ ৬৯ পুনরায় সেই বলবতী 
শঙ্কা শ্রীরাধা-কৃষ্ে তর্ন করিয়া! এক পথে যাইতেও নিষেধ 
করিল। সেই সময় উভয়ে সকাতর নেত্রে পরস্পরের প্রতি 
যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সেই দৃষ্টি সম্মুখস্থিত 
প্রাণসখীদিগকে কাঁদাইয়া আকুল করিয়াছিল ॥| ৭০ |॥ 
জ্ীরাধিক! কৃষ্ণ, পৃথক পথে যাইবার জন্য পদ নিক্ষেপ করিলে, 
ভাবি-বিরহ-নিমিত্ত অত্যন্ত খেদে উভয়ের বদন-বিধু-যুগল 
কান্তিহীন হইয়াছিল । ( শ্লেষার্ঘ ) নক্ষত্রবৎ অত্যক্স বিয়োগ 
প্রভাদ্বার! উভয়ের বিধুসদূশ বদনযুগল হঙগ্রভ হইল, ইহ! 
"বড়ই আশ্চর্য্য গর যেহেতু কেহ কখনই শ্রবণ করে নাই' 
যে নক্ষত্রের প্রভাদ্বার ছুই বিধু হতপ্রভ হয় ।। ৭১ 11 
মণি-লাভ হইলে কেহ কখনও প্লানিযুক্ত হয় না, কিন্তু রাধাকৃণ 
পরস্পরের হৃদয়মণি লাঁভ করিয়াঁও,' যখন পরস্পরের 
মিলন-স্থখ ভঙ্গ-নিমিত, গ্লানি ভোগ করিতে" লাগিলেন, তৎ- 
কালে বিমল প্রেমই, তাহাদের পুনর্ট্িলন বিষয়ে সাক্ষাৎ 
প্রতিষ্থি হইয়াছিল ॥| ৭২॥। শ্রীরাধা-সঙ্গ হারাইয়া শ্রীমদন- 
মোহন, একাকী ত্রজে যাইতেছেন, এর্মন সময় পথ মধ্যে 


এ শ্রীকষ্ণভাবনাম্থত | হয় জর্গঃ। 


অপাঁর ব্যথারূপ। রমণী, আলিঙ্গন্ম করিয়! রুদ্ধ করিয়াছিল, 
অর্থাৎ জরাধা-বিয়োগ-ব্যথায় অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আর 
চলিতে সমর্থ হন নাই। এবং নয়ন যুগল হইতে উদ্কাশ্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন । (শ্রেষার্থ) শ্রীরাধাবিয়োগী 
জ্ীকৃষ্ণে একাকী পথ মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া অপার-কান্তিযতী 
কোন তনুণী নয়নযুগল হইতে উষ্তাশ্রু বিসর্জন করিতে 
করিতে, আলিঙ্গনপুর্ববক রুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ শ্ীরাঁধাও 
শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগরূপ অত্যুত্কট ব্রণ-সমূহের দ্বারা নখ-কেশ 
পর্য্যন্ত নিজাঙ্গ আবৃত হইয়াছে, অনুভব করিয়?, নিজ নিকে- 
তনে যাইবাঁর সময়, বিলম্বমাঁনা কোন সথীর করাবলম্বনপূর্ববক 
পদে পদে স্থলিত হইতে হইতে যাঁইতেছেন, এবং সখী- 
দ্বিগকে কহিতেছেন- হে সখিগণ ! আমি আমার হৃদয় 
নাথের বিয়োগ ব্যথায় অ্রিয়মাঁনা' হইয়াছি, আদাঁকে এই অব- 
স্ায় ব্রজে লইয়] গিয়া! অসমঞ্জম কার্ধ্য করিতে উদ্যত হইলে 
কেন ? গকতঃ প্রাণবল্লভের স্থখময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া 
বিধাতা আমার প্রতি দ্রোহাচরণ করিতেছে, বিধাতা আমার 
'বৈরী সে আমার প্রতি দ্রোহ করিতে পারে? কিন্ত প্রাণ 
অপেক্ষা অধিক আতির পানর হইয়া -তোঁমরা কেন এক্ষণে 
স্বশ্ু গৃহরূপ নিবিড় অন্ধকুপে আমাকে নিক্ষেপ করিয়া 
দ্রোহাঁচরণ করিতে প্রব্ুত্ত হইলে ? হায় ! আমি এখন কাহার 
শরণাগত হইব, কে আমাকে রক্ষা করিবে ॥ ৭৫ ॥ 

পরে অনুরাগ-পর-ভাগবতী শ্্রীরাঁধ অনুরাগ-স্বভাব-বশতঃ 
সমস্ত 'রজনী শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বিবিধ বিলাঁসে অতিবাহিত 
করিয়াও “আমি জটকুষণাঙ্গ সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হুইয়াছি” জ্ঞানে 


হয় র্থঃ। শ্রীরঞ্চভাবনাস্থত 1 ঙ$ 

ললিতাঁকে কহিলেন--হে ললিতে ! তুমি আমাকে বলিয়া- 

ছিলে- “শ্রীরাধে আমার সহিত আগমন কর, আমি তোমাকে 
শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গরূপ অস্কতসাগরে অবগাহন করাইব” হায় ॥ 
এই প্রলোভনে, আমাকে এখনই গৃহ হইতে নিঃসারিত করিয়া 

এখনই গৃহে প্রবেশ করাইতে প্রবৃত্ত হইলে ? হে প্রিয় সখি ! 

সে হ্থধা-সাগরে কি দোষে আমাকে অবগাহন করাইলে। 
না?।| ৭৬।। ছে সখি ! এখনই যাহাকে অস্তাচলে যাইতে: 
দেখিলাম, সেই সূর্য্য পুর্ব্ব পর্বততটে আরোহণ করিতে উদ্যত 
হইতেছে; অদ্য কি বিভাঁবরী আকাশ-কুক্থমের ম্যায় মিথ্যা 
হইল, অর্থাৎ অদ্য কি রজনী হয় নাই ॥৭৭॥ হেসখি? 

আমার যে শ্রুতি, শ্যামন্ুন্দরের সৌন্দর্য্যাস্তের অতি মিষ্ট 
কথাম্বতের) লেশও পান করিতে পাইল না, এবং যে রসনা» 
সৌরস্তাম্বতের লেশ পান করিতে পাইল না, এবং যে নয়ন» 
হুরূপাস্বতেরও লেশ পাঁন করিতে পাইল না, সেই শ্রুতি দে 
রসনা, ও সেই নয়নে, ধিক 11! ॥ ৭৮॥ 

এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিত কহিলেন--হে রাধে ! 

অদ্য রজনীযোগে যোগ (শ্রীকৃষ্ণ সহ সংযোগ ) তোমাকে 
নির্ববেদ-পদ্ধতি (অর্থাৎ ধন্ম উলঙ্ঘন নিমিত্ত বেদরহিত্ত পদ্ধতি) 
পাঠ করাইয়াছে, এক্ষণে বিয়োগও নির্ষেদ-পদ্ধতি (অর্থা্চ, 
আত্মধিকার পদ্ধতি) অধ্যয়ন করাইতেছে।' তাহার মধ্যে 
যোগ, নির্ধেদ পদ্ধতির. অর্থ, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিরূপ , অস্ত 
অনুভব করাইয়াছিল ; অর্থাৎ মিলন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বাগম্থৃত 
ও অধরীস্থত ও রূপাস্থতের মধুরতা, তোমাকে অনুভব কর!-, 
ইয়াছিল। এক্ষণে বিয়োগ . নির্ব্বেদপদ্ধতির অর্থ .কালকুট 


৩২. শ্রীকৃঞ্চভাবনাস্বত ? ২য় সঙ্গত 


অনুভব করাইতেছেক্ 1 ৭৯।। অনুরাগ-পর-ভাঁগবতী শ্ীরাধা 
এই প্রকার সখীবাঁক্য বোধগম্য করিতে পারেন নাই; এবং 
সখী্ধণ কর্তৃক আবৃত হইয়া গৃহে প্রবেশপুর্ব্ধক নিজ শয্যার 
উপনি শন করিলেন) গৃহে আসিবার সময় পথে বা গৃহে 
কেহ দৃষ্টি গোচর হয় নাই ॥ ৮*॥ 
ইতি শ্রীক্ুফ্ণভাবনামুতেমহাকাব্যে ভীমধিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠুর মহাশক্ক 
ক্কতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদ দ্বৈতবংস্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসি 


ভরীরাধিকানাথ গোস্বামিরুতানুবাদে প্রাভাতিক- 
লীলাম্বাদন-নাম ছ্িতীক্সসর্গঃ । 


0৯ 


* এই শ্লোকের. ্লেষার্থ অনুপযোগী বোধে মুলে সন্িবিষ্ট লা করিয়া! টাকায় 
বেয়া হইল। 

 'ষ্টালযোগ সাঁধকদিগকে (নির্বেদপন্ধতি ) আত্মধিকার পক্ধতি শিক 
দিয়! খাকে। (বিয়োগ যোগ ভ্রংশ ) নির্কেদ পদ্ধতি ঘেদ উন 
“শিক্ষা দিয় থাকে ॥ তাহার মধ্যে ঘোগ অদ্যুতাম্মৃত ছ্যেতি রহিত মৌন মৃন্ 
ক্বরত্েখ করার এবং যোগরংশ, মৃত্যু পরস্প্ঘ। দেখাইয়া খাক্টে( : 


শ্ত্রীরুষ্ণভাবনাস্বত মহাকাব্য 
ভূতীয়সর্গঃ ॥ 


রসোদগারাদ্দিলীলা 


স্রাধিকা নিজালয়ে আপিয়া নিদ্রোগ্রত হইলে, 
| ভ্ীরিপমঞ্জরী প্রভৃতি তাহার কিন্বরীগণ, জান 
করিয়া চন্দনাদিদ্বার নিজ নিজ তু অনু- 

শু] লেপন পুর্ধবক, নিজেশ্বরী শ্রীরাখার নিশ্্াল্য- 
৯৮৯৫১৯৯:৪-| মাল্য, বসন, ও আভরণ, ধারণ করিয়্ণ নিজ- 
কান্তি সমধিক পুষ্ট করিলেন ! ধাঁহারা, সকল-কামিন! পঁরি- 
ত্যাগপূর্বধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমময়-পরিচর্ধ্যায় রত হইয়াছেন, 
'সেই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি দাঁদীগণের সৌন্দর্য্যের অবধি নাই; 
তাহাদের পদাগ্রের এক একটী রেখা, সৌদামিনীর উত্কৃষ্ট 
ছ্যতি জয় করিয়াছে; এবং তাহারা মুর্তিমতী বৈদপ্ব-স্বরূপ! 
গৃতরা তাহার! গ্রত্যেকেই যুখেশ্বরী হইবার উপযুক্ত! হইয়াও» ' 
তাহাতে সধ্যক-অরুচি-বশতঃ, শ্রীরাধিকার দাস্যরূপ-অস্কৃত 
সাগরে নিরন্তর অবগাহন করিতেছেন 1 ২71 

জ্ীরাধিকার স্বতন্ত্র বাসের নিমিত, তদীয়-জনক-শ্রীবৃষভাচ্ষু 

মহারাজা, জটিলার অন্তঃপুরের উত্তর পার্খে, নানাবিধ শিল্প 
কলায় বিদ্ভৃষিতা ও অতিদীপ্তিমতী একটী 'পরম সুদ্দ্র নিরুপম 
অষ্টািকি। নিশ্দীণ কক্াইয়। দ্রিয়াছেন 1 ৩।। যে অট্রালিকা- 
অধ্যে, স্কৃণ। (ভ্তক্) অলিন্দ (বারান্দ।) এবং পউল, (ছাত), গোপা 
(৫) 


৩ ভ্রীকৃঞ্ণভাবনাস্থত । ওয় সঙ্গ 1 
নসী বোলক) এবং অঙ্গন ও বিবিধ প্রকারের কোষ্ঠ (কুঠারী) 
ও বিবিধ প্রকারের কপাট ও বেদী বিরাজিত রহিয়াছে । এঁবং 
যাহাতে অণিপ্রদীপসমূহ কর্তৃক প্রদীপ্তাঃ নানা বিধ-চিত্রবত্তা' 
অবলোঁকন করিয়া জনগণের নয়ন, আশ্চর্্যাম্থিত হইয়া থাকে । 
ভ্রীনারার়ণ হইতেও শীরাধিকার অস্টালিকার বৈচিত্র-ভাব- 
দানকারিতা-শক্তি অধিক ; যেহেতু শ্রীনারায়ণে ভজন করিয়া 
সারূপ্য প্রাপ্তি হইলে, লোকের বৈচিত্রভাব প্রাপ্তি হইয়া, 
থাকে, আর শ্র্ীরাধিকার অট্টালিক! দর্শন মাত্রেই স্বনিষ্ঠ- 
জাভ্যরূপ-বৈচিত্রভাব প্রাপ্তি হয় ॥ ৪ ॥ যে অট্টালিকার উপরি 
বিরাঁজিত ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত মেঘতুল্য-বলভীর উপরি 
রজত-নির্িত-হংস-শ্রেণী, পরম য়মণ্ীয় শোভা ধারণ করিয়া 
রহিয়াছে । মধ্ুরগণ, ইন্দ্রনীলমনি-নিশ্মিত-বলভী দেখিয়া নিজ- , 
বন্ধু-মেঘ-বোধে, পক্ষ বিস্তার করিতেছে, পুনরায় তছুপরিস্থিত 
রজত-নির্গিত-হংস-শ্রেশী দেখিয়া! শত্রবোধে, পক্ষ সম্কুচিত 
করিতেছে দ ৫ 1। এতাদৃশ অট্টালিকার-মধ্যবন্তি গৃহমধ্যে 
দ্্রীরাধিকার কিহ্বরীগ্রণ, শয়ন, ভোজন, সউপবেশন প্রসৃতির 
* বেদি মার্ছন করিয়া! চন্দনাদ্দিদ্বারা লেপন করিলেন, পরে 
জল শোষণ করিয়া! রঙ্কু নামক মগ-রোম-জাত কোমল আসন 
তহুপরি আস্তরণ দিয়া, পরমানন্দের সহিত মিলিত হইয়! 
চক্দরাতপ বঙ্ধন করিতে লাগিলেন | ৬ 7 একজন কিঙ্করী, মণি 
ও কাঞ্চনের পীত্র মাজিতে প্রবৃত হইলেন, আর একজন 
কিস্করী, সময়-যোগ্য বারি, আনক্পন কর্রিলেন ; আর এক জন 
'কিস্করী বিচিত্র বসনের দ্বারা আচ্ছাঁদিত-রত্ব-চতুক্ষিকার-উপরি 
' ক্মালম্মনীয় উপবর্থ (তাকিয়') রাখিলেন ॥ ৭8 আর এক- 
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জন, কিস্করী পৃর্র্ব দিবসে, দিব্যবস্ত্র ও মণিময়-ুষণ সকল 
পরিস্কত করিয়া যে পেটিকায় রাখিয়াছিলেন, তাহা! বলয় 
ঝানতুকারযুক্ত করদ্ধারা উদঘাঁউনপুর্ব্বক, বসন, ভূষণ, দেখিয় 
কপুর-কুনমে ও চন্দন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন; আর একজন 
হ্থমনাঃ-কিস্করী, বিচিন্জ কুহ্বমদ্বারা কিরীট, কটক, হার ও 
কাঞ্ধী, প্রস্তত করিতে লাগিলেন; আঁর একজন কিহ্করী, 
,জাঁতিফল, লবঙ্গ, খদিরাদিদ্বারা প্রীতি-বিশেষের সহিত স্থুরস 
তাশ্মুলের বীচী প্রস্তত করিলেন ॥ ৮ ॥ ইত্যবসরে প্রতিদিকে 
দধিমন্থনের শব্দ হইতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মণগণ বেদগাঁন 
করিতে লাগিলেন, তাহা দধিমস্থন রব অপেক্ষাও উচ্চ হইয়া! 
“হুম্বা ধবনির ব্যতি-বিধান করিয়াছিল; অর্থাৎ ধেন্ুগণ দোহন 
কাঁলে হম্বারব করিয়া তর্ণকগণে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে, অতি উচ্চ বেদশব্দ নিমিত্ত বুসগণ শুনিতে না পাইয়! 
নিকটে আগমন না! করায় “হে ব্রা্মণগণ ! তোমরা উচ্চ 
করিয়! বেদ্ধ্বনি করায়, আমাদের বশুসগণ হম্বারব শুনিতে 
না পাইয়া নিকটে আপিতেছে ন!, তোমর! নিরব হু” ইহা! 
মনৈ করিয়া! অতি উচ্চ করিয়া হম্বারব করিতে লাগিল, তাহা! 
শ্রবণার্থ ব্রাক্মণগণ অল্পক্ষণ নিরব থাকিক্না পরে হে পশুগণ ! 
তোমর1 কেন বেদগান নিবারণ কর, এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্ম 
পেরা, নিজ নিজ গৃহে ততোহধিক উচ্চন্বরে বে্গাঁন করিতে 
লাগিলেন 1% এবং অতিশয় শ্রেষ্ঠ বন্দিগণ, শ্রীকষ্তকীর্তি- 


% ব্াঙ্ষণগণের প্রতিমন্ত্র গানের পরে কিয়ৎক্ষণ নিরববিষ্ে ও খেস্গুগণের 
শবে যুখে দোহন সমরে নিরব-বিষয়ে ইহ উতপ্রেক্গা। ও 


৩৬ স্ীকৃফতাবনাস্থৃত $ ওয় সর্গঃ। 
বিরূদাবলীরূপ হুধ তরঙ্গ গাঁন করিতে লাগিল; এবং শারী, 
শুক, কলবিষ্ক, (চটক ) ময়ুর প্রভৃতি পক্ষিগণের কোলাহল 
জ্রমশ$ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমশঃ লোৌক-নিচয় জাগরিত, 
: হইয়া, শয্যার উপরি উপবেশনপুর্ব্বক, দিবলের কর্তব্য বিষয়; 
ভাবিতে লাগিল এবং কৃষ্ণ দর্শন করিবার নিমি সতৃষ্ণ 
হইয়া পুরু্ধীবর্গ, নন্দগৃহে গমনার্থ উত্স্থকা হইলেন, এমন 
সময়ে শ্ীরাধিকার মুখ বিলোকন বাহার জীবাতু* এবং ফিনি, 
বাৎসল্য রব সমূহের পের্টিক1 স্বরূপ, সেই মুখরা, শ্রীরাধি- 
কার মন্দিরে আগমন করিয়া, হে রাধে £ হে পুভ্রি! তুমি 
কোথায় "আঁছ ? বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগি- 
লেন, তাহা শুনিয়া “ হে আধ্যে ! আমি এখানে আছি, 
ইহা বলিতে বলিতে জাগরিত হইয়া ভূত্াযুক্ত মুখে ঘূর্ণি 
নোত্রে প্রীরাধা, সুখরার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ 
মুখর প্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণের পীতোত্তরীয় বিলো- 
কন কয় ও এপ্তরীন্লাধিকা লজ্ভ্রিত হইবেন বলিয়া” অবি- 
লোকনের অভিনয় করিলেন । মুখর, শ্্রীরাধিকাকে নিজ 
. ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া, করদ্বারা অঙ্গমার্জন। পূর্বক, 
 'অঞ্রুবিন্দুদ্বারা, অভিষিক্ত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, পুত্র! 
রাধে! প্রাতঠকাল হইল, তথাপি কেন নিদ্রা যাইতেছিলে ? 
সূর্য্য উদয় হইলেন, তুমি কি দেখ নাই এখন স্নান 
: করিয়া সূর্ধ্য-পুজা করিয়া কিছু ভোজন কর, হাঁয় গ! গ্রতি 
দিন তোমার তনু" কুশ হইতেছে কেন? ৯১৫ এই 
প্রকারে শ্ীলধিকাকে লালন করিয়া শ্রীরুষ্ণ দর্শমোৎুক্ঠায 
 ব্যাকুলিত অন্তঃকরণে, মুখরা, শ্রীগোপেন্দ্র মন্দিরে ভ্রুত 


৩য় সর্গঃ। গ্রকৃভা বনাম. 1. ৩ 
গমন করিলেন ॥ ১৬॥ পরে একে একে সবীগণ-মিলিত হইয়া 
জ্ীরাধিকা, যে রত্ধ চতুক্ষিকাঁর উপরি উপবেশন করিয়্ছিলেন, 
তাহাতে মণ্ডলীবন্ধে উপবেশন করিলেন; অর্থাৎ রত্ব চতু- 
ক্িকার ষধ্যস্থলে শ্রীরাধিকা; আলদ্বনীয় উপবর্থ-অবলম্বনে উপ- 
বেশন' করিয়া! রহিয়াছেন, তাহাকে বেষ্টন করিয়া সখীগণ 
উপবেশন করিলেন । সব্বীগণ, . ্ীরাধিকার সহিত হাস 
পরিহাসে মগ্ন হইলে, ধিনি শ্রীরাধিকাঁসহ সম্মিলনই, সমস্ত 
হর্ষ, শস্তের জীবাতু--অম্ধত বর্ষণ-স্বরূপ, হৃদয়ে নিশ্চয় করি- 
য়াছেন, অর্থাৎ যিনি যুথেশ্বরীত্ব নিবন্ধন স্বয়ং প্রীকৃষ্চনহ মিজিত 
হইয়1, এবং শ্রীকৃষ্ণাঙ-সন্থ-স্থখ লাভ করিয়াও যে আনন্দ লাভ, 
না করেন,গ্রীরাধিকাসন্থ সম্মিলনে ও ভ্রীরাধিকার মুখে শ্রীকষ্ণ- 
বিলাসের কথ] শুনিয়। ততোহধিক আনন্দ লাভ করেন » 
সেই সমক্লাভিজ্ঞা শ্টামল1, আগমন করিলে, শ্রীরাধিকা, 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, নিজ নিকটে উপবেশখন করাইলেন। 
তাহাতে বোঁধ হইল, “শ্যামল! যেন যুর্তিমতী স্থযম1-কর্তৃক 
আলিঙ্গিত হইয়!, তাহার নিকটে উপবেশন করিলেন ॥॥ ১৭।$ 
*১৮।। পরে স্্রীরাধিক! অনুরাগভরে শ্ীকৃষ্ণমহ রজনী-বিলাফ' 
বিস্মৃত হইয়া, কহিলেন_শ্ামে ! এখনই তোমাকে ভাবিতে 
ছিলাম, সখি ! তুমি যেমন বিধির অন্ুকুলতায়' আমার নেক্র- 
পথে উদয় হইলে, এইরূপ যদি আমাদ্ব সেই তৃষ্ণাতরু, ফলিত 
ছয়, তবে হে আলি ! আমি অদ্য স্ুপ্রভাভ গণনা করিব । 
হে হন্দরি! শ্যাঁমে ! আমার এই তৃষ্ণাতরু, সতত অতি বৃদ্ধি 
হইর্তেছে; এবং সববীগণ সতত সেচন করিতেছে; তথাপি 
তাহাতে ফল ফলিল নাঃ হায় 1! অতি কৌতুকের সহিত কবে 


৩. ভকষ্ণভাবনাস্থত: 1. ওয় অর্গঃ1 
আমি তাহার ফল অবলোকন করিব॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ইহা শুনিয়া 
শ্যামলা হাসিতে হাসিতে কহিলেন__হে রাখে ! যদি তোমার 
সেই তৃফাতরু, ন। ফলিত হইয়া থাকে, তন্মিমিত্ত চিত্তা করিও 
না, অবস্টাই ফলবান্‌ হইবে, কিন্তু ছে অলসাঙ্গি ! এই তরুর 
ফল যে অতীব আশ্চর্য্য 11 হাহা! আমি বুবিতে পারিয়াছি 
€হে আলি ! যাহার চৌরতে অলিগণ মত হয়, এবং যাহা 
আম্বাদ্যমান হইয়াও অননুভূতের ম্যায় আপনাকে অনুভব 
করহইির! থাকে ; এবং যাহার অরুণবর্ণ রসে তোমার পক্ষা- 
বলী €অক্ষিরোম সমূহ) অরুপিত হইয়াছে, দেই ফল তোমার 
নয়ন খোচর হয় নাই? ইহা আশ্চর্য্য 11 হে কর্জ মুখি? 
যে ফল পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া তোমার অধরে ব্রণ হই- 
ঘাছে, অহে!ং সেই ফলতুমি আন্বাদন কর নাই? ইহা 
রিও ক্বধিক আশ্চর্য্য 11 এই বাগভঙ্গি দ্বারা “ীকৃষ্ণাঙ্গ 
সঙ্গ জন্য, তর্দীয়-অধরস্থ-তান্ুল-রা্সদ্বারা নয়নে অরুনতা, এবং 
অথরে ব্রণ বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ অনুরাগ-স্থাঁয়িভাবের প্রব- 
লতা বশতঃ, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ” ইহ? ব্যক্ত হওয়ায় 
“অনুরাগ-পর-ভাগবতী, ভ্টরাধা! কহিলেন সখি ! শ্যামলে ? 
তুমি আমার হৃদয়ের বেদনা ন! জানিয়া আমাকে পরিহাস 
করিতেছ, অতএব তোমাকে কহিতেছি-__-সখি ! তোমার 
কথাক্রমে আমার মনে পড়িল; “যেমন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার 
রজনীতে, বিদ্যুৎ, একবার মাত্র প্রকাশ হুইয়া অন্ধকারনাশ 
করিয়/, তৎক্ষণাৎ মেঘ মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া তিমির দ্বিগুণিত 
করে, সেইরূপ এ জন্মের মধ্যে আমাকে, একবার অতি 
ল্লক্ষণ মাত্র ভ্রীক্ক্, দর্শন দিয়া ছুঃখ নাঁশপুর্ববক পুনরায় 


ওয় সর্গঃ জ্ীকৃষ্ণভাবনাস্ৃত ৩৯ 
অদর্শনে ছঃখ দ্বিগুণিত করিয়াছেন ৪ ২১-২৩॥ শ্যামলা কহি- 
লেন- রাধে ! তুমি যাহাকে বিছ্যুত্সদূশ বলিয়া পরিবাছ 
প্রদান করিতে; সেই কলানিধি, তোমাকে অনবরত অস্থৃত- 
ময় করাগ্র * দ্বার! সুখী করিতেছে, এবং স্তদীয় কলা তোমার 
কুচযুগলে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥ শ্রীরাধা ।কছিতেছেন--_ 
শ্যামে ! সে, আমাকে স্বীয় কল! দানের পরিবর্তে, কেবল! 
কলঙ্ক প্রদান করিয্নাছে, তাহাকে “কলানিধিরূপে তোমরা ফে 
নির্ণয় করিয়াছ তাহা সত্য। হে সখি! সে আমার দৃষ্টি 
চকোরিকাকে যদি কোন সময়ে স্বীয়-কৌমুদীকণ। প্রদান 
করে, তাহা প্রচুর পরিমাণে নহে) অর্থাৎ সর্বেধজ্জিয় হখ প্রদান 
করা দুরে থাকুক, সে আমার নয়নেন্দ্রিয়েরও সম্পূর্ণ সুখ 
প্রদান করে না & ২৫ ॥ তাঁহার পরে শ্টামল1 কহিলেন রাধে £ 
অবহিত্থা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের যাহ শ্রবণে অভিলাষ» 
তাহা স্পষ্ট করিয়া বল। হে সখি ! তোমার মুখ-কমল হইতে 
প্রাছুরভূতা রজনীবিলাস্বরূপা সুধাময়ী-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া» 
সকল তাপ দুরীভূত করিতে আমি অভিলাধিণী হইয়া! আসি- 
গ্লাছি। আমার এই জ্ধ? স্থরধুনীতে অবগাহন না করিলে কোন 
কার্য্যেই প্রত্বতি হয় না) হে সখি! তুমি অবগত আছ, সদাচারী: 
ব্যক্তিদিগের প্রাতঃন্নান ব্যতীত, কোন কৃত্যই সম্পন্ন হয় না), 
অর্থাৎ তোমার মুখে রজনী-বিলাসের কথা' না শুনিলে আর্মি 
কোন কার্ধ্যই করিতে পারিব না ॥ ২৬ ॥ এই প্রকারে শ্যামলা; 
বিহার শ্রবণে প্রার্থনা করিলে, শ্রীরাধা সান্দ্রানুরাগ বশতঃ 

স্ীকৃঞ্কের বিদ্ধ্যৎ-তুল্যত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক 88০5৮ 
৮ করাগ্রকিরণ হশরষ্ঠ এবং নখ । 77 


৯ স্বীকৃ্ণভীবনামৃত 1 তয় সর্গহ ॥ 
হে শ্যামলে ! নিকুজ নিলম্ে নবনীলকাস্তি ধার। আমাকে 
বখন সান করাইতে প্রবৃত্ত হইল, তখন কে আমাকে সস 
পঞ্চশরের অনির্ব্চনীয়-নাট্য-ঙ্গনুমি-মধ্যে লইয়া! গেল? অর্থাু 
€ সেই অমন্ধ নখ শিখা! অবধি কন্দর্গপ সমুছে পরিপূর্ণ হওয়ায় 
আমি ব্যাকুল! হইয়াছিলাম ) ॥ ২৭ ॥ হে সখি! যখন 
সত্যরূপে আমি নৃত্য সন্দর্শনপূর্ববক তুষ্ট হইয়া, লেই কন্দর্প- 
ফ্বমুহরূপ-নটনিচয়ে, নিজ নিখিলেনজ্্য়-বৃভি-মুন্্া প্রদান 
করিয়াছিলাম; তাহার পরে উক্ত রঙ্গভূমিতে যে সবচিত্ত- 
নৃত্যগতি প্রাছুতূতি হইয়াছিল, তাহা আঁমি প্রণিধাঁন পূর্বক 


ক্বাকে, হায় কি আশ্চর্য্য !! ভুমি তাঁহাতক অনঙ্গ রণে নাচাইয়া 
সুত্রধার হুইয়াছিলে ; তবে কেন “আমি সভ্য হুইয়। নৃত্য 
ঘর্শন করিয়াছি” এই মিথ্যা কথা কহিলে ? শ্রীরাধিকা কহি- 
লেন শ্যামলে! তুমি যাহা! কহিলে, এবং আমি যাহা কহিলাম, 
ইহ! ব্যতীত আরও কত শত অনুভ্ূর্ঘতি আমার মনে উদয় হয়, 
কিন্ত হে সখি! দে সমুদয় স্বপ্ন” অথবা ইন্দ্রজাল অথবা 
ক্সমার চি্তভ্রম তাহা এখন অবধি আমি নিশ্চয় করিতে 
পারি নাই! যেমন অত্যত্ত ভৃষ্ণাতুর-ব্যক্তির, কিবা অত্যন্ত 
স্ফুধাতুর ব্যক্তির, স্বপ্বীদিতে পাঁন ভোজন করিয়া নিজ্রা্দি ভঙ্গ 
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সঙ্গ-ম্বপ্রাদিবত আমারও মিথ্যারূপে প্রতীতি হওরায়,তোমাকে 
সে সকল কথা বলি নাই ॥ ২৯ ॥ ৩০ || স্রীরাধিকাঁর সদ্দেহ- 
“ময় বাঁক্য শুনিয়া শ্যামলী, হাসিতে হাদিতে কহিলেন” 
হে রাধে ! যাহার বদন-সরসী-রূহের গন্ধ, দূর হইতে কুলাঙ্গন! 
কুলে অন্ধ করিয়া থাকে, তুমি তাঁহার সেই বদন-কমলের- 
,হ্থরস মধ্ুঃ অনুরাঁগের সহিত অধিক পরিমাণে পাঁন করি- 
মনা, অতএব তোমার ইহা! চিত্ত ভ্রমই নিশ্চয়, কিন্ত স্ব 
বা ইন্দ্রজাল নহে । শ্যামলার সহিত জ্রীরাধিকারঃ এই 
প্রকার কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মধুরিকা নান্সী 
লখী, আসিয়া মিলিত হইলেন; হে মধুরিকে ! তুমি কোথা 
হইতে আঁমিতেছ ? ইহা সকলে জিজ্ঞাসা করিলে, মৃধুরিকা 
কহিলেন--হে আলিগণ ! অদ্য আমি, কোন কাধ্যের নিমিত্ত 
ব্রজরাজের গৃহে গিয়াছিলীম; তথায় ষে কৌতুক দেখিলাম, 
ভাহ! শ্রবণ কর ॥ ৩২॥ প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের শয্যাগুহে 
গমন করিয়! ব্রজরাঁজ-মহছিষী, “হে কৃষ্ণ! হে নলিন-নয়ন ! 
জাগরিত হও” ইহা বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে স্তন-ছুগ্ধ 
ও নয়নের আনন্দ-বারিদ্বার! ক্ীকৃষ্ণে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৩॥ 
জননীর বাঁক্য শ্রবণ করিয়! শ্ীীকৃষ্ণের, শয্যা হইতে উত্থিত 
হুইবার সময়, নয়ন যুগল, ঈষৎ ঘুর্িত হইতে লাগিল, এবং 
জৃম্তন সময়ে শ্রীমুখের সৌরভ, ইতস্ততঃ প্রসারিত হুইয়! অলি- 
কুলে মত্ত করিতে লাগিল; এবং অঙ্গ সংমোটনের সময়, 
বক্রভাবে উদ্ধদিগ গত-বদন-কমলের একপার্থে চলিত, ও 
অপর পার্থ বন্ধন হইতে স্থলিত, অলকাঁবলীর পরম-রমণীয়-. 
শোভা হইয়াছিল | ৩৪ ॥. ব্রজরাজ-মহিষী, নিজ . পুজ্রের 
(৬) 
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আপাদশীর্ষ, পানিতলদ্বার। স্পর্শ করিতে করিতে ““অব্যাদজো- 
ইজ্বিমণিমান্” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক অখিলাঙ্গ রক্ষা 
করিলেন, পরে  উদ্ধদিগ ভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া, শ্ীভগ- 
বানের নিকট কাকুবচনে প্রার্থনা] করিতে লাগিলেন-__হে 
দেবাধিদেব ! তুমি করুণা করিয়া বন্ধুগণের জীবনস্বরূপ, 
এই পুত্র আমাকে দিয়াছ; হে নাথ ! আমি তোমার কোন 
প্রকার পুজা! করিতে জানি না, যে তাহাদ্বারা তোঁমাঁকে সন্ভষট 
করিব, অতএব হে প্রভে। ! তুমি তোমার নিরুপাধি করুণা- 
রাশি প্রকাশিয়া, আমার এই পুত্রে রক্ষা করিও ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ 
শ্রীব্রজরাজ্জী, এইরূপে প্রার্থনা করিতেছেন_-এমন সময় 
রোহিণী, এবং ভগবতী-পৌর্ণমাসী ও শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী কিলিম্বা 
সহস! উপস্থিত হইলে, তীহাদ্িগকে স্বয়ং, যথাযোগ্য সম্মাম 
করিয়! পরে পুঞ্জদ্বার! বন্দন। করাইয়াছিলেন || ৩৭ ॥। 

মধুরিকা ইহা! সভামধ্যে বর্ণন1 করিয়া পরে শ্রীরাধিকাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি ! হে গান্ধর্বিবিকে ! অদ্য 
তথায় যে বিচিত্র ঘটন! হইয়াছে, তাহা অরণ কর; “প্রীব্রজে- 
শ্বরী, নিজ-তনয়ের বক্ষঃস্ছল-স্থিত তোঁমার নীলাম্বর দেখিয়া, 
“ল্লীতাম্বর ত্যাগ করিয়। কুষ্ণ নীলাম্বর ধারণ করিল কেন £ 
ইহ। ভাবিতেছেন, এমন সময় ভগবতী-পৌর্ণমাঁপী কহিলেন-- 
“অয়ি ! গোষ্ঠ-রাজ্ছি !' রামা-ম্বরের সহিত তোমার তিনয়ের 
বাস পরিবস্তিত হুইয়াছে”। পরে .এবং তোমার অধরের 
তান্থুল রাগ, শীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে দেখিয়া, পৌর্ণমাসী, কহিয়্া- 
ছিলেন--হে মাধব ! তোমার মরকত-দর্পণ-সদৃশ গগুচ্ছলে, 
তাটঙ্ক-স্থিত-অরুণ-মণির প্রতিবিদ্ব পতিত হইয়াছে”? হে সথি! 


৩য় সর্গঃ | জীীকষ্ণভাবনাস্থত | ৪৩ 


ইহা শুনিয়াই চুম্বন সময়ে নিজ গণ্স্থলে লগ্ন-_-তোমার অধরের 
রাগ, নিজ পাঁণিদ্বার। শ্রীকৃষ্ণ, ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন | ৩৯ ॥ 
শয্যোখানের সময়ে, তোমার সহিত রতিরভস-ভরে, রজনী- 
জাগরণ নিমিত্ত স্বতনয়ের ঘুর্ণ দেখিয়া, ব্রজেশ্বরী, রোহিশী- 
দেবীকে কহিলেন-_“সথি ! রোহিণি ! গত প্রদোষ সময়ে 
কৃষ্ণ, ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারে নাই, এই জন্য ঘৃর্ণা- 
,বশতঃ কৃশ হইয়াছে, অতএব ইহাকে তুমি কিছু ভোজন 
করাও, ইহা শ্রবণ করিয়া, ভোজন সামগ্রী আনিবার জঙ্য, 
রোহিণী গমন করিলেন। পরে দাঁসগণ কর্তৃক আনিত-মণিপীঠে 
শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিলেন, দাসগণ-বদন-সরসীরূহ-ধাঁবনাঁদি 
তৎ্কাঁলিক নিজ নিজ সেবা করিতে লাগিল; সেই সময়ে 
শ্রীবলরাম ও মধুষঙ্গল আসিয়া, সেই পীঠে শ্রীকৃষ্ণের দুই 
পার্খে ছুই জনে উপবেশন করিলে, বোধ হইতে লাগিল, যেন 
সজল-সান্দ্র-পয়োদের শোভ1, চন্দ্র ও চপলার দ্বারা প্রদীপ 
হইল || ৩৮৪১ || [ও 

পরে রজতের পাত্রে রোহিণী কর্তৃক আঁনীত-মৎস্তগ্ডিকা 
(মিশ্রি) মিজি এবং কপুর স্থগন্ধি হৈয়জবীন (মাখন) দেখিয়া 
বোধ হইয়াছিল যে “জন্নীর হৃদয়-পুগুরীক-স্থিত বাঁৎসল্যরস, 
যুক্তিমান্‌ হইয়া, রজত-ভাজনস্থ হৈয়ঙ্গবীনরূপে বুঝি বহিস্্ত্ত 
হইয়াছে” || ৪২1! গোষ্ঠরাজী, মুহযু সেই মংস্তপ্ডিক! 
মিশ্রিত-হৈয়ঙ্গবীন, শ্রীকৃষ্ণ বলদেবে ও মধুমঙ্গলে পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন, তাহাতে সকলেই পরিতৃপ্তিলাভ করিয়া" 
ছিলেন; কিন্ত মধুমস্রলের প্রচুরতর ভোজন জন্য কিছুমান্ত্ 
ভোজনের শক্তি ছিল না, তথাপি ষে বারে বারে বলিতে 


৪% শরীকৃষ্ণভাবনাম্কত 1. ৩য় সর্গহ | 


লাগিল, হে জননি ! আমি ক্ষুধার্তই রহিলাম ; আমার উদর 
পুরণ হয় নাই, ইহ! শুনিয়া ব্রজেশ্বরী, প্রচুর পরিমাশে তাহাকে 
মস্তণ্ডিক!-হৈয়ঙ্গবীন দিলেন || ৪৩1 এই প্রকারে ইহা 
দিগকে ভোজন করাইয়৷ শ্রীব্রজরাজ-মহিষী, কুতৃহল লাভ 
করিতেছেন, ইত্যবসরে এক জন গোঁপ আসিয়া কহিলেন-__ 
“হে গ্রোষ্ঠি যুবরাঁজ! দক্ষ গোপগণ, গো-দোঁহন করিতে প্ররৃত 
হইয়া, বিফল প্রযত্ব হইয়াছেন, এবং তর্ণকমণ্ডলী গাভীগণের 
আপীন-চুষণ করিয়া কণামাত্র ছুপ্ধ না পাওয়ায় ত্বাহার1 বিষঙ্গ 
হইয়াছেন 11 8৪1 হে ভর্তৃদদারক ! গোগণ তোমার পথে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিয়াছে, এবং নিজ নিকটস্থিত বস- 
কুলে লেহন করিতেছে না, তোমার অদর্শনে হম্বারবে দিখলয় 
মুখরিত করিতেছে, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব সা করিতে পারি- 
তেছে না” 11 ৪৫ || এই কথ! শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ» জননী- 
গণকে নিজানন্দ-সুচক-ঈষত-হাস্ত-ম্থধাভিষেকদার! স্থখী করিয়া 
তান্থুল চর্বরণ করিতে করিতে গো-দোহন করিতে” যাইবার 
নিমিস্ত, উত্থান করিলেন। তখন ক্কঞ্চজননী বলভদ্রে 
কহিলেন---হে কলভদ্রে! গো-দোঁহুন সমাপন করিয়া 
যদি মল্লাজিরে গমন কর, তাহা! হইলে বিলম্ব করিও না; আমি 
তোমার নিশ্মঞ্চুন যাই, ক্ষণকালমাত্র মিত্রগ্ণের সহিত 
ক্রীড়া করিয়া শীগ্র ভোজন করিতে আসিবে» || ৪৭ | 
জননীর এই বাক্য শেষ হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন__হে মাতিঃ ? 
ভূমি আমাকে বিশ্ধীন করনা? যেহেতু আমাকে কিছুনা 
বলিয়া আমার অগ্রজকে পূর্বোক্ত বচন বলিলে; আমি ইহা- 
দের মধ্যে শিষ্টাগ্রগণ্য যর্দি তাহা না হইব, তবে কেন 


তর সর্গ2। হীকৃঞ্চভাবনাস্ন্ত € ৪৫ 
অগ্রজের বশীভূততাঁ স্বীকার করিব? ॥| ৪৮ || জননী 
কহিলেন-_হে বৎস ! বাল্যকাল হইতে তুমি যেমন শিষ্ট, 
তাহা ব্রজপুরের পুরম্ধীগণ, অবগত আছে; কিছু দিন 
পুর্ধ্বে যাহার! নিজালয়স্থ দ্রব্য সমুহের অপচয় জানাইয়া 
আমার সহিত কলহ করিতে, কতবার আসিয়াছিল || ৪৯ ॥ 
“পুত্রের গোদোহনে আনন্দ বিশেষ লাভ হয়, অবগত হইয়া 
জননী, স্বয়ংই প্রেরণ করিতে অভিলাধিণী হইলেন; একটি 
স্বর্ণনিশ্মিত দোহনভাণ্ড তনয়ের দক্ষিণ করে সমর্পণ করিয়! 
বামকরে সৌদামিনী-প্রভা-বিজয়ি-দামনী ( পশু-বন্ধন রজ্জু- 
ছঁদনদড়ি ) সমর্পণ করিলেন। তন্নিমিত্ত হে সথি ! শ্রীরাধে! 
শ্রীকৃষ্ণের পরমার্চণীয় শোভ1 হইয়াছিল || ৫০ | তদনস্তর 
মত্ত মাতঙ্গ বিড়ম্থি মন্দ মন্দ পদ-বিহ্যাস করিতে করিতে, 
শ্রীকৃষ্ণ, গো-দোঁহনার্থ চলিলেন, তন্নিমিত কিস্কিণী, ঝন- 
ঝনতকার করিতে লাগিল; এবং চঞ্চল অলক শ্রেণীর শ্বাম- 
বর্ণ কান্তিরূ্পা যমুনা, এবং হীরককুণডুলের শুভ্রবর্ণা কান্তি- 
রূপা স্থরধনী, মিলিত হইয়া! যে অপরূপ ভ্রিবেণী প্রাছুর্ভত। 
হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গ-ভরে, শ্রীবদন স্ুধাংশুবিদ্বে অভি-' 
যিক্ত হইতে লাগিল || ৫১।| এবং অপঘনরূপ নবঘনের 
উপরি, পীতোত্তরীয়-রূপ-চপলা নাচিতে আরম্ভ করিল, এবং 
বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণিরূপ-ভানু মগ্ডলে দোছুল্যমান মুক্তা- 
হার, যেন পরিধি হইয়া বেষ্টন করিল, অর্থাৎ মেঘের উপরি 
পরিধিবেস্তিত ভানু-বিম্বের উদয় দেখিয়ঃ পরম হর্ষে চপলা! 
নাচিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শোভার সহিত, 
তুলনা লাভের কক্ষা করিতে পাঁরে ? বারে বারে চরণভূষণে 


৪৬ উকষ্ণভাবনাম্ৃত ৷ ৩য় সর্গঃ। 


বনমালা, চুম্বন করিতে লাগিল, অর্থাৎ আমি বক্ষঃস্থলে 
থাকিয়াও যে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই, চরণে 
থাকিয়া তাহ অপেক্ষা তোমরা অধিক সৌভাগ্যলাভ করি- 
যাছ, এই অভিপ্রায়ে বারে বারে বনমালা শ্রীকৃষ্ণের চরণ ভূষণে 
চুম্বন করিয়াছিল ॥॥ ৫২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে গতিভঙ্গী 
প্রকাঁশিয়, নিজ রম/পুর হইডে নিজ্ঞান্ত হইবার সময়, জননী 
জনের লোচনবৃন্দে, পরমানন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন; মধ্যে 
মধ্যে দাঁসগণ কর্তৃক প্রদর্ভ-তান্বুল বীটা চর্ধধণ করিতে করিতে 
গো-পুরের (পুরদ্বারের) সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫৩॥ 
সেই পুরদ্বারের বহিঃপ্রদেশস্থিত কুট্টিম ( চবুতর1) তার 
উপরি, মিত্রবুন্দের আগমন প্রতীক্ষার ছলে উপবেশন করিয়া 
“কোন তরুণী কোথায় কি করিতেছে” তাহার অনুসন্ধানার্থ 
অট্টালিক। সমুহের উপরি নয়ন সথশলন করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। পরে ক্রমে ক্রমে স্থবল প্রভৃতি মিত্রবৃন্দ, আসিয়! 
মৈলিতে লাগিলেন; তাহাদের সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের 
শোভা বিশেষ হইয়াছিল || ৫৪ ॥॥ বয়ন্তগণ, শ্রীকৃষ্ণের কানে 
"কানে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহার অর্থান্বাদন করিয়া শ্রীমুখ- 
কমলে, যে স্দুহাস্ত সমুস্তুত হইয়াছিল; হে সখি! তাহার 
অর্থ আমি আর কি বলিব,তোমার চিতত-ভ্রমর, অনুসন্ধানপুর্ববক 
অবগত হউক; অর্থাৎ হে সখি ! তাহা অন্য কোন কথা নহে, 
. তোমার সহিত বিলাঁসের কথা || ৫৫ | 
সেই কর্ণকথ! .শুনিবার সময়, সমুদিত উষ্ভীষ-বক্রিমাঁর 
আধুর্য্যে কাহার মন না মগ্ন হইয়াছিল? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
তান্মুল-চর্র্বণ করিতে করিতে,সেই সেই কর্ণুকথা শ্রবণ করিয়া, 


৩য় সর্গঃ। জ্রীকষ্ণভাঁবনাস্থত ৪৭ 


হর্ধাবেশে উষ্ধীষ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাকাইতে আরম্ভ করিলে, 
তাহার যে মাধুর্য্য-সিদ্ধু উদ্দিত হইয়াছিল, তাহাতে ব্রজযুবতী- 
' গণের মন, মগ্ন হইয়া মোহপ্রাণ্ড হওয়ায়, তাহাঁদের তদিতর- 
সমস্ত বস্ত বিস্মৃতি হইয়াছিল | এবং সেই উষ্ভীষের উপরি 
শেখরিতনর্ণসূত্র-জালে বদ্ধ হুন্দর-মণিগণের ছ্যুতিভর বর্ণন! 
করা যায় না || ৫৬ || তাহার পরে তথা হইতে উত্থান করিয়। 
, গো-শালার পথে শ্রীকৃষ্ণ চলিতে প্রবৃত্ত হইলে, জ্ীচরণ যুগ- 
লের সুমধুর নুপুর ধ্বনি, এবং শ্রীঅঙ্গের সৌরভ, ইতস্ততঃ 
প্রলারিত হুইয়া, ষে সকল কুল-যুবতী গৃহাভ্যন্তরে গৃহকর্মে 
রত ছিল, তাহাদিগকে বলপুর্ববক আকর্ষণ করিয়! অট্টালিকার 
উপরি স্থিত-বলভীর উপর অধিরোহণ করাইলে, তাহারা, 
নেত্রকমলঘ্বারা বহুবার শ্রীকৃষ্ণপুজ। করিয়াছিল || ৫৭ ॥ 
মধুরিকা', এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণসহ বিলাস-বলিতা 
সৃযমারূপ-রসালা *্* পরিবেশন করিয়া, শ্রীরাধিকার বিরহু-দ্বর- 
যাতনা আপাততঃ প্রশমিত করিলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ 
পরে পুনরায় তৃষ্ণা ণ" বৃদ্ধি হইয়া শতগুণ ভ্বুর প্রবল হইল ॥৫৮॥ 
শ্রীরাধিকার শ্রবণযুগলে হর্োম্গতি (আনন্দ বুদ্ধি) স্সিগ্ 
করিল বটে, কিন্তু হৃষ্ণাজাত অতিশয় জ্বর, নয়নযুগ্গলে প্রবেশ 
করিল; ইহা হইবারই কথা, যেহেতু প্রতিবেশীদিগের আক- 
ম্মিকী [নিরুপম। সম্পত্তি, সহবাসিদিশকে সদাই তাপ দিয়া 


০০ সি 


* রসূলা- শিখরিণী-দধি, মরীচ, শর্করা প্রত্ৃতি দ্বারা প্রত্তত কলা পের- 
ভ্রবা-বিশেষ। 
+ তৃহ্ঃ!_-দর্শনোৎকঠ। 


৪৮ উকৃহ্ণভাবনাস্থিত | ওয় সগঠি। 


থাকে ॥ ৫৯ তদনভ্তর অনুরাগ-পরভাগবতী শ্ীরাধিকা, 
মধুরিকাকে কহিলেন--“হে চাঁরুমুখি ! যাহার! শ্তরীশ্ঠাম- 
হন্দরের লাবণ্য-জলধি ও কেলি-জলধি-মধ্যে নিজ নিজ নয়ন: 
সফরীগণকে প্রেরণপুর্বর্বক খেলা করাইয়া থাকে, সেই হেমাঙ্গি- 
রমণীগণ ধন্ততমা”” ইহা বলিয়াই, নয়ন জলে অভিষিক্তা 
হইতে হইতে, শ্টামলার কর ধারণপুর্ববক সকাতরে কহিতে 
লাগিলেন--“হে সখি ! শ্টামলে ! আমার জন্ম কেন গোঁকুলে 
হইল? আমি গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও গোকুল নায়কের 
মাধুরীর লেশও কোঁন দিন আস্বাদন করিতে পাইলাম না; 
এবং শ্রবণ করিয়াও আমার চপল হৃদয়ে সেই মাধুরীর লেশ- 
মাত্রও ধারণ! হইল না” ॥ ৬১ ॥ ইহা শ্রবণে জরীরাধিকার 
অনুরাগের পরম কাণ্ঠা! জ্ঞাত হইয়া! শ্যামলা, ললিতাঁকে কহি* 
লেন--“হে ভগিনি ! ললিতে ! আমি সম্প্রতি গৃহে চলিলাম, 
জ্রীরাধিকার সহিত আমার বাগালাপ এই খানেই বিশ্রাম 
করিল; তুমি এই পদ্মিনীকে ব্রজপুরন্দর-গৃহে তৃষ্ণাতুর শ্রীকৃষণ- 
নয়ন-মধুকরে সমর্পণ করিও ॥ ৬২ ॥ ইহা বলিয়। শ্যামল! স্ব- 
ভবনে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল1 শ্রীরাধ! অরস্তবুদ্ধি 
হইলেন, এবং এক এক ক্ষণ, এক এক যুগতুল্য-জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন । দস্তধাবন ও আানাদি নিত্যকর্্ম কিহ্করীগণ করা- 
ইলে, জ্রীরাধিক। জ্ঞানশুন্াঁবস্থায় অভ্যাসবশতঃ করিয়াছিলেন । 
শ্রীরাধিকার স্লাশানস্তর ললিতাদি-সবীগণে তীহাঁদের পরিচর্য্য।হ 
পরায়ণা। সথীগগণও. সান বস্ত্রালঙ্কার-পরিধাপন করাইলেন ; 

গাহাতে যে শোভা হইল তাঁহা কি কহিব, যদি শ্মারদীয় 
নির্মল চক্ড্রিকাময়,একটি সিন্ধু থাকে,তাহা। মথনে যদি অপূর্ব 


শুষ্ক সপ] জ্ীকষ্চভাবনাম্ৃত 4 ৪৯ 
'অভিনবা একটি শ্রী, উদ্ভূতা হন, ভাহাঁকেও ইহাদের কেবল 
পদকমল মাত্র, সৌন্দর্য্য দ্বারা জয় করিতে পারে । 

শাারটিক্ষ শশী 


ইকি শ্রীকষ্ণভাৰনাম্তেষহাঁকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুর-মহাশয়- 
কতো কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংস্ত শ্রীবুন্দাবনবাসি 
জীরাধিকানাথ গোসম্বামিকৃতান্গবাদে রসোদগারাছি 
লীলাম্বাদদন-নাম তৃতীরসর্গঃ। 


প্রীরুঞ্চভাবনায়ত মহাকাব্য । 
চতুর্থসর্গঃ । 


জীরাধিকার ন্নান ভূষণ পরিধানাদিলীল। 1. 


এনত্তর সববীশগণ, ন্বর্ণভূঙ্গীরস্থ কাঁলোচিত-সলিল 
১ রা] দ্বারা (অর্থাৎ শীতকালে কছুষ্ণ এবং প্রীক্ষ- 
টি | কালে হুশতল জল দ্বারা ) মুখ-প্রক্ষালন 

রনী] করাইবার নিমিভ, গৃহাগ্রে রত্ব চতুস্ষিকার 

৯; উপরি উপবেশন করাইয়া, আবরণপুর্ববক 
ঈণ্তায়মাঁনা হইলে, শ্রীরাধিকার অনির্ধবচনীয় শোভ1 হইল ॥১॥ 
এক সখী, স্বর্ণ-বর্ধরি হইতে করতলে জল ঢালিয়॥ দিতে 
লাগিলেন, সেই জল মুখে দিয়া দন্ত হইতে তালু পর্য্যস্ত 
চালিত করিবার কালে, শ্রীরাঁধিকাঁর গণগুযুগ ঈষৎ উন্নত হইল, 
আবং মুখ মধ্যে ম্বছু-মধুর-ধ্বনি হইতে লাগিল । শ্রীরাধিকা 
জলকণ]। সর্বত্র প্রসারিত হইবে বলিয়া, কুলোলজল একান্তে 
স্বর্-পতত্গ্রহে (ডাঁবরে) নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২ ॥ জ্রীরাধা এই 
প্রকারে শ্রীমুখের অভ্যন্তর ধৌত করিয়া বহির্ধে+ত করিতে 
প্রকৃত হইলে, শ্রীমুখোপরি-পতিত-লকাবলী বাম-করাঙ্গুলী- 
চাঁলন-দ্বার! মস্তকের উপরি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বতঃসিগ্ধ 
ললাটগণ্ড, নয়নাঁদি, তিন বার ধোঁত করিয়া, অপরিমিত-ছ্যুতি- 
'ধিশিষ্ট করিলেন ॥৩ ॥ এক ধয়স্যাঁ, অতি-ম্থন্দর-কাভ্তিমতী 
সবস্তহিতকরী কল্পবৃক্ষের বিটপিকা অর্পণ করিলে, তাহ? মুকু- 
'লৈত করে ধারণ করিয়া,ভ্রীরাধা দস্ত-ধাবন করিতে লাগিলেন ১ 


ভর্থ লন শ্লিকৃষ্ণভাঁধনা স্বত্ত-$ 6৯ 
সেই সময় হস্তসূত্র (পহুচি নামক অলম্কাঁরেবন্ধসুত্র) ছলিতে 
লাগিল, এবং শ্রীহন্তের চাঞ্চল্য সত্বেও বলয়াবলী নিহশষ্রে 
রহিল; ও কর্ণের কুগুল, সমধিক চপল হইল । এই প্রকারে 
মার্জনা করিয়!, উচ্ছলিত জলাদি-কণিকার ন্ঠায় দশনাবলীন্ন 
শোভ1 সম্পাদন করিলেন ॥ ৫ ॥ আর এক সব্খী, মণিময়ী 
ঘণুরাকৃতি রসনাপরিনেজনী (জিহ্বার্টাচা ) অর্পণ করিলে, 
শ্রীরাধা ছুই কোমল কর-কমলের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা) 
তাহার ছুই প্রান্ত ধারণ করিয়া নবীন-রসাল পল্লবসদৃশী রসন! 
মার্ন করিতে লাগিলেন, সেই সময় মস্তক ও নয়নের কম্পন, 
এবং 'অলকাবলীর শ্্রীমুখের উপরি স্ধলন, দেখিয়া! পরম-রসময্্- 
সময়ের অবস্থ-বিশেষ স্মৃতি পথে উদিত হওয়ায়, সখীকুলের 
ঘুখে, স্বছ স্বছু হাসির উদয় হইল, তাহা দেখিয়া! শ্রীরাধিকাঁও 
স্বয়ং হাসিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ক্ত্রীরাধিকা, এইরূপে 
মুখ-বিধুর বহিরভ্যন্তর পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া, করষুগল ধৌত 
করিলে এক সখী, ম্বছ ও সুক্ষ বন্ত্র প্রদান.করিলে, তাহাদ্বার! 
শ্রীযুখের জলকণা সভয়ে অপসরণ করিলেন ॥ ৯ ॥ মুখ 
মার্জন সময়ে দস্তাঁদি-লগ্ন তান্ুলাদি-রাগ সম্যক্রূপে বিদুরিত 
হওয়ার সাক্ষি-স্বরূপ মণিদর্পণ, এক সহুচরী সহর্ষে সম্মুখে ধরি- 
লেন, তাহাতে প্রিয়তম-শ্রীকৃষ্ণচচন্দ্রের উত্দব চিহ্ৈর জ্ঞাপক 
»_নিজ বদন অবলোকন, করিয়! শ্রীরাধিক! পুনরায় স্মিতহ্ধার 
দ্বারা ধৌত করিলেন ॥ ৯॥ তদনম্তর সর্খীগণ, স্নানকালে 
যে যে ভুষণ অঙ্গে থাকা! অনুচিত, তাহা 'পরমাঁনন্দের সহিত 
শ্রীল হইতে অবতারণ করিলে, সেই সেই ভূষণ ধারণের, 
স্থানে ঘে চিহ্ন (দাখ) বিদ্যমান থাঁকিল, তাহাই যেন 


৫ই উরৃষ্ণভাবনাম্তত 1 ৪র্থ লর্গ£। 
নির্দোষ ভূষণ হইয়া শ্ীরাধিকাকে আরও শোভিত করিল ॥১০া 
তাহার পরে'জীরাধিক1 'স্নানযোগ্য অতি শ্লক্ষ শুভ্রবস্ত্র, “কেহ 
দেখিবে জ্ঞানে” চকিত' নয়নে চতুর্দিক দেখিতে দেখিতে ' 
পরিধান করিলে, বোঁধ হইতে লাগিল-_-“অচপলা: চলা 
লতিকা যেন. রুচির চক্দ্রিকার দ্বারা আৰৃত্া হইল ॥ ১১॥ 
পরে কোমল আসনে উপবেশন করিলে, অপচয়-হীন-নিরু- 
পাধি-প্রেমযয়-পরিচর্য্য-বিষয়ে-পটিয়পী সবীগণ» পরিচর্য্যা 
করিবার জন্য মগ্ডলী-বন্ধে দীড়াইলে পরিধি-বেস্ট্িত বিধুবহ 
শ্লীরাধিকার শোভা হইল ॥ ১২ ॥ ইত্যবসরে রতিমঞ্জরী 
নান্ী শ্রীরাধিকার অতিপ্রিয়-কিঙ্করী, কপট ( মস্তকের বসন ) 
উদ্ঘাটন করিয় প্রতিকর্ম্ম-বন্ধ ( বেণী-বদ্ধন ) উন্মোচন পুর্ববক 
বাল-সমুহের ( কেশ কলাপেরু, ) অত্যন্ত শোভাবপ্ধান করি 
লেন ক্। এবং স্থগন্ধি তৈলদ্বারা মেচন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 
কৃত-অঙ্গুলী নিচয়ের দ্বারা, গ্রন্থি বিমোচনের নিমিত্ত পুনঃ 
পুনঃ মুল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অতি ধীরে ধীরে আকর্ষণ 
পূর্বক, করভ ঘট্টন ও ঘর্ষণদ্বরা কেশ "কলাঁপের অভ্যস্তর- 
বস্তি ন্সিপ্ধতার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। এবং বলয়: 
ঝনতকার যুক্ত করকুট্লের দ্বারা, সম্তক স্বৃছু;স্ছু মর্দন 
করিতে লাগিলেন, তাহাতে শ্রীরাধিকার নয়ন, অল্প অল্প 
মীঙ্গিত হইতে লাগিল এবং অতনু-ন্থখময় (বনু স্থখময়) কম্প 
দিতে উদয় হুইল ॥ ১৫॥ পরে কঙ্কতিকা-দ্বারা সংস্কার 

* শ্লেষার্থ-_সুলে নী দিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। রতিমঞ্জরী (নবজাত 


, প্রেষাক্থুর, ) ৰালসমূহে (অজ্ঞ জীবে ) কপট (যায়) দূর করিয়া গতি কর্ণ 
. জন বস্ধন হইতে উন্মোচন করিয়া অত্যন্ত ফাস্তিবিশিষ্ট ককিন্া থাকেন .. 


ধর্থ সর্গহ 1 জীকষ্ণতাবঙগামৃত । ৫ 


করিয়া, কেশ বন্ধন করিলে, তত্রত্য পরিজনবর্গের মনে হুইনল-_ 
“ঘষে কেশরূপ-গাঢ়-অন্ধকায়-নিচয়, মুখবিধু রম্ঘ করায়, রতি 
'ষঞ্জরী ক্রুদ্ধা হুইয়াই যেন কম্কতিকারূপ অস্ত্রদ্ারা আকর্ষণ- 
পূর্ব্বক বাঁধিয়া তছুচিত ফল প্রদান করিলেন” । রসমঞ্জরী- 
প্রভৃতি কিস্করীগণ, কুচধুগে, এবং ভূজ উদর প্রন্ভৃতি স্থলে তৈল 
নিষেচনের নিমিত্ত বসন উদ্ঘাটন করিক্কাই, কুচষুগ্রলে নখ- 
.ক্ষতাদি দেখিয়! স্বছ স্বছু হাসিতে লাগিলেন ।, “নির্জন স্থানে 
কিস্করীগণ স্ব হাসিতেছে কেন? কেহুবা এ অবস্থায় 
আমাঁকে দেখিল,» ইহা! ভাবিয়। স্বস্তিকাকার বাছযুগলদ্বার$ 
পয়োধর আচ্ছাদনপুর্ববক, জ্রীরাধিক1, লজ্জাবশতঃ নতাঙ্গী হই- 
লেন ॥ ১৭ ॥ এমন সময় এক ন্থচতুরা কিস্করী, কুসুম কপূর 
ও পদ্মপরাগ চম্দন-দ্রেবের সহিত মিলিত করিয়া! গোলাপজল 
(কুম্থমান্তু) দিয়া উদ্বর্তন সামগ্রী প্রস্তত করিলেন ॥ ১৮ ॥ 
অপর] কিস্করী, সেই উদ্বর্তভন সামগ্রীদ্বারা বিছ্যুৎসদূশ ও 
লাবণ্যাম্থৃত-বধি-ঘন-সদৃশ শ্রীরাধার অপঘন) উদ্বর্তন করিতে 
লাগিলেন, এবং “উদ্বর্তন ক্রিয়া সম্যকরূপে হইয়াছে কিন! ? 
ইহা নিজ নয়নদ্বার' নীতি নৈপুণ্য প্রকাশিয়া দেখিতে লাগি- 
লেন | ১৯ ॥ আর এক কিস্করী, অন্য দ্রব্য মিলনে সুগদ্ছি; 
আমলকী দ্রেব (আমল! বাটা) দ্বারা কেশকলাপ ম্বছু-পাশিতল 
দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়! অতিশয় স্থিপ্ধ ও শোভা বিশিষ্ক 
করিলেন 11২০| পরে যে আনবেদি, স্টিক মণিদ্বার! নির্িত, 
এবং যাহার চতুষ্পার্থে কিক্করীগণ, উপকেশন করিয়া মস্তকে 
জল দনার্থ কিঞ্চিত উচ্চ স্থানে বন্িবেন বলিয়া, চতুর্দিকে 
ভিতিদ্বার আবৃত, এবং জল নির্গমনের প্রণালীযুক্ত, তাহাতে 


গ৪ জীকফভাবনাস্থৃতী। €র্ঘ সর্গঃ। 


গজগঙনে শ্ীরাধিকা, আরোহণ করিয়া নিজ কাম্তিদারা কাঞ্চন 
কাস্তি করিলেন; অর্থাৎ তৎকালে শ্রীরাধিকার স্বানার্থ অনা- 
খত অঙ্গের হেমকান্তি উচ্ছলিত হওয়ায়, স্ফটিকের ্লানবেদি,' 
নবর্ণবেদিব€ প্রতীয়যান হইয়াছিল 1২১।। বেদিমধ্যা শ্রীরাধিক1, 
বৈদিমধ্যে উপবেশন করিলে, পার্থস্থিত ভিত্তির উপরি একজন 
কিস্করী- উপবেশন করিয়া অল্প অল্প জল-ধাঁরা অর্পণ করিতে 
লীগিলেন, আর এক জন কিন্করী, পরমানন্দের সহিত করতল 
ঘুখলঘৃরা - কেশকলাপ মার্জন করিতে লাগিলেন || ২২1। 
কেশ-কলাঁপ মার্ডিিত হইলে, বোধ হুইতে লাগিল, “যে অন- 
ঙ্গের ঈষৎ কুঞ্চিত, শ্রীসারিত-নীল পতাকাযুক্ত-স্থবর্ণধবজ, ঘন 
রস সেচ দারী শৌভা বিশেষ ঘেন বিস্তার করিতেছে” অর্থাৎ 
শ্রীরাধাতশুরূপ মনের শ্বর্ণের ধ্বজে ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ- 
ফলপিরূপ লদ্দিত নীল-পতাকা যেন ছুলিতে লাগিল | ২৩॥। 
কিহ্বয়ীগণের, অঙ্গ মার্জন1 শেষ হইলে, ললিতাদি সর্থীগণ, 
খময়োচিত অতি হগদ্ধ সলিলদাঁর! মহান্নান করাইতে আস্ত 
করিলে চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি আরম্ভ হইল ॥২৩।। অভিষেকার্থ 
লহীগণ, জলপুর্ণ স্ফটিক-গর্গরী হইতে মস্তকোপরি জল সেক 
রুরিতে আরম্ভ করিলে, ফেশকলাপের কান্তিদ্বারা সেই স্ফটিক 
কলস, নীলমণিময় হইল, গ্রবং শ্রীমুখের সন্গিধানে বন্থরত্রময় 
হইল,অর্থাৎ দত্ত অধর নয়ন নাসিকা প্রভৃতির কান্তিদবারা শিখর- 
শমণিষয় পল্মরাগমণিময়) এবং নীলমণিময় ও হেমময় হইল, এবং 
শ্রনারন্মোপরি জলধারা অর্পণকালে "নাপারন্ধ্ধে ও শ্রীমুখে জল 
'শ্রবেশাশঙ্কা় শ্রীরাধিকা! উভভান পাণিষুগল দার] শ্রীমুখ আচ্ছা- 
হন ক্ষজিলে। করতল -যুপলের সঙ্গিধানে বিদ্রুমময় হইল, এবং 


উর্থ সর্গঃ। জ্ীকষ্ণভাবনাস্বত | ৫ 
কুচযুগলের' লঙ্গিধালে হেমময় হইল,' এবং শত ক -ধস্থাচছা 
দিত নিতথ্ব নিকটে জলপিগুবশু হইল, এই শ্রকারে স্ফটিক 
“কলস স্বভাবতঃ শুত্রত্ব-নিবন্ধন একরূপ হইয়়াও শ্রীরাধিক!রে 
তনুসান্গিধ্-বশতঃ বন্থরূপ হইয়াছিল; “অহো। ! শ্রীরাধিকার 
ভ্রীঅঙ্গ ধন্য!!! যে হেতু তুচ্ছপদার্ঘও কাহাক়্ সন্গিথি-লাভমধজে 
মহুণ্ড হয়, কোথায় অল্প শুল্যের স্ফটিকের কলস, -কোঁথায় 
, তাহার নানারত্ব-ময়ত্ব লাভ,” আই প্রকার বিস্ময়ের পক 
হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ 
ক্নানান্তর শ্রীরাধিকাঁর শ্রীঅঙ্গে সংলগ্ন বিন্দু বিন্দু জল, 
কিন্করীসমুহ, অতি শুভ্র গাত্রমার্তনীর দ্বার] মার্ডজন করিলে 
বোধ হুইল,---“স্ছির বিছ্যুত্লতায় ফলিত মৌক্তিকাবলী শরহ” 
কালীন শুভ্র মেঘদ্বারা যেন উত্থাপিত হইতেছে” 11২৭1 আক 
একজন কিন্করী* জলা'পসরণ করিবার নিমিভ) ' শুভ্র বন্্রন্বারা 
কেশসমুহে বেষ্টন করিলেও মধ্য হইতে কান্তি বিনিঃস্ন্ত হৃণ্ড- 
যায় বোধ হইল-_গঙ্গার্থারা যমুনা, আচ্ছাদিত হুইয্রা 
গঙ্গাকে জয় করিবার নিমিত্ত অভ্যন্তর হইতে কাস্তিরাশি-বিজ্তার 
করিতেছেন” || ২৮।। সেই কিন্করীকর্তৃক শুভ্র বস্ত্র বেস্তিত 
কেশততি, অল্প অল্প নিষ্পীড়িত হইয়া ভ্রমিবশতঃ জল উদ্গী- 
রণ করায়” বোধ হইল,-_“ম্বণালবশ শুভ্র চক্দ্রিক কর্তৃক গ্রস্ত 
হইয়া যেন নিবীড় অন্ধকার রাশি, 'কাদিতেছে” 1 হ৯% 
জ্রীরাধারুচির-বসনদ্বারা উদর হইতে চরণ-পর্য্যস্ত বেষ্টান 
করিয়া, সানীয়” আর্রবস্ত্র- পরিত্যর্গগ করিলেন, “সৌখস্বয়প 
আমার গুণ, নানািধ সৃগদ্ধি তৈল সংস্পু্ি শ্রীরাধিকার ক্মানীয 
, ধলনরূপে ভাগ্য ক্রমে ইদানীং মু্তিমাঘ্‌ হইল” ইহা ভানিয়াই' 


৬ . জকৃঞ্ভাবনাসুষ্ত |. হর্থ সঃ? 
বুঝি গন্ধগুণ! পৃথিবী, অনুরাগ বিশেষের সহিত সেই বর 
গ্রহণ করিলেন” । বস্ততঃ অভিরস-সিক্ত শ্রীরাধিকার সেই 
আনীয় বস্ত্র পতিত হইয়। ভূমি স্থগন্ধি করিয়াছিল ॥| ৩০ ॥ 
'ললনামণি ভ্রীরাধিকা, শরীর কিঞ্চিত কুঞ্চিত করিয়া 
অঙ্কুলিরূপ চম্পক কোরকদ্বারা-শিরসিজ সমূহে শ্ীমুখের সম্মুখে 
সঙ্ঈত করিলেন। এবং কেহ কোথা হইতে দেখিবে বলিয়া, 
ভগ্ন নয়নে, ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অত্যুত্তম গাত্র মার্জ- 
নীর প্রান্ততটদ্বয় 'ধারণ করিয়া, -তছুপ্পরি পুনঃ পুনঃ আঘাত 
পুর্ববক, আকাশ যেন ঘনর-ত্রস-ক্রেণুময় করিলেন । অর্থাত 
তাদৃশ গাত্রমার্ঘণীর আঘাতে কেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণ! 
শ্রীরাধার সম্মুখস্থ নভোভাগে পতিত হইতে লাগিল। সেই 
গকশাঘাত দেখিয়া] বোধ হইল,_-“অচপল] চপলা-লতা, বিমল 
ডল্দ্রিকার সহিত নিজ শাখা যুগলের সধ্য উত্পাদন করিয় 
ভাহাদ্বারা ঘনতমে! সমুছে প্রহার করিতে লাগিল; তাহাতে 
মোরাশি নত হওয়ায় উজ্্বলকান্তি লাভ করিল। এতাদৃশ গুণ 
'ভগবস্তৃক্তে দৃষ্ট হয়,তাহার অন্যকর্তৃক পরাভূত হুইয়াও নত হন 
ব্বলিয়! উজ্ভ্বলকান্তি বিশিষ্ট হুইয়! থাকেন ॥৩১-৩৩॥ তদনন্তর 
জ্রীরাধা,যাহার উপরিভাগে রুচির কুঞ্চনদার1 আবৃত, এবং যাহা 
কুষ্চন মধ্য-প্রবিষট-অরুণ সূত্রে বদ্ধ, এবং শ্ীচরণের অগ্রভাগ 
পর্য্যন্ত লন্মিত, এবং নানাবিধ প্রসম্ত চিত্রযুক্ত, (লাহাঙ্গা- 
ঘাগর1) নামে খ্যাত প্রবর অন্বর পরিধান করিয়া, তদুপরি 
 অ্রজদেশে (ধাড়িয়া) নামে খ্যাত, মেঁধবর্ণ কনক-িন্দুযুক্ত নবীন- 
, শাঁটিক! দ্বার! বেন করিলেন; সেই বেষ্টন দেখিবামান্্রই 
আুকুন্দের নয়ন রুদ্ধ হইয়া থাকে || ৩৪ 11 ৩৫ || জ্ীরাঁধিকাঁর 
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দীর্ঘতর কেশ কলাপে যে জলীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল, তাহা 
শোধণ করিতে করিতে, অগুরু-ধূম, স্বর্গত হইল; অহো। !!! 
.অহৎসেবাঁয় কাহার মহোশসব না হয় ?% 
তদনন্তর বিধুমুখী শ্রীরাধা, উচ্ছলিত কান্তিরূপ সৈন্য- 

গ্রণে আবৃত হইয়া, ন্বর্ণাসনে উপবেশন করিলে, সকল কল! 
(ভিজ্ঞা স্থদেবী, পরিচর্ধ্যা করিবার জন্য নিকটে উপস্থিত হুইয়। 
আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ৭ হ্থদেবী, বিধুমুখীর কন্ধরায় 
 সাঈমকর উত্তানরূপে বিন্যস্ত করিয়া, দক্ষিণ করধূত কক্কতিকার 
অগ্রভাগ দিয়া আকর্ষণপুর্বক কেশ কলাঁপ যখন তাহাতে 
অর্পন করিতেছেন; তখন সেই বামকর প্রসারিত হইতে 
লাগিল; এবং অন্য সময় কুঞ্চিত হইতে লাগিল ৭1 ৩৮।। তাহ! 
দেখিয়! বোধ হইতে লাঁগিল--“কনক জাল দ্বারা আকৃষ্ট 
হইয়া যমুন! প্রবাহ, মুকুলিত ও স্ফুটিত কমল মুখে পতিত 
হইয়। যেন--গ্রস্ত হইতেছে” ॥৩৯॥ হদেবী সুন্দর কন্কংতি কা- 
দ্বারা ললাটটের উপরিভাগ হইতে মস্তক মধ্য পর্য্যন্ত পুচ্ছযুগল- 
যুতা কন্দর্পের স্তববিষয়ীভূত সুন্ষ-শরণী-সদৃশী (সিঁথি ) নামে 
খ্যাত রেখা রচনা! করিলেন || ৪০ || সেই রেখ! দেখিয়া মনে « 
উদয় হইতে লাঁগিল,__-“যাহার, স্মরণে পাপরাশি দুরে যাঁয়, 
সেই ভ্রিপথগ! মাঁধুরীরূপ-স্থরশৈবলিনী, হুরি-ন্ধদয়-করিবরের 
কেলির নিমিত্ত প্রবাহরূপে চলিতেছে” এবং তাহাতে পরিজন- 
গণের নয়ন-তরি যেন ভাসিতেছে” | ৪১৪1 * 


পপ 


শ্লেষার্থ। শুরু ক্মহিত মলিন জন সমুদয় গুরুত্বরূপ ঈশ্বরে ভজন করিয়! 
অশেষ রঁসাস্বাদন করিতে করিতে অত্যস্ত সমৃদ্ধিময় বৈকুঠ্ঠে গমন করিয়া 
ছিল? - 
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ললিতা সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া শ্রীরাধার মন্তকের উপরি 
(শিস্ফুল) নামে প্রসিদ্ধ শিরোমণি অর্পন করিলে বোধ হইল,-- 
“কেশরূপ গাঁ অন্ধকার রাশির উপরি, উদয়কালীন-প্রভাকর : 
প্রিয়তমের ন্যায় যেন শোভিত হইলেন”, | যদি কেহ কহেন-- 
“দূর্য্যঃযেমন অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপ এই চুড়ামণি-রূপ 
সূর্ধ্য* কেশরূপ.অন্ধকার নাঁশ করিল না কেন ?” তাহার উত্তর 
“গ্গন-মগুলের সূর্য্য তিমিরারি, আর এই সূর্য্য, তিমিরের প্রিয় , 
তম; স্থতর1ং তিমির ইহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে” ।৪২।। 
সেই চুড়ামণির চারিদিকে বেস্তিত নবীন মৌক্তিক শ্রেণী 
শ্রীরাধার সিঁথি রেখার উপরি শোভিত হইয়াছিল, তাহা! 
দেখিয়া বোধ .হইতে-লাগিল,__“নক্ষত্রগণ, হিমাঁংশুর সেবা 
করিয়। শতার্ত হয়, শীত নিবারণ না হওয়ায় অপরিতোষ, 
নিমিত্ত সূর্যের সেবা করিতে যেন প্রবৃত্ত হইয়াছে” । 

পরে শ্রীরাধার ললাটের উপরিভাগে ললাটিকা (পক্জপাশ্ঠা- 
পিথি) নামক ভূষণ অর্পণ করিলে, তাহার মৌক্তিক শ্রেণী অলক 
(ভুর্ণ-কুত্তল) চুদ্বন করিতে লাগিল; তাহা “দেখিয়া সন্দেহ 
“হইল-_“ইহা! কি সরসছবি-সুখস্থধা-সরোবরের চঞ্চল শৈবল 
সহিত বুদ্ধ ভন? 8৪ || 

তাহার পরে স্থদেবী+ শিরোমণি-লগ্র মুক্তামালা ও ললা- 
টিক! প্রন্থৃতির সুত্রের প্রাস্তভাগ কেশ-ততির সহিত মিলিত 
করিয়! পুম্পের দ্বারা 'বিচিন্রিত করিয়া. জঙ্ঘা পর্য্যন্ত লম্থিত 
বেণী রচনা করিলেন । তাহা! দেখিয়াঁ বোধ হইল--“বিধু, 
তপস্তা, দ্বারা নিজ “কলঙ্ক উদ্বমন করিয়া প্রীরাধার শ্রীমুখস্ব 
লাভ করিয়াছে, এবং উদ্বান্ত কলঙ্ক, কেশ হুইয়াছে” । 


৪র্ঘ সর্গঃ ! ভীীকৃষ্চভাবনাস্থৃত । ৫৯ 
যদি কেহ কহেন ? কেশন্ধপ কলঙ্ক কল! শ্রীরাধিক! শ্বমন্তকে 
কেন স্থাপন করিলেন £ তাঁহার উত্তর--“এই কলঙ্ক কল, 
“চরণে পতিত হওয়ায় করুণাময়ী শ্রীরাধিকা, ইহাতে বেশীরূপে 
অঙ্গীকার করিয়া মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন, তম্নিমিত্ত সঙ্কুচিত 
হইয়া বেশীরূপ কলঙ্ক কলা, জঙ্ঘ! পর্য্যস্ত লম্ঘিত হইয়াও 
কর-দ্বারা চরণ স্পর্শ করিয়! রহিয়াছে” ॥ ৪৬ ॥ স্থদেবী বেণী 
রচন। করিয়া কনক হিরক ও মৌক্তিক দ্বার! বিচিত্রিত স্বছুল- 
প্রসৃত্র-নিশ্শিত পদ্ম (ব্রজদেশে ফোন্দন! নামে খ্যাত ) বেশীর 
অশ্ে ফোঁজন1 করিলেন। তদবলোকনে মনে হইতে লাগিল-__ 
শ্ীরাধিকাঁরপ হরিমনোরথ-কল্পলতা1, উদ্ধাভাঁগে যে বেণীরূপা! 
জটা ধারণ করিয়াছেন, তাহার অগ্রভাঁগে মদন, ইন্দ্রপুর 
বিজয় করিয়া অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট চাঁমর আনয়ন করিয়া, 
বাধিয়। দিয়াছে, অর্থাৎ বটবৃক্ষ ব্যতীত অন্যবুক্ষে বা লতায় 
জটা হইলে নৃপতিগণে যেমন সেই জটার অগ্রে চামর বাঁধিয়! 
তাহার তলে নিধিস্থিতি বোঁধ করাইয়া খাকেন। এইরূপ 
হুরি-মনোরথ কল্প লতার জটাগ্রে (অর্থাৎ শ্রীরাধার বেশীর 
অগ্রে) চামর বাঁধিয়া তত্তলে নিধিস্থিতি, মদন, জানাইতেছে, 
অর্থাৎ শ্রীরাধার দোছুল্যমান বেশীর নিন্বস্থিত শ্রীচরণ তলে 
নিধি আছে, অর্থাৎ তছুপাঁসনায় পরম. নিধি লাভ হয় ইহাই 
বোধ করাইতেছে”%। কেশবদ্ধন সমাঁধার পরে হুদেবীকে 
অপদেশ করিয়া ললিত শ্রীরাধিকাঁকে পরিহাস করিয়া কহি- 
লেন--“হে স্দেবি! তুমি কি বন্ধদা দেবী £*অর্থাৎ মহামায়া, 


* এখানে আরও একটি অত্যন্ত হস্ত ভাব আছে। 


৬ শ্ীকুষ্ণভাবনাম্থৃত | ৪র্ঘ সর্গঃ | 


তোমার দ্বারা যে বালততি *% বদ্ধ হইল, হরি, নিজ রতি 
অনুভব-ক্ষণেই ইহাদিগকেমৌচন করিবেন” ॥ ৪৯ ॥ 
_ তদনন্তর ললিত! ম্বগনয়ন'-শ্রীরাধার মস্তকে বামকর অর্পণ" 
করিয়! ও দ্রীমুখ কিঞ্চিৎ উত্থাপন করিয়! দক্ষিণ করে বস্তিকা 
(তুলী) ধারণপূর্বধক অলক-রাঁজিত ললাঁটে অগুরু দ্রব্যের 
(চোয়ার) সহিত স্থগমদ মিলিত করিয়। তাহাদ্বারা মণ্ডল রচনা 
করিয়া তাহার-মধ্যে সিন্দ,র ছারা অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া তাহার. 
মধ্যে কপ্পুর সম্ঘলিত চন্দন বিন্দু অর্পণপূর্ববক তিলক রচনা 
করিলেন ॥ ৫০-৫১ ॥ 

প্রীরাধার ললাটে সেই তিলক দেখিয়া বোধ হইল-- 
“আঁত্ুভু উমাঁপতিকে পরাজয়-করিয়া তাহার ললাঁট হইতে 
শশিকলা আচ্ছাদন পূর্বক আনিয়া তাহাছ্ার! শ্রীরাধিকার 
ললাট রচনা করিয়া,তাহাঁতে চির সম্ভৃত মুক্তিমান্‌ শুচিরস যেন 
নিহিত করিয়াছে” পুনরায় তাদৃশ তিলক দেখিয়া বোধ হইয়া- 
ছিল--“ভ্রীরাঁধিকার ললাটরূপ-ন্বর্ণপট্টে,”অলকরূপ মাতৃক1 
ক্ষরারৃত এবং বন্ুবর্ণ ও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর 
আঁনন্দদায়ক-বঙ্ীকরণের সামগ্রী স্বরূপ-স্মরযন্ত্র যেন শোভিত 
হইতেছে”? ॥ ৫২-৫৩ ॥ 

_ অনন্তর ললিতা কর্পুর নির্মিত ব্তিকাদ্ধারা শ্রীরাধিকার 
নয়নযুগ অঞ্জনযুক্ত করিলেন। তশুকাঁলীন শ্রীরাধার পক্ষ 
কুঞ্চনের মাধুরী, নীতি নিপুন পৃস্থিতগ্থণেরও রসন1, কোনরূপ 
আশ্মাদন করিতে সমর্থ হয় নাঁ। অর্থাৎ, জিহ্বা বর্ণন করিতে 

* বালততি--অক্ঞ জীবসমুহ ও কেশ রাশি। রূতি-ভক্তি-বিশেষ ও 
সন্্রয়োগ |... 
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পারে না। শ্রীরাধার অঞ্জন রঞ্জিত নয়নযুগল দেখিয়া! তত্রত্য 
পরিজনের মনে উদয় হইল-_““সুর্য্ের প্রভাব আর নাই” ইহা 
'মনে করিয়া! সুর্য্য-শক্র অন্ধকার, সূর্য্য প্রিয়-নলিন-যুগলে 
আবৃত করিয়াছে, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, যে তাহাতে 
নলিন যুগলের কান্তিমত্তা বহুকাল ব্যাপিনী হইয়! বিদ্যমান 
রহিয়াছে” ॥৫৪-৫৫॥ তাহার পরে শ্রীরাধিকার অঞ্জন রঞ্জিত 
নয়ন-যুগলের সহিত কথার ছল করিয়া! ললিতা, শ্রীরাধিকাকে 
পরিহাস করিয়া কহিলেন__-হে নয়ন-যূগল ! তোমরা আমাকে 
কি বলিলে-__-“আমরা সকল অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমাদিগকে 
রত্বাদি না দিয়া মসী-মালিন্য অর্পন করিলে কেন? তাঁহার 
কারণ__“কৃষ্ণরুচি দ্রেবে তোমাদের সহৃষ্ততা অবগত হইয়। 
আমি কৃষ্ণরুচি দ্রেব অর্পণ করিলাম,” হুসিতমুখী-ললিতার এই 
ললিতাক্ষর যুক্ত বচন শুনিয়া, শ্রীরাধিক1 হর্ধ বশতঃ ভ্রুকৌ- 
টিল্য প্রকটন করিলে পুনরায় শ্রীরাধার নয়নের প্রতি ললিত! 
কহিলেন--“হে অঞ্জন রঞ্জিত সফরিকে! কৃষ্ণ ঘনোদগম হইলে 
কাহারও অপেক্ষা না করিয়া তোমরা মধুর ভাব কল! বিশিষ্ট 
নৃত্যগতি বিস্তার করিও, স্ধাংশু-মুখী, শ্রীরাধিক এই প্রকারে. 
ললিতাকর্তৃক পরিহসিত1 হইয়া কহিলেন, হে ললিতে ! 
তোমার অপাঙ্গরূপ নট প্রবরের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া 
আমার দৃষ্টি, কিরূপে নর্তকী হইবে? অতএব হে সখি ! আমার 
মুর্খ দৃষ্টির বৃথা প্রশংসার আর প্রয়োজন নাই॥ ৫৬-৫৮ ॥ 
তাহার পরে ললিতা, বিবিধরত্বযুত-ব্র-যুক্তা শ্রীরাধিকার 
নাদিকা৷ শিখরে অর্পন করিলে, শুভ্র পুষ্প দ্বারা পুজিতবৎ 
প্রতীয়মান হইল, এবং তত্রত্য পরিকরবর্গের মনে হইল,-_ 
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“হধাকর, নিজ রমশ্রী তারাকে (ক্ষত্রে) অভরণে ভূষিত করিয়! 
নিজ বক্ষঃম্থলে যেন অর্পণ করিয়াছে” ॥৫৯॥ এবং “ঘমুক্তাভরণ 
ছলে স্বর্ণ কমল পষ্টাসনে বিরাজিত ছ্যতিরূপ রাজ, অখিল- 
ছুর্ধশ হরি-নয়নরূপ হথখদ নগরছয়, যেন অধিকার করিয়াছে; 
“আরও মনে উদয় হইতে লাগিল__“নাশাভরণে, লাবণ্য 
লতার বীজ জ্ঞানে, কৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হুইয়! তদীয় নয়নরূপ 
বিলাঁসি যুগলের কি ইহাঁতে সতৃষ্ণতা হয় ? ॥ ৬০-৬১॥ আরও . 
মনে হইল--তিলফুলের তুন হইতে বিচিকিলের.( মতিয়া রায় 
বেলের ) বর্ভলাকৃতি কোরকরূপ-নির্দোষ-কাম বান নির্গত 
হইয়া, মুকুন্দ ধৈর্য্যধ্বংসের নিমিত্ত পারমৈশ্বর্ধ্য প্রকটন করি- 
তেছে কি? পুনরায় ললিতা জগম্মগুলে মহাসৌভাগ্যযুক্ত 
নাঁাভরণকে উদ্দেশ করিয়া পরিহাস করিতেছেন-_অধরি ! 
নাশাভূষণ! তুমি মাধূর্য্যাম্থতযুক্ত বড়িশ! অতএব ঝটিতি কৃষ্ণের 
নয়নরূপ সফর মৎস্ত-যুগলে আকর্ষণ করিও” ॥ ৬২-৬৩॥ ললি- 
তাঁর এই পরিহাসোক্তি শ্রাবণ করিয়া বিশাখু! কহিলেন-__হে 
ললিতে! যে অনুরাগ সাঁগরবাসি-_হুরি-নয়ন-মফর কুলবতী- 
গণের, ধৈর্য্য ভয় বুদ্ধিরূপ সম্পুট পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া থাকে, সে' 
এই বড়িশও গ্রাস করিবে, অর্থাৎ হে ললিতে ! তুমি যাহ 
কহিলে,তাহাঁর বৈপরিত্য হইবে,যেহেতু সেই হুরিনয়ন সফরের 
দমন কর্তা ভূমণ্ডলে কেহই নাঁই “এই প্রকারে সখীষুগলের 
বাগস্বতপান করিয়া শ্রীরাধিকা। ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন--অগ্নি 
ললিতে! অয়ি বিশাখে! তোমরা ছুই জনও পরম্পরে কৃষধাতুর 
কর্ম হও; অর্থাৎ তোমাদের ছুই জনকে সে কৃষ্ণ আকর্ষণ করুক, 


ৰং তোমরা ছুই জন তাহাকে (কৃষ্ণকে) আকর্ষণ কর”1৬৪-৬৫। 
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পরে প্রীললিতাদেবী শ্ীরাধিকার কুন্দাবতংসিত: কর্ণ- 
যুগলের উপরি বস্ত্র-ছানিত কান্তির ন্যায় চক্রি-শলাকা-যুগল ক্ষ 
এবং অধোভাগে মণিকুণগুল-যুগল অর্পণ করিলেন ॥ ৬৬ ॥ 
তাহ! দেখিয়া! বোধ হইল--“কন্দর্প-তরুর উৎকৃষ্ট পল্পধুগল, 
কৃষ্ণ ভরমরের প্রমদ-প্রদ শোঁভারপ-মধুপুর্ণ মণিময় স্তবকষুগল 
যেন ধারণ করিয়াছে?” || ৬৭ || 

পরে ললিতাদেবী, শ্রীরাধিকার স্ৃছুগণ্ড যুগলে মকরিক' 
যুগল লিখিতে লিখিতে মকরকেতনকে আহ্বান করিয়া কহিতে 
লাগিলেন,__হে কন্দর্প!তুমি এই গীঠে আসিয়া উপবেশন কর, 
তাহ! হইলে নিজ 'অরুণাঁধর পল্লব অর্পণপুর্র্বক রসময় সময়ে 
জ্ীহরি তোমাকে অর্চনা করিবেন” ॥ ৬৮ ॥ পুনরায় ললিতা» 
জ্রীরাধিকার গণগুযুগলে লিখিত মকরিকাযুগলে অপদেশ করিয়া! 
ক্ীরাধিকাঁকে পরিহাস করিয়া বলিলেনঃ_-হে মকরিকাধুগল £ 
তোমাদের উপরি যখন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের মকরযুগল পতিত 
হইবে, তোমর! তখন তাহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিও, তাহা? 
হুইলে তোমাদের সকল কলা সফল! হইবে; কারণ সেই 
মকরঘুগল “অঘহর শ্রুতি-সেবী” অর্থাৎ পাপনাঁশক বেদ- 
সেবী, স্থৃতর1ং এতাদৃশ পতিলাভ বনু সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, 
শ্লেষার্থ--( শ্রীকৃষ্ণের শ্রাবণবর্তি )।| ৬৯ | ললিতা-কর্তৃক 
লিখিত মকরীযুগলের ব্যাদত্-বদন বিলোকন করিয়! মনে 
হইতে লাগিল,-_“কর্ণ ভূষণস্থ-হীরক-কণা, স্বর্ণ দর্পণ-সদৃশ 
শ্রীরাধার গণুযুগনে পতিত হইয়া! লাজ খেই)ভ্রাস্তি করায়, তাহা? 
ভোজন ' করিবার নিমিত্ত মকরিকাঁধুগল, যেন 8) বদনে 

* চক্রিশলাকা_াক্রী বিশেষ। | 
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বিদ্যমান রহিয়াছে” ॥। ৬৮1 নয়ন! শ্বীরাধা, ললিতার এই 
পরিহাস-বচন শ্রবণ করিয়া! কহিলেন-_-“হে ললিতে ! সখি ! 
আমার এই মকরিকাঁযুগল, অচপল+, ও সুছুলা, অতএব কৃষ্ণের 
কর্ণস্িত শুক্ষ নীরস ও চপল মকর-যুগলের সদৃশ হইতে 
পারে ন।, তুমি কি নিমিত নহাস্ত বচন তথ! বলিতেছ ? ॥৭০। 
তুমি তোমার ভুজস্থিত অঙগদরূপ-কুণগ্ডুলিকার কঠিন বক্ষঃস্থলে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ি কঠিন-কুণুল-যুগলে শয়ন করিয়া রাখিও । 
যদি বল-কুগুলযুগলে কি নিমিত্ত শয়ন করাইয়া! রাখিতে কহি- 
তেছ ? তাহার কারণ শ্রবণ কর,__“যোগ্য সঙ্গ লাভ হইলে 
দোষ বিশেষ নিবৃত্ত হইয়? গুণ-বিশেষ উদয় হইয়া! থাকে, এই 
হেতু ফ্কুষ্ণের কর্ণের কুগ্ডল-যুগল, ভুজাঙগদ-কুগুলিকারপ স্ত্রীর 
লাভে পরমাঢ্য হইলে, ইহাদের চপলতারূপ দোষ নিৰৃত্তি 
হুইয়। যাইবে” ॥ ৭২ ॥ 
জ্রীরাধাঁর 'চিবুক মধ্য, ললিতা, স্বগমদ বিন্দুযুক্ত করিলে 
(বোধ হইল--““বিধু স্বকরে তিমির সংহার করিয়া করুণাবশতঃ 
তাহার ডিস্তে শিশু সম্ভানে) যেন নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করি- 
ম্মাছে || ৭৩1॥ চিবুক বিন্দু উপলক্ষ করিয়! পুনরায় ললিতা- 
দেবী, পরিহাস করিয়া কহিলেন আমি এক্ষণে মীধূর্য্য সমুদ্র 
সমুৎপন্ন পুর্ণ স্ধাংশু-মগ্ুলে যে কৃষ্ণবর্ণ পৃষত *%* অঙ্কন করিলাম, 
ইহাকে কৃষ্ণ নিজ মুদ্দরী,ছোপ মোহর) অক্কিত, নিজ দ্রব্য জ্ঞানে 
সরস করিয়া,এবং স্বয়ং রসান্গুতব করিয়া রমিত করা ইকেন” 7৭88 
জ্ীরাধাঁর চিবুকস্থিত বিন্দু খিলোকন করিয়া] মনে উদয় হইল-_- 
“আত্মভূ বুঝি কনক কেতকী পত্রদ্বারা নাঁনাশিল্প-কলা- 
উর 


গ পত--বিশ্ু ও সখ 


€র্থ সর্গঃ ॥ শ্রীরুঞ্চভাবনাস্বতখ : ৬ 
ভূবিত-দ্বিকোণ পুটী (দোন1) নিম্মীণ করিয়1 তদুপরি বিশ্বকল- 
ষুগল নিধান করিয়া তন্িম্মে অত্যন্ত শোভা-শালী ভ্মরতনকজে 
যেন শয়ন করাইয়া রাখিয়াঁছে” ॥ ৭৫ 4 

পরে টিন্রাদেবী, বরতনু শ্রীরাঁধিকাঁর শুনযুগলোঁপরি রা 
অশ্রু কুমকুম ও চন্দন দ্বারা,সুন্মতর পল্লবযুক্ত লতা সুন্দররূপে 
অঙ্কন করিলেন ॥ ৬ ॥ তাদৃশচিত্রিত শ্রীরাধার স্তনযুগল 
দেখিয়া বোঁধ হইল-_রস-সরোঁবরে মদনের চক্রবাঁকষুগল 
নিমগ্ন হইয়া শৈবলযুক্ত হইয়া সহসা! যেন উত্থিত হইয়াছে, 
এবং মুরহুররূপ মত্তমাতঙ্গ, এই ছুই চক্রবাঁকে দেখিলে নিজ 
কর সঙ্গে ইহাদিগকে ভাঁলরূপে খেলা করাবে” ॥ পণ না 
তদনন্তর গ্রীরাধার ছুই ভুজে চম্পকলতা এবং ইন্দুলেখা মণিমর 
অঙ্গদ (বাজু) পরাইয়। দিলেন, তাহ দেখিয়া, বোধ হইল- 
“্পুর্ণজ্দর দ্বিখণ্ড করিয়? উৎকৃষ্ট স্বণালযুগ্রজেকে, যেন রাথিয়া 
রাখিয়াছে” ॥ ৭৮ ॥ তাহার পরে অঙ্গদযুগলে ব্যপদেশ করিয়া 
শ্রীরাধিকাঁকে সখীদ্ঘয়, পরিহাস করিতেছেন--অঙ্গদ-যুগল ! 
আশমরা,তোমাদ্দের নামের ব্যুৎপত্তি দ্বারা অন্ুমান করিতেছি 
“পএখন যিনি তোমাদিগকে ধারণ করিয়াছেন,তাহাকে তোমর! 
কোন ব্যক্তির অতুল অঙ্গ প্রদান করিবে, যদি না! কর তাহ! 
হইলে প্রতি সভায় লোকে তোমাদিগকে সদোষ বলিবে,অথবা 
তোমরা স্বধারিশ্নীকে তহশুপ্রিয়জনের অঙ্গদান করিতে ন1পারিলে 
একবারে মিথ্যা হইবে, কিম্বা “অঙ্গদান যে করে” তাহার নাঁম 
অঙ্গদ, এই নামার্থের পরিবর্তে “অঙ্গ যে খণ্ডন করে, তাহার 
নাম আব্গ'ঘ এই নামার্থ প্রাপ্ত হইবে” টি চম্পকলতার এই 


৬ তব ৭০৯ 


(৯১ 
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চ্পকলতে !. এই অঙ্গদ হরিনয়ন পথবতা্ণ হইয়াই অনঙ্গদ হয়, 
হৃতরাং অতি বিচিত্ররূপে আমাদের পরমার্থরূপ বস্তু পুরণ 
করে, অতএব এই অঙ্গদযুগল, পরম উদার, অর্থাৎ কুষ্ণকে 
দেখিবামাত্রী এই অঙ্গদযুগল, অনঙ্গ প্রদান করে, অর্থাৎ 
কৃষ্ণের কাম উদ্দীপন করে; তাহার পরে স্বধারিণীকে কৃষ্ণা 
প্রদান করে, তাহাতেই রহছোঁলীল। হয়, পরে আমাদের 
তদ্দর্শনরূপ পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে, একারণ হ্ৃষ্ট চিত্তে 
অঙ্গদযুগলের অতি মহতাঁর প্রশংসা কর, কিস্তু মিথ্যা বা 
অঙ্গচ্ছেদী বলিয়া বৃথা নিন্দা! করিও না ॥ ৮০1 এই প্রকার 
সখীযুগলের নম বচন শ্রবণ করিয়! স্মিতমুখী-রাধিক1, লজ্জী- 
বশতঃ নত নয়ন] হইয়া কহিলেন_-হে সখি ! অধিক অঙ্গদের 
বার্তীয় আঁর প্রয়োজন নাই, তোমাদের অঙ্গসমূহে শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গদত্ব এবং অনঙ্গদরত্ব এবং অগদত্ব এই তিনটা গুণই বিদ্য- 
মান আছে, অর্থাৎ হরি তোমাদের হিখিলাঙগে ভঙ্গার্পণ 
করেঃ এবং তোমাদের অনঙ্গোদ্দীপন করে, এবং কন্দর্প-জ্বর 
নিবারক অগদ ( ওষধ ) অর্পণ করে, অঙ্এব অঙ্গদের যে গুণ 
বলিলে তাহ! শ্রীকৃষ্চে ও তোমাদের মধ্যে রহিয়াছে ॥ ৮১1 
তাহার পরে উপরোক্ত সখীযুগল, জ্ীরাঁধিকাঁর মণিবন্ধযুগলে 
ইন্দ্রনীলমণি-নির্িত ও স্বর্ণ রেখাযুক্ত চুড়ী অর্পণ করিলেন । 
যে চুড়ী সময়-বিশেষে মণ্ুর অন্ফট ধ্বনি করিয়া কর্ণকুহুর 
পরিতৃপ্ত করিয়া! থাকে ॥ ৮২ ॥ রাধার কলাবিষুগলে * চূড়ী 
দেখিয়া বোধ হইল-_-“ক্রীরাধার কররিবিন্দের উপরিস্থিত নখর- 
রূপ হুংস-শীবকগণ কর্তৃক অপসারিত হইয়া ভ্রমর-জ্েণী, ভয় 


৬ কলাবি-সমণিবন্ধ, হত্ত-আন্ি। 
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পাইয়া! যেন কমলযুগলের কণ্ঠ ধারণ করিয়াছে_এবং শরণাগত 
বনলতা হেতু কমলযুগলপভ্রমরাবলীর সম্বন্ধে হংসশাবকদিগের 
নীলকমল ভ্রান্তি উত্পাদন করিয়াছে, নচেৎ এখান হইতে 
তাহার! ভ্রমরসমূহে নিঃসারিত করিত” ॥৮৩॥ পরে জ্রীরাধিকার 
মণিবন্ধে কঙ্কণ পরিধাপন করাইলে বোঁধ হইল--“্রীরাধিকা। 
নিজ প্রিয়তম কৃষ্ণচক্দের শরীর ও বসনের কান্তিরূপ জপমাঁল! 
বলয় ও কঙ্কণের ছলে যেন নিজমণিবন্ধে স্থাপন করিয়াছেন, 
যেহেতু জাপকদিগের এই স্বভাব--“তাহারা পরমাসক্তিবশতঃ 
জপমাল? মণিবন্ধে স্থাপন করিয়া থাকেন” || ৮৪ || 

তদনভ্তর স্রীরাধার হস্তে প্রতিসর (পঁহুচি নামে খ্যাত 
হস্ত-সুত্র ) বন্ধন ক্িলে বোধ হইল-_“পক্ষী-হিংসক ব্যাঁধ 
বিশেষ, যেমন পক্ষী-বন্ধনার্থ পল্পবমূলে ফাদ পাতিয়া থাকে, 
এইরূপ মদন শাকুনিক (অর্থাৎ মদনরূপ পাখমারা) শ্রীরাঁধিকা- 
রূপ অস্থতময়ী-লতাঁর কর-রূপ পল্লবের মুলে প্রতিসর-রূপ 
কুষ্ণবর্ণ সুত্র-শির্টিত ফাঁদ, হরিমানস £চকোরকে বন্ধন করিবার 
জন্য যেন পাতিয়াছে” ॥| ৮৫ || শ্রীরাধিকা দক্ষিণ হস্তের 
অঙ্কুষ্ঠ তর্জনী ও মধ্যম! ব্যতীত উভয় হস্তে অঙ্কুণীয়সমুহ ধারণ 
করিলে, বোধ হুইল--“নখরূপ চন্দ্রগণ হস্তরূপ্‌, কমল- 
যুগলের আশ্রিত হইয়াছে, যদি কেহ কৃহেন--“ণন্দ্র, বিপক্ষ 
কমলের আশ্রিত হইল কেন ? তাহার উত্তর স্রীরাধিকার নখ 
চন্দ্রীপেক্ষা করকমলে অধিক সৌভাগ্য প্রদান করায়, অত্যস্ত 
মহদাশ্রম় নিমিত্ত বিলক্ষণ বলশালী, জানিয়া ভয়বশতঃ 
নখররূপ চন্দ্রমণগুলী, করকমলে যেন আশ্রয় করিয়াছে”, 
তাহ! দেখিয়া নখচন্দ্র-মণ্ডলীর স্ত্ীস্বরূপা জঙ্গুনীয়রূপ-নক্ষত্র- 
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মণ্ডলী, করকমলের-ল-ন্বরূপ অঙ্গুলিসমূহে বেষ্টন করি- 
য়াছেক | ৮৬ | 

তদমস্তর ভ্রীবিশাখা দেবী, শ্রীরাধিকীর বক্ষোজবুগলে 
মুক্তাদঘারা গ্রথিত ও অতি কোমল এবং অত্যন্ত, হিতকর 
অরুণবর্ণ কঞ্চুকযুগল অর্পণ করিলে বোধ হইল--“যাহাঁর 
ধন্ম উল্লঙ্ঘন কর! স্বভাব, সেই হরি-বশীকরণ-কৌতুকী, অনুরাগ 
রূপভট, শ্ীরাধিকাঁর অন্তঃকরণ হইতে বহিরুদগত হইয়1 হৃদয় 
বন্দীর উপরি যেন নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতেছে” ॥৮৭-৮৮॥ 

কঞ্চুক অর্পণ করিয়া কণ্টভূষণ (চিক) হইতে ক্রম-লম্ঘিত, 
চঞ্চল মুক্তাহার দ্বার' ভ্রীরাধিকার কুচযুগ্যলের বিশিষ্ট শোভা 
সম্পাদন করিলে বোধ হইন--কাম, পুর্ককৃত নিজাপরাঁধ 
রশি সংক্ষয়ের নিমিত্ত, কনক নির্টিত »জ্থ হইতে বিনিঃস্থত 
অমল স্রধূনীধারায় জ্রীশিব প্রতিমাঁষুগলে কি অভিষেক করি- 
তেছে £” || ৮৯৯০ || 

পরে বিশাখাদেবী শ্রীরাধিকার "ন্দয়রূপ বিষুতপদে 
(জ্রীকৃষ্ণাধিকৃত স্থানে) শ্রীহরিধামধারী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গ্রাতি- 
বিশ্ব ধারণ করিতে সমর্থ) এবং মুকুরবৎ স্বচ্ছ মহার্ঘ্য গ্রুব-পদক 
(নিশ্চল পদক ) অর্পণ করিলেন, ( শ্লেঘার্থ) যেমন বিষুণপদে 
(আকাশে) গ্রুবপদক (ফ্রবস্থান) বিদ্যমান আছে, এবং ভাঁহাঁতে 
সময়ে সময়ে হবিধাম € বিষ্চম্বরূপ ) বিরাজিত হইয়া! থাকেন, 
এইরূপ শ্রীরাধার বক্ষ্থলার্পিত *গ্রব-পদকে হরিধাম ও 
(্রীরুফম্বরূপ) সময়ে সময়ে বিরাজিত হইয়! খাঁকেন 1 ৯১ || 

তুঙ্গবিদ্য1 রাধিকার নিতম্বে অনুরাগের সহিত, ক্ষুন্র 
শবপ্টিকা' অর্পণ- করিলে 'ব্োপ্ধ হইল--₹“মহোতৎসবকারী, মদন 
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নিজ থৃহে যেন ( বন্দন মালা) বন্ধন করিয়াছে, যর্দি কেহু 
কহেন- প্রতি দিন মদনের মণিতোরণ বাঁধিবার প্রয়োজন কি? 
তাহার উত্তর_-“বিভূতিমাঁন্‌ জনের! প্রায়ই নিত্যোতৎসব 
করিয়া থাকেন ? শ্রীরাধার নিতম্ব বিদ্বে বদ্ধ- ক্ষুদ্র ঘণ্টিক 
দেখিয়া! বোধ হইল-_“ণ্্ীরাঁধার ত্রিবলীতরঙ্গে যাহার কান্তি- 
সমুচ্ছলিত হয়, সেই নাভি সরোবর তটে মধুর স্বরযুক্ত, সরস 
সারস পক্ষীগণ কন্দর্পমদ বশতঃই কি এশ্বর্্য প্রকাশ 'করি- 
তেছে ?” ॥৯২-৯৩॥ পরে রঙ্গ দেবী, রুচির হংসক পোদকটক) 
যুক্ত শ্রীরাধিকার চরণ সরোজযুগলে মণিনৃপুর পরিধান করাইয়া: 
এবং শ্রীচরণাঙ্কুলী সমূহে মধুর ধ্বনি বিশিষ্ট এবং নিষুত স্বর্ণ- 
মুদ্রা মুল্যের মণিযুক্ত উর্্মিক! (পাদাঙ্গুলীয় পাশুলী) পরিধান 
করাইলে বোধ হইল-_দভ্রিজগত্দ্র্তি মধুরিমা, আঁপনাঁকে 
সফল করিবার জন্য শ্রীরাধিকাচরণে লুঠিত হুইয়া চরণভূষণ ও 
অঙ্কুলীভূষণ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া রণ রণ ধ্বনি করিয্া 
অপর স্থকৃতি-সম্পন্ন বিবেকী ব্যক্তিদিগকে শ্রীচরণের গুণগণেক 
স্তব করিবার নিমিভ যেন প্রেরণা করিতেছে” ॥ ৯৫ ॥ 
__ অত্যন্ত অরুণবর্ণ চরণ নখরাগ্র ও চরণতলযুগল,যাঁবক ছার] ' 
রঞ্জিত হুইল; যদি কেহ কহেন_-“মহা বিদগ্ধা সখীপণ, কেন 
স্বভাবতঃ অরুণ চরণে অলক্তক দিয়! পিষ্ট পেষণ করিলেন ৮” 
তাহার উত্তর--“ইহ জগতে কি কোন মনুষ্য, সামান্য 
জ্যোতিঃযুক্ত দীপ শিখার দ্বারা তেজঃপুঞ্জময় সূর্য্য দেবের পুজা 
করে না! ? ॥৯৬॥ চরণালঙ্কারে ভূষিত যাবক-রঞ্জিত শ্রীচরণযুগল 
দেখিয়া বোধ হইল-_“দূর্য্য, নিজপ্রিয় নলিনযুগলে শ্রীরাধার; 
চরণযুগলের সাযুজ্যপ্রাপ্তি করাইয়া আপনি, ঘাবকরূপে তদ]- 
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শ্রিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া! অবধূত পরমহ”স *% যুগল, যেন 
নাঠিতেছে; অর্থাৎ আমরা যাহার মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মসাজ্য্য 
লাভ করিতে বাসন! করি, সেই বিজ্ঞ চূড়ামণি সূর্য্য, স্বপ্রিয় 
নলিন সহিত আমাদিগের আশ্রিত শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগলের 
সাফুজ্য প্রীপ্ত হইল, অতএব মোক্ষস্থথ অপেক্ষা! প্রীরাধিকার 
চরণাশ্রয়ে পরমাধিক স্থখ, ইহা মনে করিয়া যেন পরমানন্দ 
ভরে অবধূত পরমহংসযুগল নাচিতেছে” ॥ ৯৭ ॥ ভ্ভাহার পর 
শ্রীচরণস্থ যাবককে সন্বোধনপুর্ধবক ললিতা, কহিলেন-_অয়ি 
যাবক! (আমি এই শ্রীচরণের সৌন্দর্য্য উত্পাদন করিতে সমর্থ 
হইলাম না) ইহা! মনে করিয়া শোঁকসন্তপ্ত হইও না, ইহার 
পরে তোমার অধিকতর লৌভাগ্য উদয় হইবে; কারণ তুমি 
এক্ষণে ভ্রীরাধার চরণযুগলে অরর্দণত করিতে না পারিলেও এই 
চরণাশ্রয় বলে শ্রীকৃষ্ণের ললাট, তট অরুণিত করিতে সমর্থ 
হইবে” ॥ ৯৮ ॥ এই বাক্য শ্রবণ করিয় স্থায়িভাব পণ" উদগম 
হওয়ায় প্ীরাধা, ব্যাঁকুলবুদ্ধি হইয়াঁও কিঞিৎ পরূষভাধিণীর 
ন্যায় নিজসখী ললিতাকে তর্ভজন করিতে লাগিলেন--যদ্দি 
কেহ কহেন-_“ঞ্রীরাধিকা রুসকথা শ্রবণ করিয়! প্রিয়সখীকে 
তঙ্জন করিলেন কেন ? তাহার উত্তর-“ততুকালে অত্যন্ত 
বলবতী উৎকণ্ঠারপাসখীর সেবাদ্বারা এতৃই বশীভূত হুইয়া- 

ছিলেন, যে তঙ্গিমিত্ত শ্রীরাধ! অন্য সখীর রস কথা অবধি 


€ আবধৃত পরমহংস-_নমবধৃত যোগিবিশেষস্-পরমহংস জ্ঞানি বিশে, এবং 
রুম্পিত পাদ কটক। 
* স্থারিভাব-স্অনুজাগ | 
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সহিতে পারেন নাই ।) ৯৯॥। শ্ীরাধা কহিলেন--অয়ি সখি! 
ললিতে ! নিজ চরণ যাবকদ্ধারা কৃষ্ণের ললাটতট-রঞ্জ»রূপ 
. নিজগুণ, পর মস্তকে নিক্ষেপ করিয়। তুমি যে উপহাস করি* 
তেছ, এই উপহাস তোমাতেই থাকুক; আমি যদি এ জদ্মের 
মধ্যে এই গুণ একদিন পাইতাম, তাহা হইলে তোমাকেও 
এইরূপে উপহাস করিতাম) হে ললিতে ! উক্তগুণ লাভ কিয় 
তুমি অত্যন্ত গর্বিধনী হুইয়াছ, এই জন্য তুমি আমাদের মত 
ভাগ্যহীন জনে উপহাস করিতে পার, কিন্তু আমাতে উপহাস 
করিবার সামগ্রী কিছুই নাই, যেহেতু এ জন্মে জাঁমি তাহাকে 
(কষে) কখন দেখি নাই; যদি ভাগ্য বশতঃ কোন সময় দেখিতে 
পাই, তাহা হইলে তোমার সহিত তাহার গ্রাম্যধন্ম সম্পাদন 
করিয়া এইরূপে তোমাকেও আমি পরিহাস করিব” 1১০০ 
তাহার পরে রসমঞ্জরী, আদরপুর্ববক কপুর চন্দন স্বগমদাদি- 
দ্বার নিশ্মিত অনুলেপন শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করিলেন, 
কিন্ত শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক সৌরভরূপ নৃপতি, দাস- 
রূপে সেই অন্ুলেপনে অঙ্গীকার করিলেন, যদিচ শ্রীরাধার 
স্বভাবতঃ স্থগদ্ধি প্রীঅঙ্গে অনুলেপনাদিদ্বার। স্থগন্ধি করিবার . 
প্রয়োজন নাই, তথাপি রসমঞ্জরী, সেবার সামগ্ীবোধে অর্পণ 
করিলেন মাত্র || ১০১ ॥| তাহার পরে তুলসী মঞ্জ?ী, পরমা- 
নন্দ সহকারে শ্রীরাধিকার প্রবরমুত্তনযুক্ত বক্ষঃস্থলে অতি 
মুক্তমাঁলা (মাধবীমাল1 ) এবং করসরোরূহে*কেলি-সরোরূহ 
অর্পণিপূর্ববক বক্ষ-স্থলে, এবং করে, দ্বিত্ব করিলেন; অর্থাৎ 
যুক্তাযুক্ত বক্ষ:স্থলে অতি মুক্তামাল দিয়া ও করকমলে লীলা- 
কমল দিয়! দ্বিরূপত্ব সম্পাদন করিলেন ॥ ১০২ ॥ তাহার পরে 
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রঙ্গণমালা ত্বর1 করিয়া! শ্রীরাধিকার সম্মুখে মণিদর্পণ স্হাপন 
করিলেন, তাহাতে শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গের শোভাই যাহাদিগের 
অভরণ, . তাদৃশ অভরণযুক্তল্ত্রীরাধাতনু ছিস্বপ্ূপা হইল, 
অর্থাৎ দর্পণে- প্রতিবিদ্বিতা 'সাভররণ। রাধাতন্ু, এবং প্রকৃত 
শাঁভরণ। রাধাতনু,দেখিয়া বোঁধ হইল, “দর্পণই যেন প্রতিবিন্ব 
গ্রহণ করিয়! সাভরণ! এক রাধাতন্ুকে ছুই করিয়াছে” ॥১০৩॥ 
অনস্তর বুষভানুনন্দিণী, নিজ মধুরাঙ্গের কান্তি দর্শন করিয়া 
ম্বত্যন্ত চমতকৃতা হইলেন, এই মধুরাঙ্গের মধুরকান্তি দেখিয়া! 
শ্রিয়তমের মনে ষে স্থখের তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, ভাহ! স্মরণ 
করিয়া মনে মনে কহিতে লাগ্রিলেন__“আমার শরীরে অনন্ু- 
সুতচর এই মাধুর্য সিন্ধু কোথা হইতে আদিল, ইহার রসা- 
স্ববদন করিয়! মহোৎসব লাভ পূর্বক মধুসুদন কিরূপে ধৈর্য্য 
খরিতে সমর্থ হইবে £ আমার অমার্জিত কান্তিকণা অনুভব 
করিয়া যে, আনন্দ সাগরে প্রবেশ করিয়া? থাকে, সেই আমার 
প্রিয়তম এই 'শোভার সাগর অনুভব করিবে, অহে। ! এমন 
সময় কি আমার আসিবে? হাক্স 1! প্রিয়তমের দৃষ্টি গোচর 
লা হুওয়ার জন্য অত্যন্ত ভাগ্যহীন কান্তিরাশি কেন এখন 
উদয় হইল? যদ্দি কেহ আমাকে বলে--এই অলৌকিক 
রূপসম্পন্ভি' উদ্দেশ করিক্প1] শোক করিতেছ কেন? আমি 
তাহাকে বলিব--এই মহীমণ্ডলে ষে সকল লোকপুজিত 
অলৌকিক সম্পত্তি ব্যর্থ হয়, তাহা উদ্দেশ করিয়া কে শোক 
না.করে? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি গোচর না হওয়ার, নিমিত্ত 
আঁমাঁর সৌন্দর্য্য রাশি অত্যন্ত ব্যর্থ হওয়ায় আমি শোফ. বরি- 
তেছি”৭। ১০৪-১০৭ 3। 


৪র্ঘ সঙ্গ । জীকৃষ্ণভাঁবনান্বৃত ৭৩ 


শ্রীরোধিকা, এই প্রকার মনে মনে ভাবিতেছেন, এমন সময় 
অত্যন্ত বলবতী কৃষ্ণদর্শনেচ্ছারূপা-সখী, প্রফুল্ল হইয়া! সহস। 
শ্রীরাধিকাকে হঠ করিয়া! ধৈর্য্যচ্যতিরপ রাজ্যে লইয়! গিয়া 
বাঁধিয়া রাখিয়া; যেন বলিল-_“হে -রাধে ! “আমি কুল- 
বতী ধৈর্য্য ঘখারণ করিয়! থাকি” ইহা! ঘদ্ধি মনে কর, তাহাও 
আমি ত্যাগ করধঁইব” ইহ! শুনিয়াই যেন শ্রীরাধা ভয় পাই- 
লেন, অর্থাৎ কৃষ্চদর্শনেচ্ছায় ধৈর্য লোপ হওয়ায়, তদবস্থ। গুরু 
জনে, দেখিবে বলিয়া ভীত হইলেন || ১০৮ || ইত্যবসরে 
বাৎমল্য-কল্পলতা-সদৃশী ব্রজরাজমহিধীর আদেশে কৃতিনী-কুল্দ- 
লতা, শ্রীরাঁধার নয়ন মধুকরে প্রমোদিত করিবার নিমিত্ত 
নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শ্তরীরাধা, কুন্দলতাকে 
সন্দর্শন করিয়! অভ্যুত্থান পুর্ববক হাদিতে হাসিতে কুশল প্রশ্থ 
ছিজ্ঞাা। করিয়া যে স্বখোতকর্ষরূপ-অস্থত ৰুপ্রি করিলেন, 
তাহাছ্বারা সমস্থ ও সমানকান্তিবিশিষ্ট সখীগণ, পরমানিন্দ* 
লাভ করিয়।ছিলেন ॥ ১১০ ॥ 

পপ ২ সত ১২৫ 
ইতি শ্রীক্ুষ্ণভাবনান্বতেমহাকাব্যে প্রীমঘিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুর-সহাশয়- 
কুতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদ দ্বৈতবংশ্ত শ্রীবুন্দাবনবাসি 


শ্ীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে অলঙ্কার 
শোভান্বাদন-নাম চতুর্থসর্গঃ । 


(১০) 


শ্ীরুঞ্চভাঁবনাস্বত মহীকাব্য । 
পঞ্চমসর্গ? | 
শপ গ2তশিী 
চিলি শ্রীরাধিকার্‌ প্রানন্দালয়ে গয়ন ও রন্ধনাদিলীলা। ' 
ক তত স্‌ 
উন কুন্দলতাকে অভ্যুত্খানাদি দ্বারা সম্মান 

লী] করিয়া কহিলেন_হে সখি! কুন্দলতে ! 
| তোমার অকস্মাৎ আঁগমন,আমার প্রতি ব্রজ- 
রী পুর পরমেশ্বরীর প্রসাদ অভিব্যক্ত করিতেছে, 
৪৯৯ কারণ রজনীযোগে চক্দ্োদয়েই পুর্ববদিকৃ, 
কোন পিক শোভা বিশেষ ধারণ করিয়া! থাকে, অর্থাৎ 
রজনীতে পুর্ববদদিখিভশগের শোভ। বিশেষ দেখিয়া যেরূপ 
চন্দ্রোদয় অনুমিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এ সময় তোমার 
হঠাৎ আগমন দেখিয়1 শ্রীব্রজেশ্বরীর আমাতে প্রসাদ বিশেষ, 
অনুমিত হইতেছে ॥ ১॥ হে সখি! আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, 
ল্লীব্রজেশ্বরী আজ্ঞ। ছলে কোন করুণাস্ত আমাকে বিত্রণ 
করিয়াছেন । হে শ্রিরসখথি ! এই কুপান্বতের অলাভে আঁমার 
দুঃখিত মন, আপনাকে আপনার 'হিতকারী বলিয়াও বোধ 
করিতে পারে নাই,অর্থাৎ আমার.মনে এই প্রকার ছুঃখ হুইয়া- 
ছিল, ঘষে তাহাতে আত্মা, এই দেহ মধ্যে অনবস্থান করাই 
ছ্থিতকর বলিয়! নিশ্চয় করিয়াছিল ॥ ২॥ হে রসবতি ! তুমি 
রক্ববতী-ক্রিয্লার জন্য (রন্ধন করাইবাঁর জন্য ) আমাকে লইতে 
 'আঁনিয়াছ” ইহাই আমি বুঝিলাম; যেহেতু সর্বাগ্রে আমার 
বৃদ্ধা-শান্ুরীকে অনুনয় রিয়। পরে অতিবেগে আমার নিকটে 
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আসিয়াছ; অর্থাৎ ঘন অন্য কার্ধ্য থাকিত, তাহা হইলে 
বৃদ্ধাকে অনুনয় না করিয়া আমার নিকটে প্রথমতঃই 
মাসিতে ? ॥ ৩ ॥ কুন্দলতা, জ্ীরাধিকার এই বচনাম্ৃত পাঁন 
করিয়া হর্বশতঃ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,-হে সখি! 
তুমি সকলই অবগত হুইয়াছ, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া! 
সখীগণের সহিত শ্তরীব্রজেশ্বরী-ভবনে যাত্রা কর.॥ ৪৪ সখি! 
আর তোমার গুরুজন হইতে ভয় নাই, এবং এতাঁদৃশ কার্য্যের 
নিমিত্ত গুরুজনের অনুমতি গ্রহণেও অনুমাত্র কষ্ট নাই, 
যেহেতু অতুল-ধনধান্য-বর্ষণ করিয়! ব্রজেশ্বরী, তোমার. গুরুবর্গে 
বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৫.॥ বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্বঙ্গে সমস্ত 
ব্রজবাসি-জন অনুকুল, তোমার গুরুজনও অনুকূল, এইহেতু 
সমস্ত ব্রজবাসিজনের প্রাণকোঁটি হইতেও নিরুপাধি-পরম-প্রিয় 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, যে ষে কার্য করিয়া থাকেন, তাহাতে কাহারও 
বিপ্রতিপত্তি নাই ॥ ৬॥ হে সখি! সম্প্রতি ব্রজেশ্বরী, নিজ- 
তনয়ের রুচিকর দ্রেব্জাত সংগ্রহ করিতে অভিলাধিণী হইয়। 
এতই ব্যাকুল! হুইয়াছেন; যে তাহাতে উচিত, অনুচিত, লাভ 

হাঁনি, নিজের ও পরের অভিপ্রায়, ঘশঃ, অযশঃ, কিছুই বোঁধ- 
গম্য করিতে পারিতেছেন ন1, অর্থাৎ তুমি যদি তথা রন্ধনার্থ 
গয়ন না কর, তাহ হইলে নিষিদ্ধাচরণ করিয়া স্বভবনে 
ব্রজেশ্বরী, তোমাকে লইয়! যাইবেন, তাহাতে লাভ, হানি, 
যশঃ, অযশঃ, প্রভৃতিরও অপেক্ষা করিবেন ন। ॥'৭ ॥ হে সখি! 
তুমি যাহ। কিছু পাক করিয়। থাঁক, তাহ? স্বর্গ- -সস্তত অস্থতেও 
তুচ্ছ করিয়া! থাকে, তোমার এই খ্যাঁতি নিখিল- -ব্রজপুরে 
কাহাঁকে অত্যন্ত চমত্কৃত না করে ?॥৮॥ “হে বরাম্বুজ- 


অভ (্রীরুঞ্চভাবনামুত। (হম সঙ্গ 
'নয়নে !: শ্ীরাধে £ তুমি ' যাহা পাক: করিবে, তাহা অস্ত 
হইতেও স্বাছু, হইবে, এবং যৈ, সে অন্ন (ভোজন করিবে, নেও 
'চিরায়ু, ঘলবান্‌, ও শক্র-বিজয়ী: হইবে”, এইবর ' তোমাকে 
'ছুর্ধবাস! . দিয়াছেন,--ইহা!, যদবধি -ক্রীত্রজেম্বরী .শুনিয়াছেন 
ভি, তোমার হস্তপক্ক-_-অন্ন ভে ভোজনে- বিরতি নিজ. পুত্রের 
একদিনও করার ন। & ৯ ॥. . 

- আর ব্রজেঙ্বরীর- মূনে ইহাই দৃঢ় পাননি সছুল- 
তনু হুইয় পরাবুভূ্ষু্ কদৈত্যযুথে অন্ায়ামে .যে..জয় করেন, 
তাহার হেতু তোমার নির্শল-করপন্ব-অন্ব-ভোজনের ফল ভিন্ন 
অন্য কিছুই নহে” ॥ ১০ ॥ হে শশ্রিমুখি ! আমি ব্রজেশ্বরীর 
জদয় সম্যকৃরূপে- অরগত হইয়া তোমাকে ধলিতেছি,. “যেমন 
তিনি নিজতনয়ে না দেখিলে অত্যন্ত খ্রেদাতুর হইয়।.থাকেন, 
এইরূপ. প্রতিদ্রিন তোষায় না. দেখিলেও অত্যন্ত কাতিরা 
হন” || ১১11 কুন্দলতার এই বচন. শ্রবণ করিয়া প্রেম্ময়ী- 
জ্লীরাধিকা, অন্তরে নিরতিশয় আননলাভ করিয়াও বাহিরে 
অমন্যমানার ন্যায় কছিলেন-_হে সখি ! কুন্দরল্লি ! তুমি যাহা 
বরলিলে তাহা অযুক্ত নহে, কিন্তু হে, বিজ্ঞে | খাহাঁদের .কুঁকু- 
ধতীত্ব-বাঁদ আছে, . অর্থাৎ সাধিবী বলিয়! খ্যাতি আছে, তাহা- 
দের পরের অঙ্গনে পদার্পণ . করাও যুক্তি. সঙ্গত নহে 1-১২ 1 
আর, তীয় তোয়ারযে দেরর আছে, সে ক্ষণে ক্ষণে কুলা- 
-জনাগণে, :লম্পটতা, করিফা ; থাকে, অতএব, তথায় . "সামার 
| যাঁইতে ইচ্ছা নাই; শ্রীর়াধার এই কথা শুনিরা, কুন্দলত্া- কহি- 
লেনে বর়োকু জ্রীতাধিকে.? ভুমি আযার রয় সম্বন্ধে 


পাল পপশিশি এ শিশির পাশিপিপীপিশীসি পি শশিতিতিপ পি 


পে পাপী ও ০ 
৯ পরাধুহপু_পিকী ওব করিভে ইচ্ছু। 
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যেরূপ বলিলে, আমার দেবর». সেনা নহে, তাঁহার 'রমণী- 
মনোহারিণী-শোভা দেখিলে লম্পট বলিয়া! বোঁধ হয়, বটে? 
কিন্তু সে, কার্য্যতঃ লম্পট নহে; ঘদিই বা! লম্পট হয়; তাক 
হইলেও .তোঁমার কোন জয় নাই,থ্বামাকে তুম্মি বিশ্ব করিও» 
সে যাহাতে তোমার. প্রতি অলম্পটান্ভাব *.প্রকুটন;) করে, 
আমি তাহাই করিব, ( শ্লেষার্ধে ) অত্যন্ত আশক্তি বশতঃ, নে 
তোমাতে যেরূপে পরিধেয় বস্ত্রবৎ সংলগ্ন হয়, আমি তাহাই 
করিব । এখন আমার সহিত-স্বচ্ছন্দে আগমন রর ॥১৩-১৪ ॥ 
হে রাধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের গৃহাঙ্গনের কথা দুরে থাকুক,গৃহধমীপ 
স্থান অবধি অপরাঙ্গগ ণ' রূপে অবগত আছ,ইহা তোমা সদৃশ 
কুল-ললনাগণের সমচিত, এবং শ্রীকৃষ্$, তোমাকে, অপরাঙ্গণা, ধঃ 
জানিয়া কম্পিত হইয়। থাকেন, তাহাও তাহার, সযুচিত 7১৫৪ 
এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরীধিক! কহিলেন--হে বিজ্ঞে ! তুমি 
এই সাঁহসের কার্ধ্য হইতে বিরত. হও, আমি ,কোনরূপেই 
শ্রীকৃষ্ণের গুহে যাইব না, তুমি এ বিষয়ে আর হঠ করিও না, 
আমি গর্ব করিয়। কুলবতীগথের ধর্মম-ত্যাগপথে পদনিক্ষেপ 
"করিতে, পারিব না, তুমি'গমন কর ।7-(ল্লেষার্থ) ভুমি হস্ত রুরা- 
হইতে বিরত হও, কেহ: শুনিলে.ফি অনুমান করিবে, "ফাঁসি 
'তোমার সঙ্গে ধাইতেছি, তুমি আমাকে লইবার জন্থা বৃথী 
হঠ করিতেছ কেন? হে বিজ্ঞ! আমার বনের অর্থ তুমি 
বুৰিয়াছ, অর্থাৎ অন্য লোক বঞ্চনা করিরার নিমিত্ত বাহিরে 
অসল্মতি প্রকাশ, ও এবং প্রকৃত পক্ষে আগ্রহ প্রকাল, করাই 


শা পাকি শশী শি নি চি 


* ১ অপশ্পটটা ভাব-_অলল্পটন্ব। 1 অপরাঙ্গ_-অপরের অর্গন, এবং অপু- 
রাঙ্গণ নিদ্দাঙ্গন | + মপরাঙ্গণা-_-অপরেন্ 'অঙ্গণা এবং অপরাহ্ণ! নিজাঙ্গনা ৷ 
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আমার বচনের তাৎপর্য । আমি কুলবতীদিগের ধর্্ম-সঙ্গেচ্ছ। 
পথে গর্বববশতঃ পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, কারণ 
সে গর্ব আমার নাই,অর্থাৎ সধ্বীত্বরূপ গর্ব থাকিলে কুলবতী- 
দিগের কুল-ধর্্দরক্ষা করিতে অভিলাষ হয়, কিন্ত আমার 
সাঁধবীত্ব ভ্রীকৃষ ধ্বংস করায় সে গর্ব, বিদুরে চলিয়া 
শিয়াছে 1 ১৩1% শ্রীরাধার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কুন্দ- 
লতা কহিলেন--হে রাধে ! হে সখি ! কুলধর্্ম রক্ষা করি- 
বার জন্চ তোমার প্রার্থনা করিতে হইবে না, তোমার কুলধন্ম 
রক্ষার অভিলাষ সিদ্ধ হুইবে, তোমাতে ভুর্বাঁসা মুনিবর 
অনুকূল, তীহার করুণায় তোমার অমঙ্গল কখনই হইবে না, 
অতএব আর বিলম্ব করিও না, এক্ষণে চল, (ভ্লেষার্থ) হে রাধে ! 
কুল্ধর্দ ধ্বংস বিষয়ে আর অভিলাষ করিও ন1; নন্দালয়ে গমন 
করিলেই তোঙ্গার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, অর্থাৎ তথায় যাই- 
“লেই তোমার কুলধর্ম্ম ধ্বংস হইবে; অতএব আর বিলম্ব না 
করিক়। এক্ষণে চল || ১৭1 কুন্দলতা ও শ্রীরাধার পরিহাস, 
নিভৃত স্ছান হইতে শ্রীরাধিকার বৃদ্ধা-শাশুরী, শুনিয়া শ্রীরাধি- 
কার বচনের কেবল মাত্র গমনাসন্মতি অর্থ বুঝিয়া, সহস! 
আগমন করিয়। কহিলেন--হে লতি ! কুন্দলতে ! তুমি আমার 
অত্যন্ত বিশ্বাপপাত্রী, অতএব তোমার হস্তে আমি আমার পুত্র- 
বু রাধিকাঁকে সমর্পণ করিলাম, তাহার পরে শ্রীরাধিকাঁকে 
কহিলেন, হে রাঁধে ! যদ্দিচ সতীগশের ভর্তৃগৃহ হইতে কোঁন 
স্থানে গন কনর! উচিত নহে, বিশেষতঃ অত্যন্ত লম্পট বলিয়! 
 ধবখ্যাত-কৃফ্ণ সমীপে যাওয়া কোন প্রকারেই উচিত মহে; 
তথাপি নিপুণমতি হইয়া আমি তোমাকে তথায় মে যাইতে 
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বলিতেছি, অখিলাভিজ্ঞা পৌঁমাঁনীর ধচন, বারে বারে লঙ্ঘন 
করিতে ন! পারাই তাহার হেতু ॥২০। এবং ব্রজপতি গৃহিষ্বীর 
সবিনয়নযাহিএ! পুনঃ পুনঃ নিরাঁস করিতে লা পাবরয়া,তোমাকে 
তাহার শৃছে যাইতে বলিলাম, তুমি কোন চিন্তা করিও না, 
ভগবান্‌ হরি, তোমাকে রক্ষা করিবেন || ২১1 হে লুযুখি ! 
যে লোকনাথ পরমেশ্বর হরি, ' এই জগ্গৎ রক্ষা করিতেছেন, 
তিনি তোমার মত স্বধর্পাঁলিকা-সতীগ্বণে কখনই পরিত্যাগ 
করিবেন না, এই কারণ আমি এখান হইতেই তীহার পাঁণি- 
যুগলে তোমাকে অর্পণ করিয়া নিরাকুল1 হইলাম 1। ২২.11 
জটিলার এই বাক্যের অর্থাত্তর অবগত হৃইয়? যে হাম্থা-সিদ্ধু 
সম্যক উচ্ছলিত হইল, তাহা! আবরণ করিতে চতুরা! স্বীয় সখী- 
গ্রণে অবলোকন করিয়া বিকসিত-্ঠম-কটাক্ষভঙ্গিছ্বারা কিছু 
বলিয়া, শ্রীরাধ। নিরবে রহিলেন ; এবং জটিলার সক্মুখে গযনে 
অত্যন্ত অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তন্সিমিভ জটিলার 
আগ্রহ দেখিয়া মনোমধ্যে অনুকুল-বিধিকে নমস্কার করিয়!, 
লঙিতাদি-সখীগণের সহিত জ্ী্রজেশ্বরী-ভবনে চলিলেন 7২৪1 
প্রীরাধিকা নিজ-ভবন হইতে বিনির্গত হইয়া! নিজতন্থু এবং" 
বসন ও অভরণের ছবির ছটার ছার! পুরোবর্তি বিশিখ (সহ্থীর্শ- 
পথ-গলি) মণিবিচিন্রে স্থবর্ণময় করিলেন ! এবং নিজাঙ্গ সৌরত- 
দ্বারা নিখিল দ্দিলয় স্থরভিত করিলেন ॥ ২৫ ॥ পথমধ্যে জন 
নিবহের গ্রতাঙগতি কাঁলে ঈষদিযুখী হইয়া নিরবে অবনত 
নয়নে রম্যাবগুষ্ঠন দ্বারা, বদন কৃমল 'আবরগপুর্ব্বক পথের এক 
পার্খে ধ্রাড়াইতেছেন & ২৬ এবং জন সমুহের গতাগৃতি, 
না খাকিলে নিন পথে যখন বাখিলাস-রঙ্গে চলিতেছেন, 


৮৩ জীকৃষটভাবনা্বত ৫ম ল্গয়। 
তখন “কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি”” স্তাছ। জানন্দ ভরে 
ভুলিয়া যাইতেছেন। এইর্পে যাইতে যাইতে, সখীগণ 
ফহিলেন্র-ছে রাঁধে £ তুয়ি নিজজগছ. হইতে তে আদিয়াছ, 
নন্দ-গুহ মিকটবর্ডি হল, তোমার নয়ন চাঁতকের অভিলাষ 
'শীপ্রই ফলিত হইল. £ |।২৭-২৮।। ইহ! শ্রাবণ করিয়াই শ্ীরাধি- 
কার উীকিফ-স্কত্ি হওয়ায় শরীরে সান্তিক ভাধ উদয় হইল, 
হঠাৎ শরীরে কম্প ও জড়তা উদয় হইল, সুতরাং ভাবভরে 
টাঁলিতে ন। পারিয়া চলিয়া! প্রতিত- হইবার" উপক্রম দেখিয়! 
'কুক্দলতা-জ্রীরাধাকে ধারণ করিক্বী কহিলেন--হে হুমুখি! কৃষ্ণ- 
চন্দ্র, ময়ন পথে না মিলিতেই ভূমি এত বিক্রব1! হইলে ? আমি 
তোমার অখিল সতীত্ব অবগত হইলাম, এই বিষয়ে তোমার 
সখী লয়হই প্রমাণ || ৩৭11 কে অবলে ! যদিচ তুমি হৃদঘ্ে 
ধৈর্ধ্য ধরিতে অনমর্থা হইতেছ'? তথাপি আমার কথান্ুসারে 
 ক্ষর্ণকাল ধৈর্য্য ধারণ কর; যদি বল---““বক্ষঃস্থলন্ছ পর্ধবতযুগলের 
ভার বহনে ব্যাকুল! হইক়ছি, অতঞব আঁর ধৈর্য্যের ভার বহুম 
করিতে পারিতেছি না,তাহা হইলে শ্রবণ কর, যাহার 
শশ্বিরি-্বারণে অভ্যাস আছে, দেই গিরিধারীকে, তোমার হৃদয়- 
শ্থিত গিরিষুণের ভার বহুন করিতে আমি নিযুক্ত করিব, তুমি 
-প্রিরিভার বহন করিয়! ক্লিষ্ট! হুইয়াছ, সে তোমার গিিবুগল 
ধারণ করিকা উপফা!র করিবেই করিবে ॥ ৩১ মী ইহা.শুনিয়া 
ললিতা কহিতেছেন,-"হে অবিঞ্জে | কুন্দলতে 1 আমাদের 
খে, মহাপতী সখী,গিরিধর যে দিকে আছে, সেই দিক হইতে 
ভক্প প্রাপ্ত হইয়া! কাতর! হয়, হাঁ 11! তুমি তাহাকে ছঃসহ 
'পরিবাধ প্রদান করিতেছে কেন? এবং জ্রীরাধার পরিচর্যা 
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করিবার জন্য কৃষ্ণ নিযুক্ত করিতে অভিনাঁষ করিতেছ কেন? 
আধ্যা জিলা নিশ্বাস করিয়া সখীকে তোমার করে সমর্পণ 
করিয়াছেন, তুমি ভছ্ুদিত কাধ্যই করিতেছ ? হে কুন্দলতে ! 
ভুমি আপপার ভুলব পরে ক্তানিও না ॥৩৩॥ এই প্রকার কখোপ- 
কথন হইতেছে, ইতাব্সরে "পুর তোঁরণের নিকটে স্কটিক- 
গিন্মিত ও রত্বু চিন্রিত (আথ1 নামে ব্রজে প্রপিদ্ধ) আস্থানি-__ 
স্থিত (চন্রি নামে ব্রজে প্রপিদ্ধ ) অভিনব কুট্রিমের উপরি 
উ্ীকৃষ্ে দেখিয়া কুন্দলতা কহিলেন--হে সখি ! আর এই 
সকল কথায় প্রয়োজন নাই, তোমাদের হৃদয়ের একমাত্র 
বাঞ্ছনীয় পুরুষে সঙ্ছ্ুধে অবলোকন কর ॥ ৩৪ ॥ তোমাদের 
হৃদয়-বল্পভ-নাগর ধেনু দোহনান্তর মল্প-রঙ্গ কেলি সমাধ1 করিয়! 
“তোমাদের রাঁধাম্হ এই পথে আগমন হইবে, অবগত হইমা 
এ দেখ ক্ষুভিত হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩৫ ॥ 

হে রাধে"! ধাহাদ্বারা ব্রজকুল-ললনাঁগণ, উন্মাদিনী হয়, 
সেই কান্তি-সগুলে তোমার নাগর, আলিঙ্গন করিয়া! রহিয়াছে, 
সথি! ভালরূপে অব্ধান করিয়া দেখ, এই নাগরের তনু, 
মীধুর্য্যের অতিনিক্ত ভার বহন করিয়া কি (ত্রিভঙ্গ) তিন স্থান 
বাঁকা) হইয়াছে £ ইহার কক্ষঃস্থলে দোঁছুল্যমান বনমালার 
সৌরভে জলিকুল মাতিয়া গুঞ্জন করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ ইহার 
গণ্ড মণ্ডলস্থিত-কুগুলযুগলে তাগুব-পণ্ডিত-নয়নযুগল, কেমন 
অদ্ভুত নৃত্য শিখাইতেছে? অর্থাৎ অতিচপল-নয়নযুগলের 
নিকট ঘেন কুগুলযুগল, চপলত শিক্ষা ;করিতেছে; এবং 
মন্দ-সুমীর-কম্পিত-বসনের গোৌরকান্তির ও প্রীঅঙ্গের স্বাভা- 
বিক নীলকান্তির লহরীনিচয়, নিখিল দিক্‌ শ্সিগ্ধ করিতেছে; 
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সথি! যেন মনে হইতেছে-বসন ছ্যতি জাহ্ুতনয়!, এবং 
অঙ্গ-ছ্যুতি-রূপা তপনতনয়৷ পরস্পর সম্প্ীলনে প্রয়াগ হইয়। 
অবগাহনকারীদিগের নিখিল বাঞ্ছা পুরণ করিতেছে ॥ ৩৭ ॥ 
সখি ! রাধে ! দেখ দেখ! এ মোহন 'নাগর করি-কর বিনি- 
ন্দিত পরম-শোভনীয় নিজ বাম-বাহু স্থুবলের ক্কন্ধে সমর্পণ 
পূর্বক ভঙ্গিবিশেষে ঈীড়াইয়া দক্ষিণ করে পরিপাটী রূপে 
লীলা-কমল ঘূর্ণন করিয়া কামিনী জন বশীকরণের জন্য কেমন 
এই্বর্ধ্য প্রকটিত করিতেছে; অর্থাৎ হে সখি! এতাদৃশ হুমধুর 
মুড়ি দেখিয়া কোন কামিনী ইহার বশীভূতা ন৷ হয় ? ॥ ৩৮ ॥ 
শ্রীপ্লাধিক১ শুইরূপ সখী-বচনাম্বত কর্ণ-চষক (পানপান্র) দ্বার! 
এবং রূপাম্থত নয়ন-চযক দ্বারা পান করিয়া অত্যন্ত মোহপ্রাপ্ড 
হইলেন, অর্থাৎ ছুই পাত্র পুর্ণ ছুই জাতীয় অস্কৃত পান করিয়! 
অত্যন্ত মত্তত। বশত£ঃ অচেতন! হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের 
প্রসরণ-শীল শ্রীঅঙ্গ সৌরভ, শ্্রীরাধার নাসাবিবর দ্বারা অভ্য- 
স্তরে প্রবেশ করিয়া বহির্ববোধ উৎপাদন করিল || ৩৯ ॥ 
তদনন্তর শ্ত্রীরাধিক1 পুলকিত ও কম্পিত কলেবরে, অশ্রু- 
ধারায় অভিষিক্ত হইয়া ও ধৈর্ধ্যধারণপুর্ধবক বলিতে লাগি- 
লেন--“সখি ! ব্রজরাঁজ ভবনে যাইবার আর কি কোন পথ 
নাই? আমি এ পথে যাইতে পারিব না, আমার পদ ইহা'র 
সম্মুখ দরিয়া চলিতেছে না, আমি কি করিব” অর্থাৎ এই 
লম্পটের সম্মুখ দিয়/ যাইতে হইবে, এই ভয়ে আমার অঙ্গ 
পুলকিত ও কম্পিত হইতেছে, এবং নয়ন হইতে অশ্রচ বৃত্তি 
হইতেছে, অতএক হে সখি! ইহার সম্মুখ দিয়া কিরূপে 
স্বাইব ? অন্য পথ যদি খাকে, তবে মেই পথে আমাকে 


€ম সর্গঃ 1 প্রীকষ্ণতাবনাস্থত 1 ৮৩ 


লইয়া চল, বাস্ার্থে ইহা অভিব্যস্ত হওয়ায় ললিত কন্ছে- 
লেন-_“নধি রাধে ! গুরু-পরবশতা তোমার সকল €দাষ 
দুরীকৃত করিবে, স্থতরাঁং অনর্থক ভয়ে ও লজ্জায় কোন প্রয়ো- 
জন নাই, অর্থাঞ্ গুরু জনের আজ্ঞানুসারে লম্পটের সম্মুখ 
দিয় চলিয়া যাইলেও তোমাকে কেহ নিন্দা করিবে না, 
স্থতরাঁ কলঙ্কের ভয় তোমার নাই, এবং লভ্জা কিন্ব! ভয় 
বশতঃ না যাইলে গুরু জনের আজ্ঞা! লঙ্ঘন হইবে, অত 
লজ্জ। ভয় ত্যাগ করিয়! ইহার সম্মুখ দিয় চল”; এই বাক্যে 
প্রবোধিতা হইয়া শ্রীরাধা ধীরে ধীরে শ্রীকুষ্ণের সম্মুখবস্তী 
পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪১ ॥ পরে অনুরাগিণী শ্রীরাধা 
ও অনুরাগি-শ্রীকৃষ্ণ, পরস্পর অবলোকন করিয়া “কি অপরূপ 
অদৃষ্টচর বস্ত দেখিলাম” বলিয়া! যখন চমণ্কৃত হইলেন, 
তখনই উভয়ের শ্রীঅঙ্গ হইতে অতুল বেগবতী, মহামাধুরী- 
তরঙ্গিণী, সমুচ্ছলিত হইয়। প্রবাহিত হইতে লাগিল, সখীগণ 
তাহার প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন, এই বিষয় বাগধিষ্ঠাতৃ-দেবতী! 
সরস্বতীও বর্ণন করিতে পারেন না ॥ ৪২ ॥ অহহ 1!!! কি 
আশ্চর্য্য 11! কি আশ্চর্য্য !!! কি অপরূপ !!! গিরিধররূপ অন্তত 
চকোঁরের চক্দ্রিকা শশি-বদন] রাধা, পাঁন করিতে লাগিলেন, 
অর্থাৎ শশীর চক্ড্রিকা চকোরেই পান করিয়া থাকে, কিন্ত 
এখানে ইহাই বড়ই আশ্চর্য্য, যে চকোয়ের চক্দিকা শশী পান 
করিতেছে; এবং গিরিধর-সলধরের উপরি রাধা-চ্াতকী, অতনু 
রস-বর্ধণ করিতেছেন, ইহাঁও বড় আশ্চর্ধয--অনস্তর ব্রজরমণী- 
গণ, নিজ নিজ মন্তক বামহস্ত উন্নমন করিয়া বৈদদ্বী-প্রকাশ 
পুর্্বক অবগুনদ্বা'রা আবৃত করিয়া অবনত নয়নাঞ্চল দ্বারা 
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প্রিয়তমের পাদাকজ-ন্থধা আস্বাদন করিতে করিতে সাবধান- 
পুর্র্বক চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৪ ॥ ইহারা কিছুদূর যাইলে, 
শ্রীকৃষ্ণ, ইহাদের নিতম্ব-দুযুত্ভির উপরি নিজ নয়ন নীরজ নিহিত 
করিয়া অবস্থিত হইলেন | স্রীরাধা প্রস্তুতি জন্দরীগণও গোপুর' 
অতিক্রম করিয়া মস্তকের অবগুঞ্ন ঈষৎ উৎক্ষেপণ করি- 
লেন ॥ ৪৫ ॥ তখন তৃঙ্গবিদ্য! শ্রীরাঁধিকাঁকে পরিহাস করিয়! 
কহিলেন--“হে সি ! আসিবাঁর সময়ে তোমাকে অবলোকন 
করিয়া, মে নাগর, যখন পরমহ্র্ধ ভরে আক্রান্তি হইয়াছিল, 
তখন বটু, চম্পকমাল' তাহার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিল, ইহা 
কি তুমি দেখিয়াছিলে ? যদি দেখিয়া থাক, তবে তাঁহার 
তাৎপর্য কি বুঝিয়াছ ? অর্থাৎ ইহাদ্বারা বটু তোমার প্রিয়- 
তমে জানাইয়াছে, “হে প্রিয় সখ ! ক্ষণকাল ধৈর্্যাবলম্বন কর, 
গ্রীরাধারূপা কনকচম্পকমালা তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল 
সুশোভিত করিবে” | শ্রীরাধা, এই প্রকার বচন-রচন-চাতুরী 
অবগত হইয়া! কহিলেন-_সখি তুঙ্গবিদ্যে /-তুমি স্বয়ং যেমন, 
এইরূপ অন্য জনেও অনুমান কর, অর্থাৎ তুমি যেমন সেই 
ধ্বষ্ট নাগরের বক্ষঃস্থছলের চঞ্চল-চম্পক-মাল৷ হইয়া শোভা 
সম্পাদন করিয়া! থাক, এইরূপ অন্যকে করিতে অভিলাধিণী 
হুইয়া থাক £ এইরূপ কথোপকথনে ভ্রভহ্গির সহিত হাসিতে 
ইাপিতে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন-_ সেই পুরমধ্যে 
বিরাজিত জুন্দর মন্দির রুন্দের ভিত্তি, 'স্কটিক মণি নির্মিত, ও 
স্থবর্ণ নির্মিত পটল, (ছাত) এবং হীরকের কীল খিল হুড়কা) 
যুক্ত স্বর্ণ কপাট, এবং দ্বারের উভয় পার্খে মণিপ্রদীপ্র-ধারিণরী 
মণিময় ললনাদ্বয়, এবং মণিনিশ্মিত ব্রততি-জড়িত মনি নির্পিত 
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তরুর উপরি মণিময়-পক্ষিগণ বিরাজিত রহিয়াছে । অষ্টালিকার 
উপরি বাঙ্গালা ঘর নামে প্রসিদ্ধ অট্টার উপরিস্থিত রত্বনির্টিত 
কলস, রবি কর মিলনে ঝলমল করিতেছে, সেই কলসের 
উপরিবন্তি ধবজে কৃত্রিম ময়ূর নৃত্য করিতেছে; এবং পুরমধ্যে 
স্বরবর 'পুরনিন্দি-পরম হথখদ ও নিখিল শোভার নিকেতন মন্দির 
সমূহ বিরাঁজিত রহিয়াছে ॥ ৪৯ ॥ অট্রালিকার অভ্যন্তরে উত্তর- 
দিকে বলদেবের বাঁস গৃহ, এবং পশ্চিমদিকে ব্রজরাজের কোষ 
গৃহ, এবং পূর্বদিকে মণিমন্দিরে শ্রীমন্নন্দ মহারাজের ইষ্টদেব- 
' লক্ষমীনারায়ণ__শালগ্রামশীল1 ব্রাক্ষণদ্বারা পুজিত হইয়! 
থাকেন ॥ ৫০ ॥ দক্ষিণ দিকে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন সদন, যাহার, 
সর্ধবোর্দে ইন্দ্রনীল-নির্ষ্িত-বলভী বিরাজমান রহিয়াছে, এবং 
ঈশান কোনে বলদেবের অন্তঃপুর, ক্ষ অগ্িকোণে শ্ীলক্ষটী 
নারায়ণ জীউর অন্তঃপুর, (শয়ন গৃহ) নৈখধত কোণে শ্রীকৃষ্ণের 
ক্তঃপুর, এবং বায়ু কোণে শ্রীমন্নন্দ মহারাজের অভ্তঃপুর, 
এই চার্লী অন্তঃপুরের পশ্চান্ডাগে চারিটী পুক্ষরিণী, ও তাহার 
তটে স্থন্দর উদ্যান বিদ্যমান আছে, শ্রীলক্গমী নারায়ণ দেবের 
'পুক্ষরিণীর জল, ও তটবন্তি উদ্যানের ফুল ফল, কেবল তদীয় 
সেবার কার্ধ্যে মাত্র লাগিয়া থাকে || ৫১।| এতাদৃশ ভবনে 
ঈমীরাঁধিকা প্রবেশ করিলে শ্রীব্রজেশ্বরী দেখিলেন--“জ্ীরাধা- 
রূপে নিজ ভবন উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং অসাধারণ সোন্দর্য্য 
দেখিয়া মনে করিলেন--““ত্রিভুবনের অসাধারণ শোভার 
অধিদেবী শ্রীব্ষভানু-নন্দিনীবূপে আমার ভবনে বুঝি উদয়: 


 বলদেব ও শ্রীরুষ্ণের বিবাহ হইলে বধূ বাস করিবেন ৰলিয়া, অস্তঃপুর 
হ্রীনন্দ মহারাজ নির্াণ করিয়াছেন. | 
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হইলেন” ॥ ৫২ ॥ শ্ীরাধিকা, সবিনয়ে চরণে প্রণাম করিলে, 
ব্রজেশ্বরী, ঝর্টিতি পরমার সহকারে উত্থাপনপূর্ববক হাদয়ের 
উপরি রাখিয়! বারে বারে মস্তকাস্রাণ ও স্্ীযুখে চুম্বন করিতে 
লাগিলেন, এবং নয়ন-জল-বিন্দু-বর্ষণে পুর্ণ-পরমানন্দ-পীষুষ 
নদীর তরঙ্গে শ্রীরাধিকাকে আপ্লতা করিলেন? ' অর্থাৎ 
উযশোদ] কর্তৃক লাঁলনে শ্রীরাধার হ্ৃদয়োহপন্ন আনন্দাম্থৃত- 
নদী, ভ্ীষশোদারই নয়ন জল বিন্দু বর্ষণে পরিপুর্ণ হইল ইহাই 
আশ্চর্য্য 11 ॥ ৫৩ ॥ পরে শ্ীযষশোদ1, অত্যন্ত ন্নেহবশবত্তিণী 
হইয়! শ্রীরাধিকাকে শুভাশীর্ববাদ করিতে করিতে বলিলেন__' 
হে শশিমুখি ! গ্রীরাধে ! তুমি শত বগুসর ব্যাপিয়! জয়যুক্ত1 
হুইয়! এইরূপে আমার মনোনয়নে সুখী করিও, পরে চরণে 
প্রণতা সখীরদিগকে আলিঙ্গন আশীর্বাদ প্রভৃতিদ্বারা স্থখী 
করিলেন, সখীগণও অতুল-বশসলতা-লতা-সদৃশী শ্রীব্রজরাজ- 
মহিষীর হৃমনোহারিণী হইলেন ॥ ৫৪ ॥ স্নেহ ভরে দ্রুত-হৃদয়। 
জ্রীব্রজেশ্বরী, সখীগণের সহিত শ্রীরাধিকাঁকে মধুর স্বছুল মোদ- 
কাদি.কিঞ্চিৎ আনয়নপুর্ববক শ্রীরাধার লজ্জাশীলতা অবলোকন 
করিয়। ধনিষ্ঠার প্রতি তোজন করাইবার ভার সমর্পণপৃর্র্বক- 
স্বয়ং তথ। হইতে অপস্ত হইলেন, এবং ভোজনান্তে পুনরাঁয় 
আগমন করিম লালন! করিয়া পাকশালায় লইয়া গিয়া কহি- 
লেন--হে সরপিজ মুখি.! হে কীর্তিদা-কীর্তিদে ! হেরাধে! 
বিধাতা তোমাকে পাক-বিদ্যায় বিশারদ করিয়াছেন, তুমি 
আমার এই পাঁক শালায় প্রবেশ করিয়া পাক কর, ললিতাদি 
সথীগণ, আয়োজন করিয়া দিবে | ৫৬ || হে রাধে ! রগ্ধনের 
নিষিত্ত যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, সমুদয়ই আমার গৃহে 
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পরিপূর্ণরূপে আছে, যেহেতু তৃমি আমার নয়নে সাক্ষাৎ লক্ষী 
রূপে বিলেকিত! হইয়া থাক, অতএব আমার গৃষ্ে তুমি যদ- 
'বধি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছ তাহাতেই আমার গৃহ নিখিল 
সম্পদে পরিপুর্ণ হইয়াছে ॥ ৫৭ || হে রাধে ! বিবিধ ব্যঞ্জনো- 
পযোগী যে যে উত্কৃষ্ট দ্রব্য তুমি শ্রবণ করিয়াছ, অথবা 
অবলোকন করিয়াছ,সেই সেই দ্রব্য খন আমার গৃহে আছে, 
তখন অসঙ্কোচে ধনিষ্ঠার সহিত তুমি গৃহে প্রবেশপুর্ববক যাহা। 
যাহ প্রয়োজন হয়, তাহ1 লইয়া আসিবে 1৫৮|। ভ্রীব্রজেশ্বরী, 
এই মাত্র বলিয়া স্নানাদির নিমিত্ত তনয়ে আনয়ন করাইবার 
জন্য, প্রস্থান করিলে১ও গ্রীললিতাদি মখীগণ নিজ নিজ কার্ষেয 
প্রবৃত। হইলেন, এবং শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি কিস্করীগণ, ব্যজ- 
নাদি দ্বারা সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্্রীরাধিকার অনির্ববচ- 
নীয় শোভা হইল || ৫৯।। তদনস্তর শ্রীরাধিকা কর পদ প্রক্ষা- 
লনপুর্ধক পাককৃত্যের অনুপযোগী কণ্ঠের হার ও অঙ্কুলীর 
অঙ্কুরীয় প্রস্ততি অলঙ্কার উম্মোচন করিয়া দাসী করে সমর্পণ 
করিয়! স্থগন্ধষি পাকশালায় প্রবেশ করিয়। শ্রীহলধর জন্দনীকে 
প্রণাম ' করিলেন 11 ৬০ || শ্রীরোহিণী, প্রণত1 শ্রীরাধিকাকে 
কহিলেন--হে জাঁতে ! শ্ত্রীরা্ধে! তুমি পাঁক কার্ধ্যে প্রবীণ ; 
তোমার আগমন হইবে জানিয়াও আমি যে এতক্ষণ পাক করি-. 
লাম, তাহা! কেবল তোমার গুরুভার লাঘব করিবার জন্য ; 
অতএব এক্ষণে তোমার মনে যাহ। হয়, তাহাই তুমি পাঁক কর” 
এই কথা শ্রবণ করিয়া! লঙ্জাবশতঃ অবনত-মুখ-পন্কজে শ্রীরাধা 
অবস্থান করিলেন; কিন্ত রোহিণী ঝটিতি প্রীরাধিকাকে ক্রোড়ে 
করিয়া নিজ তনয়ার ন্যায়, লালন করিতে লাগিলেন এবং 
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কোমল শুক্র বন দ্বারা আত্তৃত চূল্লী সমীপবর্তিনী চতুক্ষিকার 
উপরি বলপুর্ধক উপবেশন করাইলেন || ৬১-৬২।। অগুরু 
সরল দ্েবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ চুললীচয়ে ভ্বলিতেছে, তাহার ' 
সম্মুখে এবং পার্থে বহুধিধ পান্রোপরি নিহিত নানাব্যগ্ন 
প্রস্তত করিবার লামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্য 
দ্বারা ব্যঞ্জন রন্ধন করিবার জন্য শ্রীরাধাঃ মধ্যে মধ্যে চুলীচয়ে 
অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে কিঃ দেখিতেছেন-_-এবং অল্প 
প্রজ্ছলিত অগ্নির উপরি কাণ্ঠার্পণ করিতেছেন, অধিক প্রজ্- 
'লিত হইলে পুনরায় চুল্লী হইতে কাষ্ঠ উত্তোলন করিতেছেন, 
এবং পাত্রস্থিত অপক্ক দ্রব্য কটাহে সমর্পণ করিবাঁর জন্য পাত্র 
বারণ, ও সেই পাত্রের উন্নমন এবং অবনমন, এবং মুচ্ছ্9। (ছক 
৫লোস্বারা) দেওয়! দব্ৰা-চালন প্রভৃতি কাধ্যে শ্রীরাধার ত্রিবলী 
সকুচ ভুজ স্কন্ধ কম্প এনং বস্ত্রোচ্চালন বশতঃ যে মাধুর্য উন্তত 
হুইতে লাগিল,তাহ! হুঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ আগমন পূর্বক, রন্ধনশালার 
নিকটনর্তি নিজ গৃহ গবাক্ষে নয়ন সমর্পণ করিয়া! আস্বাদন 
করিতে লাগিলেন,তাহাঁতে মদনমদ প্রকটিত হওয়ায় মধুমঙ্গলে 
ছস করিয়া কিছু কহিতে লাগিলেন, তগ্নিমিত্ত নিজ স্থমধুর 
কণ্ঠস্বর প্রেয়সী প্রীরাধিকার কর্ণে প্রবেশ করাইয়া! পাঁক বিষয়ে 
তীয় একতান-চিন্ত আকর্ষণ করিলেন, তথাপি শ্রীরাধ। উত্তম- 
কূপে পাক করিয়াছিলেন, যদি কেহ কহেন--একতানতার 
“অভাবে কিরূপে শ্রীরাঁধা উত্তষরূপে*পাঁক করিলেন” তাহাকে 
"আমরা বলিব--একৃতাঁনতার অভাঁবেও অভ্যত্ত বিদ্যা. উত্তম- 
্ধূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, শ্রীরাধাও পাক বিষয়ে 
জাধু সমভ্যস্ত বিদ্যা, স্থতরাং একতানত1 না থাকিলে তাহার 
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দ্বারা ভালরূপেই পাকি হইলার কথা, এদং শ্রীলাধার সখীগণ, 
ইতিরুভ্য-ব্যাপাঁর সহজে ব্যক্ত করিয়। শ্রীকৃষ্ণের *ক্কেত বন 
*শ্রবণাভিলাঁনে নিকটে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
কটাক্ষ করিত লাগিলেন, আ্রীরৃষ্জও সময় বুঝিয়া নিজ 
ভভিলাম তাহাঁদিগের নিকট অভিব্যক্ত করিলেন, অর্থৃঙু, 
পাকাঁবসানে ভ্রীরাধা-প্রাপ্ডি্ন নিমিভ্ত তাহাদিগের নিকট 
প্রার্থনা করিলেন । 


৮ ৫৯১৩ 
ইচি ভীক্কষ্জভীবনাম্বভেমহাকাব্যে শ্রীমদ্দিশ্বনাথ ০ব্রবনি-ঠকু র-নহাশক়- 
কাতৌ কলিপাবনাবভার 'শ্রীমদটৈতবংশ্ঠ শ্রীবুন্দাবনবাপি 
জীরাপিকানাথ গোসম্বামিকতান্বাদে পেয়োগেহ 
পমনলাতামাদন নাম পঞ্চগলণও | 


জ্রীরুফ্ভাবনাস্বত মহাকাব্য। 


শপ দি হ জাত 


ন্ডোঙ্গনাদি লীলা ॥ 


কুঁমুকষ্চন্দ্র স্বীয় প্রেয়সী বৃন্দের মুকুটমণি স্বজী- 
বন সর্বস্ব শ্রীরীধিকাকে তদবস্থায় রন্ধন 
শালায় বিলোঁকন করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্ত 
হইলেন; সেই চিত্ত ক্ষোভ নিবারণের উপায়, 
৪ শ্রীরবাধিকার নাম কীর্তন ব্যতীত অন্য কিছু 
দেড় সু না, কিন্ত গুরুজন-সঙ্কল নিজ-ভবনে রাঁধা- 
নাম কীর্তন করা সাধ্যাতীত, অতএব এক নবীন-শুক-শাঁবক 
আধ্যয়ণের ছল, জ্রীরাঁধ! নাম কীর্তন করিবার সছুপায় স্থির 
'করিয়! স্বকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন, নিজ বাছরূপ ইন্দ্র নীল-মণি- 
দণ্ডে শুক শীবকে উপবেশন করাইয়া" ম্বদুকর-কমল দ্বারা 
অঙ্গমাঙ্জন পুর্বধক শিখরমণি-সদৃশ স্থপক্ষ-দাড়িম-বীজ ভোজন 
করাইয়। কহিলেন-_-হে শুকরাজ ! অধ্যয়ণ কর-_ 
| “ধারাধর নিন্দি যার সুন্দর বরণ, 
সেই নারায়ণ সদ আমার শরণ»” 

কিন্তু নবীন শুক বালক, এতগুলি অক্ষর একবারে ধারণা 
করিতে ন পারায়, পুনরায় এই পদ; খণ্ড খণ্ড করিয়া অধ্যাপন 
করাইতে লাগিলেন,-তাহাতেও অসমর্থ দেখিয়া করুণা নিধি, ূ 
পুনরায় : কর পল্লবের দ্বার! শুক বালফের অঙ্গ মার্জনা করিয়া 
ক্েহিলেন--ছে শুক শিশো 1--ণথারাধর বল” তাহীতেও অস- 
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মর্থ দেখিয়া পুনরায় কহিলেন-_হে শুককুমার  “ধার়াধারা” 
বল, তখন সেই শুকশিশু, স্থমধুর-অর্ধাস্ফ,ট-ন্বরে পড়িতে 
'লাগিল- ধার! ধার! রাঁধ1 রাঁধা রাধ। রাঁধা-_ 
এই.“ধার1 ধারা, শব্দ অব্যবহিত উচ্চারণে রাঁধা রাধা 
নাঁমকীর্তন যখন শুকমুখ হইতে প্রাছুভূতি হইল, ততকালে 
ভ্রীরুষ্,পরমানন্দ মহকারে দাড়িমী বীজ প্রদান করিয়] শুকের 
সমাদর করিলেন; এবং স্বয়ং ও ধা রা ধা র1 ধা রা ধারা 
অধ্যাপনছলে শুকসহ শ্রীরাধানাম কীর্তন করিতে লাগি- 
লেন ॥ ২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_হে সখে! 
অদ্য প্রাতঃকালে তোমাকে দেখিতে পাই নাই কেন? তুমি. 
কোথায় গিয়াছিলে ? অনেক বিলম্বে এখন তোমাকে দেখি- 
লাম, তুমি অদ্য মল্প রঙ্গাঙ্গণে আমাদের মল্প খেল দেখিতে 
পাইলে না, অদ্য প্রসর্প উৎসর্প প্রভৃতি মল্প খেলার কে$শল, 
আমি যাহ! দেখিয়াছি, তাহ] পৃথিবী মধ্যে কেহ জানে না, 
এবং দারুপর্য্যস্ক রিঙ্গণ অর্থাৎ (মল্ল কান্ঠের অগ্রদেশ পর্য্যন্ত 
দেহের গমন) মল্প কান্ঠ ধারণ নামে প্রসিদ্ধ সেই খেলাও কেহ 
পৃর্থীতলে অবগত নহে, এবং মত্রুত বিচিত্র বিবিধ-ব্যায়াম- 
কৌশল দেখিয়া আমাকে মিত্রবৃন্দ, পুনঃ পুনঃ অভিনন্দন 
করিয়াছিল, এবং আমি একাকী তাহাদের প্রত্যেকের সহিত 
মল্যুদ্ধ করিয়াছিলাম, এবং কৃম্দাকারে পৃথিবীর উপরিস্থিত 
প্রত্যেক মিন্রকে উত্থাপন অবপাঁতন করিয়াছিলাম, এবং 
তাহাদের সঙ্গে প্রগণ্ডের প্রচণ্ড আস্ফোটনপুররধক বাহুবাহুবী 
যুদ্ধও"করিয়াছিলাম ॥ ৬ ॥ বটু কহিলেন_হে সথে ! মাদৃশ . 
রণপটু বটু, যদিচ তোমার নয়ন পথের পথিক হয় নাই,তথাপি 


৯২ জ্রীকৃষভাবনাম্বৃত | ৬ষ্ঠ সর্গঠ। 
অদ্য যাহা অধ্যয়ণ করিয়াছে তাহ! যদি ভূমি অবগত. হও, 
তাহ! হুইলে বিশ্ময়াবিষ্ট হইবে ॥.৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অধ্যয়ন করিয়াঁছ ? 

বটু। ভোঃ সখে ! জ্যোত্তিই__ 

শ্রীকৃষ্ণ । কাহার নিকট ? 

বটু। ভাগুরি গুরুর নিকট । 

কৃষ্ণ |:ইহাঁর ফল কি? 

বটু। সর্ববজ্ঞতা_ 

কৃষ্ণ । তাহা হইলে আমি কি মনে করিয়াছি বল ? 

বটু। অল্পকালের মধ্যে তোমার মনোগত সকল বলি- 
তেছি ? 

কৃষ্ণ । কি প্রকারে বলিবে বল ? 

বটু। এ সময়ের লগ্নানুসারে গণনা করিয়া 

ইহ। বলিয়া অঙ্গুলী পর্র্ব ধরিয়া! গণন1 করিয়। অবনী কঙ্কণ 
করিতে লাগিলেন, এবং বাঁরে বারে ভাবনার ভাঁণ, করিয়! 
আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক মন্তক কাপাইয়। কীপাইয়া 
গণন] স্থির পুর্ববক কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন-__হে সখে! শ্রীকৃষ্ণ- 
চন্দ্র ! শ্রুবণ,কর,” একটা অতি মনোরম পর্বতের উপত্যকায় 
পরম রমণীয় সরোবর যুগল বিদ্যমান আছে, তাহাতে একটা 
কনক রাজহংসী-উপাগতা ঃহইলে তাহাকে খেলার নিমিত্ত 
তুমি ধারণ করিতৈ অভিলামঃকরিয়াঙ্, কিন্তু সে হংসী নিজযুথ 
কর্তৃক পালিতাঃহইয়া' তেঃমাঁর করগ্রহু অঙ্গীকার করিবে না, 
তাহ! হইলেও তুমি ধরিবার জন্য বিব্ধিছল উদ্ভাঁবন করিবে, 
কিন্ত দে কোন প্রকারেই, তোমাঁকে ধলা দিবে না।” হে 


৬ষ্ঠ সর্গঃ | জ্রীকৃষ্ভাবনাস্ৃত | ৯৩ 


সখে ! ইহা উজ্জ্বল জ্যোতিবেত্াা আমি গণন। দ্বারা অবগত 
হইলাম ॥ ১০-১৩ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ, কহিলেন-__হে মহাবিজ্ঞ ? তুমি যথার্থই আমার 
মনোগত অবগত হইয়াছ 1. কিন্তু সে হংসী, অব্য কোন 
প্রকারে আমার করায়ন্া হইবে কিন? ইহা ভালরূপে 
গণন1 করিয়া দেখ ? 

মধুমঙ্গল ক্ষণকাল নিরবে থাকিয়া গণনার ভান প্রকাশ- 
প্ুর্ধক কহিলেন,_হে কৃষ্ণ! এক্ষণে সেই হংসী-প্রাপ্তির 
কারণ গণন1 করিয়। দেখিলাম, তুমি পিবর্ণাগ্রা কোন শাখ! 
তবলম্বন করিয়। € অর্থাৎ তাহার তলে স্থিরভাবে থাঁকিয়1-) 
সেই হংদীর পক্ষপাঁত নৈচিত্রী দেখিতে দেখিতে বংশী ধ্বনি 
গ্বার সেই হংসীর মনোহুরণ করিলে অলচ্ষিত ভাঁবে পরম 
স্থখে তাহাকে ধরিতে সমর্থ হইধে, যেহেতু তোমার বংশী 
ধ্বনি পশুপক্ষি প্রভৃতির মনোহরণ করিয়া খাকে। (শ্লেষার্থ) 
“বি” এই বর্ণ অগ্রে যাহার 'শাছে-তাদৃশ “শাখা” অর্থাৎ 
বিশাখাঁকে আশ্রয় করিয়া একস্থানে থাকিয়া তাহার পক্ষপাত 
(সাহাধ্য) কৈধিন্ত্রী দেখিতে দেখিতে বংশিনাদের ঘ্ারা মন 
হরণ করিলে জীরাধারূপ1 হংসীকে অনাষাসে স্বায়ভ্ত করিতে 
পারিবে ॥ ১৪-১৬ ॥ হে কৃষ্ণচন্দ্র ! গণন] দ্বারা আমি ইহাই 
নির্ধারণ করিলাম, শীপ্র আমাকে পারিতোধিক প্রদান কর, 
গনণাকালে কর চালণ করিবার সময় অর্থাৎ কর ধরিয়া 
সংখ্যা রাখিয়া গণন1 করিতে, যত শ্রম ন্তাহ1? ভুমি অবগত 
আছ ॥ ১৭) , 

এই কগা শ্রাবণ করিয়া জ্রীরুষ্চ কহিলেন, গ্রণকরাজ ! 


৯৪ জ্ীকৃষ্ণভাবনাম্ত । ৬ষ্ঠ দর্গঃ। 


পারিতোধিক গ্রহণ কর, বু গ্রহণার্ঘ অঞ্জলি প্রসারণ করিলে 
শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িমী বীজের দ্বার! তাহার অঞ্জলি পরিপুরণ করিলেন, 
স্থলস্বন্ধ বটু, সেই দাড়িমী বীজগুলি ভক্ষণ করিয়া! কহিল,--. 
হে বয়ন্ত ! এই বয়স্‌ অর্থাৎ .পক্ষিকে এবং সবয়স্‌ অর্থাৎ 
(বন্ধু-আমাকে) দাড়িমী বীজদানে সমান আদর কেন করিলে? 
অর্থাৎ পাখীর সহিত পরম বন্ধু ব্রাহ্মণকে তুল্য আদর কর! 
তোমার উচিত হয় নাই। 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-__হে সখে ! এই দ্বিজ, (পক্ষী) ধাহার 
নাম অর্থাৎ নারায়ণের নাম পাঠ করিতেছে,তুমি দ্বিজ (ক্রাক্মণ) 
ও যাহাদ্বারা তাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ নারায়ণ প্রাপ্তি হয়, সেই 
বেদে অভিজ্ঞ, অতএব তোমর! ছুই দ্বিজই সমান আদর পাই- 
বার উপযুক্ত। (শ্লেষার্থ) এই পক্ষী যাহার নাম পাঠ করিতেছে, 
তুমি সেই রাধাপ্রাপ্তির উপায় অবগত আছ, স্থতরাং তোমর' 
উভয়েই তুল্য আদর প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ॥ ২০ ॥ অধিকস্ত 
বিদ্বান্‌, বলিয়া একটি অখণ্ড দাড়িমী ফল তোমাকে সমর্পণ 
করিলাম, গ্রহণ কর । 

মধুমঙ্গল, অখণ্ড দাড়িমী-ফল সাগ্রহে গ্রহণ করিয়1--- 
জীকৃষে। শুভাশীর্ববাদ করিলেন--হে সখে ! অদ্য আমার মত 
সদ্ব্রাঙ্ষণকে যেমন একটী অথগু-দাড়িম ফল অর্পণ করিলে, 
ইহার ফলে তোমার অভিলষণীয় দাড়িমী-ফল যুগল করতল- 
গত হইবে 1 ২২1| হে সখে! অন প্রিয়া দ্বিজালি অর্থাৎ, 
ব্রাহ্মপর্ন্দ স্বলপণাস্থৃত দ্বার! অর্থাৎ বচনাম্বত দ্বার সন্তর্পণ 
করিব! ভোজন করাইও, তোমার মঙ্গল হউক, অদ্য দিবা 
ভাগ্গেই তোষার স্থখ লাভ হইবে, ( ক্লোষার্থে ) হে সখে ! ভুমি 


৬ষ্ঠ সর্গঃ।,.. প্রীকৃঞ্ণভাবনাস্থত । | ৯. 


নিজলপনাম্বত দ্বারা অর্থাৎ .বদনাস্থত দ্বারা তোমার, প্রিয়া 
শ্্রীরাধার দ্বিজালি (দন্তশ্রেণী) সন্তর্পিত করিয়া জয়যুক্ত হও, 
'তোীর মঙ্গল হউক, অন্য দিবা ভাগেই তোমার ভি 
সুখ সঙ্গতি হইবে ॥ ২৩॥ 

ইত্যবসরে শ্রীব্রজেশ্বরী আগমন করিয়া! হে বস ! কৃ ্ 
তুমিকি করিতেছ ? সম্প্রতি আর বিলম্ব করিও ন!, সান কর, 
অন্নাদি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শীতল করিও না, এই মাত্র 
কহিয়। কিস্করদিগকে স্গানাদি করাইবার, জন্য অনুমতি করিলে 
তাহারা অভ্যঙ্গ, স্মানঃ ও মার্জনাদিদ্বারা শ্রীরুষ্ে সেবা 
করিতে লাগিল, বিচক্ষণ দাসগণের তত্তৎুকার্্যে, স্েহভরা- 
কুলা ব্রজেশ্বরী, অবিচক্ষণত1 আবিক্ষার করিয়! তাহাদিগকে 
শিক্ষা দিবার ছলে, নিজপুত্রের অভ্যঙ্গাদি করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। সকলে নিষেধ করিলেও তাহা হইতে নিবৃতা1 হন নাই। 
এবং কোন দিন শ্রীরাধিকার শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি কিস্করী- 
দিগকেও তনয়ের স্লানাদি নিমিত্ত নিষুক্ত করিয়া থাকেন, 
নবীনযুবা! নিজ তনয়ের শ্রানাদি শুশ্রীধার নিমিত্ত নবতরুণী- 
দিগকে নিষুক্ত করিতে শ্রীব্রজেশ্বরীর চিত্তে কোন সঙ্কোচ 
উদয় হয় না, কারণ শুদ্ধ বাগসল্যবতী আ্রীব্রজরাজ মহ্ষীর 
হৃদয়ে ইহাই স্থির বিশ্বাস, যে আমার তনয় শ্রীকৃষ্খচন্ত্র, কেবল 
পৌঁগণ্ড বয়সে বিদ্যমান, এখনও স্তনপাঁন বিস্যৃত হয় নাই,আর 
শ্রীরূপ মঞ্জরী প্রভৃতি অত্যন্ত বালিকাকে আমি কাল জন্মগ্রহণ 
করিতে দেখিয়াছি,অতএব বালকের শুশ্রফা বালিকাগণে করিবে 
তাহাঁতে দোষঃকি £ ॥২৯॥ এই প্রকার শুদ্ধান্তংকরণে কি্বদী-. 
দিগকে প্রীকৃষ্েের পরিচর্য্যা কার্যে নিদেশ করিয়! বহুকার্ষ্যে 


৯৬ শ্ীকয়ভ+কনাস্থৃত 1. ষ্ঠ পগঃ । 
ব্যগ্রতাবশতঃ সেই সেই কার্য দেখিবার জন্ত কোন দিন গমন 
করিয়া থাকেন তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের চিরাভীষ্ট পুর্ণ হয় ॥ ৩০ ॥ 
'জ্রীব্রজেশ্বরীর একটি মন, পচ্যমান, ও পক্তব্য এস পন, 
ব্যঞ্জনাদিতে এবং আরভিত ছুদ্ধে এবং দধিবিকার শিখরিণী 
প্রস্থতিতে এবং পুর্ববদিন ষে বে দ্রব্য কৃষ্ণ রুচিপুর্দক ভোজন 
করিয়াছেন, সেই সেই দ্রব্য সংগ্রহ বিসয়ে, অশ্রান্ত বিচরণ 
করিয়াও শ্রান্ত হয় মাই ॥ ৩১ ॥ 
*.. অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া তঠিত বর্ণ পিতাদ্বরযুগল পরি- 
ধান করিলেন, পরে দাসগণ, বারে বারে কেশ ম।ভ্জন। করিরা 
'অগুরু 'ধুপধুন দ্বারা কেশের জল শোবণ করিরা কঙ্কতিক! 
দ্বারা অঁচরাইয়া তাহাতে জাতিপুষ্প গাখিয়া চঞ্চল আলক- 
লতারূপ আলবালে বেষ্টন করিয়া জুটরূপ সন্তু প্রাছুরভাবিত 
করিল ॥ ৩৩ ॥ একজন দাস শ্রীকৃষ্ণের ললাটে কাশ্মীর তিলক 
'অর্পণ করিলে বোধ হইল-_যেন এ তিলক শ্রীমুখ চন্দ্রের রাকতত্ব 
বলিয়া দিতেছে; আর একজন দাল কর্ণে কুগ্ডলযুগল, অর্পণ 
করিলে বোধ হইল-_গগুরূপ [জ্ুধুগলের সহিত ফিত্রত1 করি- 
' ঘর জন্ক বুগুলরূপ সুর্্যযুগল, যেন চঞ্চল হইতেছে, আর এক 
দাস বাহুযুগলে কেয়ুর অর্পণ করিলে বোধ হইল-_চঞ্চল বাহু 
স্থুগোপরি খিরাজিত শ্ছির কের যুগলের ছ্াতির চাকচক্য,চঞ্চল 
হুইয়া, বাহু সহিত সখ্য করিতে ঘেন প্র্থত্ভ হইতেছে । অন্য 
এক. দ্বাস বহুবিধ হারা্পণ করিলে» বোধ হইল--স্থির রক্ষঃ- 
স্ছলে চঞ্চল হারাবলীর স্থির মাধুরী, যেন জগচ্চিন্ত আকর্ষন 
কছিতেছে, আর একজন দাস কোটা চন্দ্র সূ্য-বিজঘি- 
কৌন্তহুম মণি কগ্চদেশে অর্পন করিল এবং ভন্য এক দাস. কর্তৃক 
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ঘাহার সৌভাগ্য যুবতীজনে ব্াপ্ছা করে, সেই কুন্দকুস্থমের 
মাল্য বক্ষঃস্থলে অর্পিত হইল, আর এক দাস আশ্চর্য্য 
ঘুমে ছ!র! ভ্রীঅঙ্গ চর্ছিত করিলে আভন্লণ ছ্যতিদ্বারা লেই 
কু্ুমে চর্চা, পরম শোভা! ধাঁরণ,করিল; এবং কটিতটে কিহ্কিপী 
অর্পণ করিলে, তাঁহার মধুরধবনি, প্রেয়সী-বৃন্দের তি রঞ্জিত 
করিয়া তথায় বাদ করিয়া রহিল; এবং প্রফুষ্টা-কগল-সদৃশ 
করধুগলে রত্তাঙ্থুরীয় এনং কম্কণাদি অলঙ্কার ভার্পণি করিলে ঝল- 
মল করিতে লাগিল, পদঘুগে নুপুর যুগল ভাপপণ করিলে, বোধ” 
ছইল- মঞ্জীররূপ মন্ত খুঞ্জন যুগল, চরণরূপ অপুর্ব সর্োজ লাত 
করিয়া পরমানন্দে তদুপরি শিঞ্জন করিতে করিতে দেন নাঁচি- 
তেছে ॥ ৩৯ ॥ ভ্ীীকৃষ। এতাদৃশ বেশ ভূষায় বিভুধিত হইয়] 
মণিবেদীর উপরিস্থিত বহুগুল্য বস্তের দ্বারা আত রত্ব পীঠে 
উপবেশন করিয়া “নারায়ণে স্মরণ করি” বলিয়া নেব্রযুগল 
নিমীলিত করিলেন; অর্থাৎ জ্রীনন্দ মহারাঁজ যেমন ভোজনের 
সময়ে প্রতি দিন ভ্ীনারারণে স্রণ করিয়া থাকেন, বালক রীতি 
আবলম্বনপুর্ববক, তদ্নুকরণ করিতে প্রবৃভ হইলে, জ্রীরাধান্ুঃ 
রাগি মাধব, ধ্যাঁন-যোৌগে রাধাধর-পান-খানুতভূতি নিবন্ধন 
পুলকিত কলেবরে, জ্রীরাধানামাক্কিত-মন্্রজপ করিতেছেন 
ইত্যবসরে কমল নামক দাস আপিয়া ভ্রীকুষের কহিল-_- 
।%হে ভক্তদারক ! ভোজনের নিমিত্ত ' তোমাকে ব্রজেশ্বরী 
আহ্বান করিতেছেন, মাত-বৎসন্গ শ্রীকৃষ্ণ, এইবাঁক্য শ্রবণ মান্র 
বটুর মছিত উত্থান করিয়! ভোজন বেদিকাঁর নিকটে' গগন" 
পুর্বক*চরণযুগল ধৌত করিয়া বন্ত্রার্ুত গীঠ উপবেশুর করি- 
লেন । শ্রীকৃষ্রের বামে প্রীদাম ও স্থবল, দক্ষিণে বলদেব, এবং 
6১৩) 
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চতুর্দিকে মণ্ডলীবন্ধে সহচরগণ,উপবেশন করিলেন। প্রিয় সখা- 
গণ ব্যতীত, ভোজন, সুখকর নহে, এই নিমিত্ত সখাগণ, প্রতি 
দিন শ্রীকষ্চলহু ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ মিত্রমগ্ডলীসহ 
শ্রীকৃষ্ণ ভোজন বেদিকাঁর উপরি স্থিরতাঁবে উপবেশন করিলে, 
শ্রীযষশোদ1, রোহিণী-দেবীকে পরিবেশনার্থ আহ্বান করিলেন, 
ভ্ীরাধিকা, শ্রীরোহিত্বীর হস্তে ক্রমে ক্রমে ভোজন সামস্রী 
সমর্পণ করিতে লাগিলেন, শ্রীরোহিগ্ী সেই দ্রব্য পরমনন্দে 
"পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্্রীরুষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি ভোজন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । 

পরে পরিহাসপটু বটু কহিলেন,__এই পরম স্বাঁছু অঙ্গা- 
দিতে জীকৃষণ, সতৃষ্ণ নহে, অর্থাৎ তাহাতে উদর পুরণ হয় না, 
তাহাতেই কৃষ্ণ সভৃষ্ণ *% বলদেব কেবল কবল মান্র ভোজন 
করিতে সমর্থ, শ্রীদাম! স্বভাঁবতঃ মন্দ ভোঁজী, সবল, ভোজন 
শক্তির অভাবে প্রাণ বলহীন, অর্থাৎ অত্যন্ত ছুর্ববল, হাঁয় !!! 
হায় 1! কোথায় ইহাদের ভোক্ষৈকভ্ানত্ব রাহিত্যরূপ অবি- 
দগ্ধতা, আর কোথায় স্বয়ং লক্ষী কর্তৃক পক্ষ এই অস্থত বিনি- 
ন্দিত অন্নাদি; যে সভায় আম্বাদন লোলুপরসজ্ঞ-জনের অভাব, 
তথায় যেমন সতকবি-নিশ্মিত রসময়-কাব্য বিফল হয়; এইরূপ 
এখানে আস্বাদন লোলুপ রসঙ্ঞজ জনের অভাবে, রসময় অন্ন 
ব্যঞ্জনাদি কি বিফল হইতেছে না? এই চতুর্ববিধ অন্ন মুর্তি- 
মান্‌ চতুর্ব্বর্গের ফল, কেবল আমিই এক মাত্র ইহার আস্বাদন- 
পটু রসজ্ঞ জন। 

এই কথ! শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম! কহিলেন-_হে বটে! ! যাহা 
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তোমার সর্বস্ব, যাহার জন্য তুমি ক্টুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, শীন্্র 
শীন্র সেই নিজ পিচিগ্ডি (উদর) পিশ্ীর দ্বারা পুরণ কর, কারণ 
'এইরূপ রসিকতা প্রকাশ করিতে যাঁইলে, উদর পুর্ণ হইতে 
বিলম্ব হইবে । 

এই বাক্য শুনিয়া বটু কহিলেন-__অরে মূর্খ ! গোঁপ ! তুই 
রসাস্বাদ কিরূপে জানিবি, নিজধর্্ম রক্ষার্থ গো-চারণ করিবার 
জন্য কাননে গমন কর্‌ ॥€০ ॥ রে অরসিক! দেখ আমি 
অনুচান বিপ্র, অর্থাৎ গুরুর নিকট সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করি- 
যাছি, যাহার! আমার মুখে হোম করিয়া থাকে, অর্থাৎ 
আমাকে যাহারা ভোজন করায়, তাহারা সর্ববযজ্তদ্ধারা ভগবদ- 
চ্চনার ফললাভ করিয়া থাকে ॥ &১ ॥ 

শ্রীদামা কহিলেন__হে বটে ! শত জন্মের মধ্যে তোমার 
শ্রুতি ও স্মৃতির বত পরিচয় নাই-_কেবল ব্রাহ্মণত্থে সূত্র- 
মাত্রই বিদ্যমান আছে, কোন দিন হইতে তুমি অনুচান ব্রাজ্মণ 
হইলে ? ॥ ৫২1 

বটু ও শ্রীদামার এই প্রকার রস কন্দল শ্রবণ করিয়। 
রসাস্তরের জঙ্য শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে বটে?! তোঁমার রসশাস্ত্রে 
অনুশীলন আছে কি? যাহা হইতে পব্যঞ্জনানেক তাৎপর্য্য 
লক্ষণাভিজ্ঞতা জন্মে; অর্থাৎ ব্যঙ্জনাবৃত্তির তাশুপধ্য ও লক্ষণ 
জ্ঞান হয়। (প্লেষার্থ) সৃপাদি ব্যঞ্জন তঁপরতা এবং ইহাদের 
লক্ষণের অভিজ্ঞতা, যে রস শান্ত্রীনুশলন দ্বারা হইয়! থাকে, 
তাহাতে তোমার অভিজ্ঞতা আছে কি? ॥ ৫৩ ॥ 

বটু কহিলেন--কোন রস শাস্ত্রে শুঙ্গার প্রভৃতি আট রস, 
কোন রস শাস্ত্রে নয় রস, কোন রস শাস্তে দশ রন, কোন রস 
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শান্তর ঘাদশ রস, নিরুপিত হইয়াছে; কিন্তু আমার মতে 
ছরটী মাত্র রস, তাহ! হইতেই ব্যঞ্জন1-নেক-তাৎপর্ধয লক্ষণজ্ঞান 
হয়, এবং ছয় প্রকার আসন্বাদনই ন্যাধ্য, যেহেতু আমাদের চক্ষু 
কর্ণ, নাদিক।,জিহ্বা, ত্বক ও মন্‌, এ ছয় ইন্জিয়দ্ার1 কটু, তিক্ত, 
কৰায়, অল্প, ক্ষার ও মধুর এই ছয় রূপের ছয় প্রকার আন্বাদন 
হর; এই ছয় রসের স্থরূপভাঁ, নয়নেন্ছিয় দ্বারা, মধুরতা, রসনে 
ব্্রিয় দ্বারা, স্তগন্ধিতা, ন।পিকেক্িয় দ্বারা, সুভুভ।, ত্বগিক্দিয় 
দ্বারীঃ এবং চর্বব কালে স্ন্বরত1,কর্ণেন্দরিয় দ্বারা, এবং ভোজন 
জন্য হর্ষ, অন্তরিক্দিয় মনঃ দ্বারা, আস্বাদিত হইতেছে, ইহা! 
প্রত্যক্ষ অনুভব কর, আর্থ (২ এই দীর্ঘ শন্কুলী (সরুচুক্লী) ভোজন 
সময়ে এককালে এই ঘট. স্বাদ আঁমার অনুভব হইতেছে । হে 
ব্রমিকশিরোমগি ! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ! “ব্যঞ্জনাবৃন্তির আশ্রয় ব্যতীত 
রন নিম্পন্ভি হয় ন1” বলিয়া ব্ঞ্জনাবুত্ভির আশ্রিত ব্যক্তিগণ, 
অঞ্ট ব। ততোধিক রস বলিয়া থাকে, তাহাদের ব্যঞ্জনাভিজ্ঞ- 
তার লেশ'ও নাই; তাহারা শাক সুপার্দির মৃর্তিমান্‌ রস পরি- 
ত্যাগ করিয়! নিরাকার শুঙ্গারাদি রস আম্বাদন কিয়া থাকে, 
তাহাতে পিপাদিত ব্যক্তির শুদ্ধ সরোবরের নীর পরিত্যাগ 
করিয়! মরীচিকায় গমনপুর্বাক জল পানের ন্যায় বুথ। শ্রম ভিন্ন 
অন্য কিছুই লাভ হয়না । তাহার] রম নিষ্পভি বিধয়ে চর্বন- 
পাকে কারণ বলিয়া থাঁকে,কিন্ত কোটি জন্মোও চর্ববণা কাঁহাঁকে 
বলে, ত্বাহ। তাহার? জানে না; "কারণ আমুর্ত রসের কোন 
প্রকারে চর্দিণ হইতে পারে না, কেবল মৃর্তিগান্‌ রসকপ ব্যর্তন 
দঘূক্ের চর্ব্যস্থ গ্রত্যক্ষ সিদ্ধ ॥ ৫৩-৫৮- ॥ : 
ভোজন পিক বটুলাজের অভিনব রস-পিদ্ধান্ত শ্রাবণ 
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করিয়া কৃতুহলাক্রান্ত শ্রীবলদেব.কহিলেন-_হে রসিকরাজ !বটু 
বর ! তোমার মত-সিদ্ধ রসাত্বাদে কি কি অনুভব,এবং সঞ্চারি- 
ভাবই বা কি? এবং স্থারিভাব কি ?এবং কি প্রকারে সেই রস 
আস্বাদন করিতে হর ? তাহ! সোপপন্তিক বর্ণন কর; ॥ ৫৯ ॥ 

বটু কহিলেন__হলধর ! অশ্রু, প্রস্থতি অক্ট. সাত্বিক, এই 
রসাস্বাদনের অনুভব, কিন্তু আলঙ্কারিকদিগের মতে রসা ম্বাদন 
করিলে পরে অশ্রু হয়, আমার এই অন্ন ব্যঞ্জনাদি না পাইলে 
দুঃখ বশতঃ ক্রন্দনে, রসান্সাঁদনের পুর্বেবেই অশ্রু হইয়া থাকে, 
এবং এতাদৃশ ব্যঞ্জনাদি গাণ্তি হইলে হর্ষবশতঃ রোমাঞ্চ ও 
বদন প্রফুল্প হয় ॥ ৬০ ॥ এবং দরিদ্রে ব্রাঙ্মণ গৃহে জন্ম নিমিত্ত 
উপযুক্ত ভোঁজনাঁভাবে এবং তৈলাভ্যঙ্গাভাবে, আঁমার শরীর 
সর্ববদ। কুক্ষা থাকে, এক্ষণে ভোজনে তৃপ্তি হওয়ায় বর্ণ স্সিগ্ধ 
হুইল, ইহ|ই আঁমার বৈবর্ণ্, ভুগি প্রত্যক্ষ দেখ! এবং ভোঁজন 
করিতে করিতে ঘে চিৎকার করিতেছি, .তাঁহাঁতে আমার স্বর- 
ভঙ্গ হইঘাছে ॥ ৬১ ॥ বহুতর মিষ্টান্ন ভোজনে অসমর্থ বশতঃ 
দুঃখে স্বয়ং অঙ্গ স্তস্ত হইরাছে, আর এই গ্রুকট প্রান্বেদ অব- 
লোঁকন কর, এক্ষণও প্রলয় (মোহ) হয় নাই, কিন্তু বনু ভক্ষণ. 
করিলে সর্বশেষে আমার প্রল্য়ও দেখিতে পাঁইবে ॥ ৬২ ॥ 
এবং চিন্ত! নিদ্রা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব স্পব্ট উদয় হইয়াছে দেখ-- 

আস্বাদনীয়ত্ব, নিবন্ধন স্থায়িভাঘিঃ একপ্রকার হইলেও 
বিবিধ নামে খ্যাত হইয়াছে, যখা-বাহী! প্রচুর পণ্যের পরি- 
পাকে লাঁভ হয়, সেই এই শাঁক,-- 

*এনং বাহা আস্বদন করিলে আপনাকে ভুপ বলিয়] আনু 
জ্চন হয়, সেই 'এই লুপ" 
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যাহা কেহ কোন স্থানে দেখে নাই, এবং বিধাতারও মতি 
দুর্লভ, সেই এই ভ্রব্ট দ্রব্য, (অর্থাৎ) চাউল ভাজা ছোলা 
ভাঁজ] প্রস্ভৃতি-_- : * 

এবং ঘাহ! দেখিলে শুর্লবস্ত্র খণ্ড ভ্রম হয়, সেই এই পর্পট 
অর্থাত পাঁপরঃ- | 

২ রাজীববৎ প্রফুল্ল নয়ন যুগলের হৃর্ধদায়িনী সেই এই 
ভাজী,--- 

এবং যাহা দর্শন মাত্রেই আমাদিগকে নাচাইতে শক্তি ধরে, 
সেই এই বটক,-- 

এবং স্থধা জ্ানকারী এই অল্প, 

এবং অত্যন্ত গুরু ভোজন নিমিত্ত ভোজন শক্তির অভাঁব 
প্রযুক্ত, ভৌজনে মরণের ভয়ে কেবল মনে মনে চিন্তনীয় এই 
পারদ 

বং যাহাতে আমার মন বারে বারে লয় হইতে বাসন! 

করে, এ এই পনস ও আত্া্দি ফল;--.. 

যাহা রসের আরাম, কিম্বা রসরূপ হস্তী বন্ধনের আলাঁন, 
যাহার রসালাভে আমার জন্ম ধিক্কুতি সাগরে ডুবিয়া যায়, 
সেই এই রসাল, 
. যাহা আমার মন'অনুসন্ধান করে রহ এই সন্ধান, অর্থাৎ 
[ও ন্যাহা _কোটিকাঞ্চন মুদ্রোর ছারা ছু্লত, সেই এই চক্দর- 
, অণ্ুডল সদৃশ রোর্টিকা”_ 
১দ্বুতাভিষিক্ত হইয়? যাহ? কাঞ্চন বারিদ্বারা! অভিযিক্বৎ 
প্রীত হইতেছে, এবং যাহার গন্ধে গোপপভ। মোহ মোহ 
করিতেছে সেই এই অঙ্গ ১-- 
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আহে! !!! যাহাঁদের গোচাঁরনার্থ কাননে গমন করিলে 
গো-দস্ত ছিন্ন ঘাসের গন্ধ সলভ, সেই এই শ্রীদাম প্রভৃতি 
'গ্রোপদিগের এই অন্নাদ্দির সৌরভ্য লাভ, কেবল আমার সঙ্গ 
প্রভাবেই হইল। 
শ্রীদামা কহিলেন--হে বট ! ব্রাঙ্মণগণের পত্র মুল 
ও ফল ভোঁজন করিয়া বনে তপন্তা কর! ধর্ম, তুমি ব্রাক্মণ 
জাতি, তোমার ভোগে অধিকার নাই, অতএব এই ভোগ্য 
অন্নাদি পরিত্যাগ করিয়া ফল মূল ভোজন পুর্ববক বনে গিয়! 
তপস্তা কর ॥ ৭২ ॥ 
বটু কহিলেন-__ভো শ্রীদামন্‌! আমি সত্য সত্যই পূর্ব 
জন্মে পত্র মূল ও ফল ভোজন করিয়া তপস্তা করিয়াছি ; 
তশ্গিমিস্ত সেই শাকমুল ফলাঁদি এই জন্মে ব্যঞ্জনরূপে পরিণত 
হইয়া ভৌম স্বর্গবাসি--আমাঁর প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হইয় 
থাকে । ইহা তোমর! নিশ্চয় জানিও, .যে ব্যক্তি জন্মাস্তরে 
তপস্যা করে নাই, তাহার ভোগ কখনই লাভ হয় না ॥ ৭৪ ॥ 
এবং আমি জন্মাস্তরে যখন তপস্তা। করিয়াছিলাঁম, তখন আমার 
অঙ্গ স্পর্শি পবন তোমাদিগকে বনে গোচারণ করিবার সময় 
স্পর্শ করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি এক্ষণে যে ভোগ লাভ করি- 
তেছি, তাহার ভাগ তোমরা পাঁইতেছ, আমি জাতিস্মর, পুর্ব 
জম্ম কথা অবগত হুইয়1 তোমাঁদিগের নিকট বলিলাম, এক্ষণে 
তাহার দক্ষিণ স্বরূপ প্রচুর পায়স আমাকে প্রদান করাও । 
মধুমঙ্গলের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীয়শোদ1 সকোৌতুকে 
হদিতে হাসিতে কছিলেন,__হে রোহিণি! মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ , 
বাধ্যয় করিয়া! শ্রান্ত হইয়াছে, অতএব এই তপন্থী ও জাঁতিস্মন্ল 
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ব্রাহ্মণকে প্রচুর পরিমাণে পাঁয়স দেও, এই বাক্য, শাবণ 
করিয়। শ্ীরোহিণী দেবী, যেমম পায় প্রদান করিতে আগমন 
করিলেন, অমনি স্ৃবল, নিষেধপূর্বক কহিতে লাগিলেন, হে 
বল জননি ! যদি বাধ্যয় শ্রমকারী ও তপম্বী বলিয়া বটুকে 
পায়স প্রদান করিতে ইচ্ছ। হইয়! থাকে, তাহা হইলে ইহাঁকে 
না দিয়! অশ্ডে বলীমুখ (র্কট) গণকে দিতে হইবে, ইহারাও 
বাধ্যয়-শ্রমকাঁরী, এবং তপস্বীও বটে, যেহেতু শীত উষ্ণ বাত 
বর্ধ৷ সন্থ করিয়] পত্র, পুষ্প, ফল ভোজনপুর্ধবক বনে বাস করিয়। 
থাকে, এবং ইহাদের বিজ্ঞত1 কেন! জানে? ইহারা জাতিম্মর 
কি জন্য হইবে না? ॥ ৮০ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন- _সখে ্থুবল ! ব্রাঙ্গণগণ, ব্রঙ্মোপানন* 
তৎপর, এবং বানরগণ কুক্ষিম্তর, স্থতরাং ইহাদের মহ! পার্থক্য 
ভূমি কেন ত্রাঙ্মগণকে বানরের সঙ্গে সমান করিলে £॥ ৮১ ॥ 
স্থবল কহিলেন-_হে কৃষ্চ ! আমি এই ত্রাক্মণের সহিত, বান- 
রের কিছু মাত্র ভেদ দেখিতে পাই ন1” কিন্তু স্বভাবতঃ নরতু, 
ও বানরতু ইহাদের ভেদে কারণ হুইতে পারে, না, বস্ততঃ 
মধুমঙ্গলের.ঘেমন নরতু আছেঃ এইরূপ বানরদিগের “বা নর” 
শব্দ বুযুৎপত্তি দ্বারা বিকল্লে নরতু হইতে পারে, এবং কুক্ষিস্তর 
বানর জাতির সহিত ব্রক্গোপাসক বটুর তুলনা কি প্রকারে 
হয়, ভাহা! বলিতেছি, শ্রবণ কর, এই কটু, ইহলোকে অপুর্ব 
স্ববিজ্ঞত1 প্রখ্যাপন করিবার জন্বাঃ ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপন্তি 
মিজ উদরে পর্য্যবয্নান করিয়াছে, অর্থাৎ বৃহত্ব ও বৃহংণত্ 
কূপ ব্রহ্ষের ধর্ম গ্বয় ইহার উদরেই, বিদ্যমান রহিয়াছে, 
,জৃতরাঁং ইহার ব্রহ্গোপাষনা নিজোদর উপাসন" দ্বার। সিদ্ধ 
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হইতেছে, অতঞব কুক্ষিভ্তর বানর, ও উদন্ন ব্রহ্ম োপাসক 
এই বটু, উভয়েই তুল্য; বিশেষতঃ এই কটু, নিজোদরে ব্রহ্ম 
জানিয়! প্রতি দিন তিনবেলা, তবৎপুর্ভি-সাধন চিন্তা করিতে 
করিতে নৈঠ্িক ব্রহ্মচারী হইয়া তছুপানন! করিয়া থাকে ॥৮৪॥ 
বানর জানির যেমন বিকল্পে নরত্ব আছে, এইরূপ এই টুর 
বাঁনরত্ব আছে; তাহা আমরা কতবার দেখিয়াছি, অর্থাৎ 
ঘখন প্রচুর মিষ্ট ভোঁজনে ইহার আবেশ হয়, তখন ছুই 
হস্তের দ্বার শীত্র শীঘ্র তোজন করিতে আরম্ভ করিয়া বানর 
হুইয়া থাকে । 

জুবলের মুখে এই প্রকারে বটুবরের গুণগণ-মহিম! কীর্তন 
শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন, বটুণ ইাপিয়া হাসিয়। 
ভোজন করিতে করিতে বারে বারে কাশিতে লাগিল, এবং 
কাশিতে কাশিতে ভোজন করিতে লাগিল, তাহাতে মুখ 
অরুপণিত হইল,-__ | 

তাহা দেখিয়া, শ্রীব্রজেশ্বরী কহিলেন-_হে বটো ! ক্ষণ- 
কাল থাক, ভোজন করিও না, ও স্াসিও না, স্ফির হও, কথা 
কহিও না, 

তথাপি শ্রীদামাঁদি বালকগণ, হাঁসাইতে লাগিলেন, দেখিয়! 
তাহাদিগকে ব্রজেশ্বরী কহিলেন-_রে বাঁলকগণ ! আর ইহাকে 
হাসাইও না ॥ ৮৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--হে সথে ! মধুমঙ্গল ! "তোমার অদ্য 
জঠর পুরণ হইল না, যেহেতু হাঁস ও কাঞশ্পে ভোজনে বড়ই 
বিশ্ব করিল। | 

মধুমঙ্গল কহিলেন-_হে জননি ! শিখরিণী প্রদান কর, 

(১৪ ) 
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জ্রীব্রজেশ্বরী শিখরিণী প্রদান করিলে মধুমঙ্গল অস্য্যৎকগ্ঠার 
সহিত পান করিতে লাগিলেন, তাহাতে চিবুক হইতে জঠরাস্ত 
পর্য্যন্ত শিখরিণী ধারা পতিত হইল ॥ ৮৯ ॥ 
শ্রীদামা কহিলেন হে কৃষ্ণ ! এই বটুর মুখ শোঁভ1 বর্ণন 
কর, অহ!!! ইহার মুখ হইতে পতিত-শিখরিণী ধারা নাভি- 
সরোবর পুর্ণ করিল ॥ ৯০ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_-“দখে শ্রীদামন্‌ ! শ্রাবণ কর, এই বটুর 
হাস্থ-স্থধাকরের প্রাছুর্ভাবে, ইহার উদররূপ ক্ষীর সাগরের 
তরঙ্গ উচ্ছলিত হুইয়! বদন শিখর হইতে শিখরিণী ধারা রূপে 
নিঃস্যত হইয়া! ইহার অঙ্গ মণ্ডলী পবিত্র করিতে করিতে ছুষ্পার 
এবং ছুষ্পুর উদররূপ ক্ষীর সমুদ্রে নাভি সরোবর দ্বারা পুনঃ 
গ্রবেশ করিতেছে” । 
ইহ! শুনিয়া! সকলে ভাল ভাল বলিয়! হাসিয়া উঠিলেন,__ 
এই প্রকার হাঁস প্রহাঁসের সহিত পরমানন্দে ভোজন 
করিয়। শ্রীকৃষ্ণ বলদের প্রভৃতি স্ৃতৃপ্ত হইলেন, তথাপি ছুই 
জননী অর্থাৎ যশোঁদ1 রোহিণী সকলকে পুনরায় প্রচুর পরি- 
মাণে ভোজন করাইতে লাগিলেন । . 
জীষশোদ। কহিলেন-_কুষ্ণ ! ভাঁল করিয়া ভোজন কর৮-» 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-জননি ! আমার কিছুমাত্র আর ক্ষুধা! 
নাই, 
জননী কহিলেন--আমাঁর মাঁথার্‌ দিব্য, পাঁচ ছয় গ্রাস 
ভোজন কর». 
-.. পরে শ্রীকৃষ্ণ, জননীর উপরোধ বশতঃ পুনরায় ' 'কিঞিৎ 
. ভোজন করিলে জননী কহিলেন, হে বস ! আমি না বলিলে 
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এই পাঁচ ছয় গ্রাস ভোজন তোমার ন্যুন থাকিত, তুমি গ্রাতি 
দিন অল্প" অল্প ভোজন করিয়া কৃশ হুইতেছ? হে বস! 
কষ ! এই দ্রেব্য তুমি বড় ভাল বাসিয়া! ভোঁজন করিয়া থাক 
অতএব কিঞ্চিৎ ভোজন কর, 

গ্রীকৃষণ কহিলেন--জননি ! আর আমার ভোজন করিবার 
কিছু মাত্র শক্তি নাই-_ 

ইহা গুনিয়) শ্রীব্রজেশ্বরী, রোহিণ্নীকে আহ্বান করিয়া 
কহিলেন,_-সথি! রোহিণি ! কৃষ্ণ, আমার কথা মানিতেছে না, 
তুমি ইহাকে ভোঁজন করিতে বল,__ 

ইহু। শুনিয়া রোহিণী আসিয়া! কহিলেন--হে বৎস ! কৃষ্ণ! 
তুমি যদি. ভোজন না কর, তাহা হইলে আমি এই ব্যঞ্জনাদি 
বৃথা পাঁক করিলাম কেন ? এবং পাকে বিচক্ষণা বুষভাণু রাজ- 
নন্দিনীকে আহ্বান করিয়া এত অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করাইলাষ 
বা কেন ? হে বস! কৃষ্ণচক্দ্র ! শিরীবম্ৃদ্বী শ্রীরাধিকা রাঁজ- 
নন্দিনী, হইয়াও তুমি ভোঁজন করিবে বলিয়া অশ্রীতি-বশতঃ এত 
কেশ স্বীকার করিয়। পাক করিয়াছে, এক্ষণে ভোৌজন না করিয়! 
তোমার জননীকে এবং আমাকে ও শ্রীরাধিকীকে কেন অন- 
থক দুঃখ প্রদাঁন করিতেছ £ এইরূপ ছুঃখ পাইলে বোঁধ করি 
জ্রীরাঁধ রন্ধন করিতে আর 'আদিবে না” । 

এই কথা শ্রবণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কিঞধিৎ "ভোজন করিলেন,-- 
তদবলোকনে শ্রীব্রজেশ্বরী ও রোহিণী কহিলেন-_হে কৃষ্ণ ! 
তোমার এ কি স্বভাব? ক্ষুধা রাখিয়া তুমি ভোঁজন করিয়া 
থাক £ ভয় 11! ক্ষুধায় কাতর হইয়া থাকিলে কিরূপে তোমার 
শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে? এই প্রকারে শ্রীষশোদা ও 
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রোহিণী কর্তৃক লালিত হইয়া! বলরাম প্রভৃতি সকলে ভোজন 
করিয়া অপুর্ব ও অতুল আঁনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১০০ ॥ 
শ্রীরাধিকা, জালরন্ধ্বে নয়ন বিন্যস্ত করিয়া ভোজনে পরিতৃপ্ত 
লাভ করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ যে শোভা বিশেষ লাভ করিয়াছেন, 
তাহাই পাঁন করিতে লাগিলেন ॥ ১০১1 -হোঙ্গন সমাধা 
হইলে দাসগণ, স্বর্ণ ঝর্ধরী হইতে জল ডালিয়া দিতে লাগিল, 
তাহ দ্বার) সকলে বদন এবং হস্ত প্রক্ষালন করিয়া নিজ নিজ 
লীঠ হইতে উত্থান করিয়া শত পদ পরিমিত ভুমি গমন পূর্বক 
তান্বুল চর্ধঘন করিতে করিতে শয়ন করিলেন; এবং সকলকেই 
দাসগ্রণ ব্যজন করিতে লাগিল; তাহাতেই নকলের নিদ্রা 
আদিল ॥ ১০৩ ॥ 
প্রীরাধিক1, পাঁকশাঁল! হইতে নিজ্ঞান্তা হইয়া নিজ কর 
পদ্র-প্রক্ষালন পুর্রদক শ্রাম দুর করণার্ণ একান্তে গমন করিলে, 
ল্ীবূপমঞ্জরী প্রভৃতি দাঁপীগণ ব্যজনাদির দ্বারা পরিচধ্য1 
করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥ আীরোহিশী; কছুঞ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন 
স্বর্ণ পাত্রে শ্রীরাধিকা-প্রভৃতির নিমিত্ত পরিবেষণ করিলে 
ভীব্রজরাঁজ-মহিমী, ধনিষ্ঠার দ্বার! গ্রহণ করাইয়া ইহাদের 
নিকট আগমন করিয়া কহিলেন_-হে বশুসে গান্ধর্ব্বিকে ! 
হে ললজিতে ! হে নিশাখে ! হে চম্পকলতে ! অদ্য তোমরা 
সকলে মিলিয়া আমার সম্মুখে ভোজন করিয়। আমার নয়ন 
যুগলে সখী “কর ) এই কথা শ্রবণে শ্রীরাধিকাকে সমধিক 
লজ্জাবতী দেখির। পুনরায় কৰি ইলেন-_হে পুত্রি! রাধে ! 
ভূমি কি জন্য লঙ্জী করিতেছ ? কীত়িদা যেমন (তোঁমার 
জননী, আমিও সেইন্সপ তোমার জননী, আমাকে দেখিয়। 
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লঙ্জা করা উচিত নহে । আমার গৃহে তুমি “ন্ববয়স্তা বৃত1” 
হইয়া-হাস্ত কর, খেল! কর, শয়ন কর ॥ ১০৭ ॥ 

“স্ববয়ন্তা বৃতা1 হইয়া” স্ববয়স্ত অর্থাৎ নিজ বন্ধু-_কৃষ্ণ 
কর্তৃক আবৃতা হইয়া, হাস্য কর, খেলা কর, ও শয়ন কর, 
জ্রীষশেধৰাঁর বাক্যের এই অর্থ অনুভব করিয়া! সখীগণের মন 
যেন অম্বতে অভিষিক্ত হইল, তন্ষিমিত্ত তাহারা ম্বুদ্র স্ব 
ইসিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া লজ্জা বশতঃ শ্রীরাঁধিকার 
নয়ন, কিঞ্চিও মুক্দ্রিত হইল, এবং তদবস্থায় সখীগণ সঙ্গে 
ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৮ ॥ ভোজন করিতে করিতে 
প্রীকৃষ্ণের ফেলাম্বতের আস্বাদ পাইয়! করুণা করিয়। ধনিষ্ঠার 
গতি নে অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ধনিষ্ঠার আনন্দের 
তাবধি রহিল না, অর্থাৎ ধনিষ্ঠ|, অতি চতুরতা! প্রকাশপুর্ল ক 
ভ্ীকুঞ্চ ভূক্তাবশেষ নিজ হোজ্যের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়ায় 
কুষ্ঞময়ী জীরাধ্‌।, ভদান্বাদে পরমানন্দ(বেশ্শ-ব*তঃ ধন্ষ্ঠার 
প্রীতি যে কৃপাদৃষ্তি নিক্ষেপ করিলেন-তাহাঁতেই ধনিষ্ঠার 
অনির্ব্বচনীয় স্থখলাভ হইল অর্থাৎ “আমি অতি গোপনে ষে 
কার্ধ্য করিলাম ভাহা। শ্রীরাধা কিরূপে জ্ঞাত হইলেন, »ভাবিয়া 
ধনিষ্ঠা স্রখ লাভ করিলেন । ভ্রীব্রজেশ্বরী ভ্রীরাধিকাকে ভোজন 
করাইয়া বিবিধ বসন ভূবণ-অনুলেপন দ্বারা, লালন] করিয়। 
গমন করিলে, তুঙ্গবিদ্যাঃ বিশাখার কানে কানে কি বলিলেন, 
বিশাখাও মৃছু হাপির সহিত শিরশ্গালন কুরিয়া তাহ অন্ু- 


, ভ্রীরা ধিক, বিশাখা ও তুঙ্গবিদ্যার' পরস্পর শ্রিতনীক্ষণ 
দ্বাপা ইহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন--হে সখি 
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বিশাখে ! হে তুঙ্গবিদ্যে! আমি যখন. তোমাদের ছুই জনের 
“সন্মিত কর্ণাকর্ণি” অর্থাৎ হাসিয়া হাসিয়া কানা কানি 
দেখিতেছি, তখন আর আমার এখানে থাকা উচিত নহে, 
যেহেতু আমি একতঃ সুগ্ধা, তাহাতে আবার কুলবধু* এই কথা৷ 
বলিয়! শ্রীরাধিকা দেবী যেমন উত্থান করিয়া! নিজ গৃহাভিমুখে 
যাইতে অভিলাধিননী হইয়াছেন, এমন সময় বিশাখা, আবরণ 
করিষা কহিলেন- সখি রাঁধে ! আমি বুঝিলাঁম-_শঙ্কার ছলে 
তুমি তোমার অভিলষিত-বস্তূতে স্পৃহা সুচনা! করিতেছ ? সখি ! 
ব্রজেম্বরী, এক্ষণেই তোমাকে কহিলেন,__-“রাঁধে ! “ন্ববয়স্যা- 
বত” হইয়া হাস্য কর, খেলা কর, শয়ন কর, তাহা? লঙ্ঘন 
করিয়া! এবং ভোজনের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়! গুহে 
গিয়। তাহাকে অনর্থক ছুঃখ দিবে কেন? অতএব ক্ষণকাঁল 
বিশ্রাম করিয়া! পরে গৃহে গমন করিও ॥ ১১৪ ॥ এমন সময়ে 
ধনিষ্ঠ। আসিয়! শ্রীরাধিকাকে কহিলেন সখি ! রাধে ! তুমি 
ইহাদের নিকটে থাকিও না, ইহার! অত্যন্ত কুটিলা, পক্ষদ্বার 
€ খিড়কির দ্বার) দিয়া আমার সহিত সত্বর আগমন কর, 
তোমার বন্ধু-জীব-নয়ন-স্পৃহা' অর্থাৎ সূর্য্য পুজার্থ বাক্ষুলী ফুল 
আনয়ন স্পৃহা নির্বিচ্ছে পুর্ণ হইবে, ( শ্লেধার্থে) তোমার বন্ধু 
শ্রীকৃষ্ণের জীবাত্মা এবং স্থমন--( অনুরাগি মন ) এবং নয়নের 
স্পৃহা নির্বিিদ্ধে পুর্ণ হইবে, অর্থাৎ একান্তে ত্বদীয় সঙ্গ লাভে 
তাহার জীবাত্সার, এবং মনের ও নয়নের চিরাভিলাঁষ পুর্ণ 
' হইবে ॥ ১১৫ ॥ হে সখি! ব্রজপুর পরমেশ্বরী জানিতে পারি- 
বেন না, ভীাহা! হইতে বৃথা ভয় -করিও না, আঁমার সহিত এই 
পথে আগমন কর, ইহ1 বলিয়া চতুরা ধনিষ্ঠা, নন্দীশ্বর গিরি- 
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গুহার মধ্যবর্তি-স্থখময় ভবনে ছল করিয়া! শ্রীরাধিকাঁকে লইয়া 
গিয়। শ্রীকুষ্ণচনহু সম্মিলন করাইলেন; শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণবল্পভ। 
শ্রীরাধিকাকে রহস্য স্থানে লাভ করিয়া চিরাভিলাঁষ পুর্ণ করি- 
লেন। 
শপ হক ১৫ 
ইতি প্রীকৃষ্ণভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদিশ্বনাখ চক্রবর্তি-5কুর-মহাঁশয়- 
ক্কতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংস্ত শ্রীবৃন্নাবনবাসি 
শ্ীরাধিকানাথ গোস্বামিরুতানুবাদে ভোজন 
কৌতুকান্ুমোদন-নাম হষ্ঠসর্গঃ | 


শ্রীরুষ্ণভাবনাস্ব ত মহাকাব্য 
সপ্তমসর্গঃ 


"২৫৮2 ৩৫ 


গোষ্টলীল। । 


২ 
্ ্ঞ্চিও নিদ্রের পরে শ্রীকৃষ্ণের মিত্র মণ্ডলী, নিজ 
দা] নিজ গৃহে বেশভূঘার নিমিত্ত গমন করিলেন । 
ব্রজবালকগণ, নিজ নিজ 'জননী কর্তৃক 
নিজ দিজ গৃহে যখন বন গমনোপযোগি বেশ- 
(৬৯৪০৯: ভূষায় ভূঘিত হইতেছেন, তৎকালে তীহার! 
ভ্রীকুষ্ণ নিকট গমনের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকগ্! বশতঃ নিজ 
শিজ জননীকে কহিতে লাগিলেন হে জননি ! তিলক অভরণ 
ধারণের ছলে কেন বৃথা আমার প্রন্তিবন্ধ করিতছ আমি 
এখনও গৃহ হইতে বাহির হইতে সমর্থ হইলাম না, কি 
করিব, এই সম্গব %* কালে আমার সমস্ত"খন্ধু মণ্ডলী, শ্রীকৃষ্ণ- 
সহ মিলিত হইল, এবং প্রণয়্ান্ুনিধি আমার সখা! শ্রীকৃষ্ণ- 
' চন্দ্র, বনে যাঁইবার জন্য আমার প্রতীক্ষা পথিমধ্যে করি- 
তেছে, আর আমি গুহে রহিতে পারিতেছি না; হে জননি ! 
আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি আমার প্রাণসখা গোকুল 
যুবরাজের চন্দ্রবদন বিলোৌকন কয়িয়! স্শীতল হইব ॥ ২॥ 
ইহা শুনিয়া জননীগণ কহিতে লাগিলেন-_হে তনয় ! কেন 
ভুমি এত উদ্বেগযুক্ত হইলে? তুমিও অতি শীঘ্র তোমার 
দখার নিকট গমন করিও সকল অলঙ্কার পরিধাপণ; করান, শেষ 


৮ শিস শশী 


্ সব কাঁল--দিবা ৬ দণ্ডের পরে ১২ দণ্ড পর্য্যন্ত সময়। 
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হুইয়াছে,-কেবল মাত্র, তোমার মণিবন্ধে প্রশান্তিক রক্ষাঁমণি 
ধাধিতে অবশেষ আছে, তাহাও. শেষ হইল, হে বৎস ! এখনও 
গো-পণের ধ্বনি, পথ মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না, 
অতএব সঙ্গবোদয় এখনও হয় নাই, স্থতরাঁং তোমার মিত্র 
মণ্ডলী, গুহ হইতে বাহির হয় নাই; তুমি এত চঞ্চল হইলে 
কেন? তুমি ভূষিত ন! হইয়া অতি দরিদ্রের মত যাইলে, 
ঘাহাদের জননী, যাহাদিগকে মশি-কাঁঞ্চন-ভূষণ পরিধাঁপন 
করাইয়াছে, এবং অঙ্গ মার্জনা করিয়া চন্দনে চচ্চিত 
করিয়াছে, তোমার সেই শিব্রমগুলী, তোমাকে উপহাস 
করিবে ॥ ৫ ॥ এই প্রকার মাতৃকৃত-উপলালন, ব্রজ- 
বালকগণ, নিজবন্ধনবত জ্ঞান করিতে লাগ্রিলেন, এবং কোন 
সংকীর্ণপথে কোন ধ্বনি শ্রবণ করিলে, “এ আমার মিজ্র 
মণ্ডলী, আগমন করিতেছে” বলিয়। বিরুব নয়নে সেই দিকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তদনন্তর বস্ত্রদাঁম স্থদাম কিহ্কিণী 
স্থবল প্রভৃতি মিত্রমগুলী, ইতস্ততঃ হুইতে আগমনপুর্বক 
স্থখসিচ্ধুর তরঙ্গ নিচয়, স্থখসিদ্ধুর পুলিনে যেরূপ উপস্থিত হয়, 
সেইরূপ উপস্থিত হইলেন । অর্থাৎ নন্দপুররূপ-হ্থখসিদ্ধুর, 
ভ্রীকৃষ্ণ সম্মুখ স্থানরূপ-পুলিনে, এবং ত্রজবালকরূপ ছি 
তরঙ্গবৃুন্দ, মিলিত হইলেন ॥ ৭ ॥ - 

অনস্তর শ্রীব্রঙ্গরাঁজের নিকট হইতে কোন গোঁপ আগিমন 
করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাঁগিল--“হে বাঁলকগণ ! গো- 
ভবনে (বাতানে) অবস্থিত ব্রজরাজ, তোঁমাদিগ্রকে যাহা আদেশ 
করিতেছেন, তাহা (তোমরা শ্রাব্ কর, “কষ, ক্ষণকাল নিদ্রা 
যাউক, তোমরা তাহাকে হঠাৎ জাগাইওনা, আমি স্বয়ং" 

€ ৯৫৪ 
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খবলাষলী মোচন করিতেছি, তোমর! ক্ষণকাঁল বিলম্ব করিয়া 
চালিত করিও” ॥ ৯ ॥ এই কথা শ্রবণ মাত্রেই ব্রজ- 
বালফগণ, গো-সদনে শ্রীনন্দ মহারাজের নিকট গমন করিলেন, 
স্থবল প্রভৃতি কতিপয় শরিয়সথা অন্তঃপুরে নিভৃতে অবস্থান 
করিলেন ॥ ১০ ॥ 

তাহার পরে যাহাদের প্রেম, কখনও অপচয় হয় না, 
যাহারা পরিচর্যায় অতি নিপুন, সেই রক্তক পত্রক প্রভৃতি 
অনুগামি দাসগণ, শ্রীব্রজেশ্বরীর সমীপে আগমন করিল ॥ ১১॥ 
ব্রজেশ্বরী, এক দাসকে তনয়ের আমোদক মোদক বুম্দ অর্পণ 
করিলে-_দেই দাঁস, অতি বগুসলতা-লতাঁর-ফল-শ্রেণীর ম্যায় 
সেই উত্কৃ$ মোদক সমূহ দারুনিশ্দিত পেটিকার মধ্যে 
নিহিত করিয়া ক্ষন্ধদেশে বহন করিয়া শতকোটি প্রাণ অপেশ 
ক্ষাও সাঁবধানের সহিত রক্ষা করিতে হইবে-বাঁলিয়া মানিতে 
লাগিল ॥ ১৩। 

'আ'র একজন দাস, কর্পুর-বাসিত-জুল-পুরিত, এবং আর 
করুণ কঞ্চুকে আঁর্ত,চন্দরকান্ত মণিনির্টিত বর্বরী বহন করিয়া 
অতিশয় শোভা ধারণ করিল, তাহাতে বোধ হইজ--সেই দস, 
যেন রক্ত ব্ত্রাচ্ছাদিত চন্দ্রকাস্ত মণিনির্মিত শ্বেত বর্ধদীর 
ছলে অন্তঃস্থিত অনুরাগে আচ্ছাদিত দ্রবীস্ূতা শুদ্ধ মনৌবৃভি- 
জনসমুহে দেখাইয়া অতুল সৌভাগ্যরত্ব গ্রহণ করিল ॥ ১৫ ॥ 

এআর এক দাস, ক্ষটিক-মনিনির্শিত চক্রাকৃতি, এবং তাশ্ুল 
বীটিকায়পূর্ণ সম্পুট (পানের বাটা ) কক্ষতলে ধারণ করিল, 
তাহা! দেখিয়া নিজ মনের অধিদেবতা পুর্ণচন্দ্র মণ্ডল ধারণ 
করিল বলিয়া সন্দেহ হইল, অর্থাৎ সেই সম্পুটে সেই দাসের 
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মন, সর্বদা অবহিত রহিল ॥ ১৬ ॥ আর একদাস, নিজ প্রভু 
গোকুল যুবরাজের অনেক প্রকার বসন অভরণ ধারণ করিল, 
সেই বসন অভরণ, ফেবরমণীগণের কার্্শণতা অর্থাৎ ব্রজে 
“টোনা” ও গৌড়ে “যাছু” মামে প্রসিদ্ধ বশীকরণের উষধ 
হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥ 

তাহার পরে নন্দীশ্বর-শিকিগুহাভ্যন্তরস্থ স্থখ সদনতস্তি 
শ্রীকৃষ্ণ, শিত্র মণ্ডলীর জল্লুনা শ্রবণ করিয়া বিদ্যুৎ সদৃশ 
ভ্রীরাধিকার্র নিবিড় আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়। সহস। আগমন 
করিলেন । যাহা একবার শ্রীরাধা গিরিগুহ! মধ্যে ভ্রহক্রমে 
পরিধান করিয়াছিলেন, শ্রীরাধ! কর্তৃক পরিধাপিত সেই 
নবকুস্কুম বর্ণ বসন ধারণ করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ, আগমন করিলে 
নম্র সহচরগণঞ্মনে করিয়াছিলেন, পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ 
হইয়া! চপল! বুঝি বলপুর্ধবক নবজলধরে বেষ্টন করিয়াছে : 
অর্থাৎ গীতাম্বরের ছলে নবনীরদতনু শ্ঠামস্থন্দরে শ্রীরাধিকা, 
বেষ্টন করিয়া! রহিয়াছেন-_ইহাই তীহাদের মনে হইল । 
শ্ীরাধিক1 সহিত রহস্লীল সূচক চিহ্ন অবলোকন করিয়। 
শশধর কান্তি বিনিন্দিত ন্মিত কুম্থুম বর্ষণ করিতে করিতে নরম 
সহ গণ, শরীক পরিহাস করিতে লাগিলেন, পরে ভাহা- 
রাই, সেই সেই চিহ্ন দূর করিলে শ্রীকৃষ্ণ, জননীর অস্তঃপুরে 
আগমন করিলেন ॥২০॥ নন্দ সহচরগণ গোষ্ঠোপযোগি 
বেষে শ্রীরুষ্ণেে বিভূবিত করিলেন, “যাহার কিরণ নিচয় দিন- 
মণিকে দণ্ডিত করিবার জন্য ইতস্তত প্রসারিত হইতেছে, 
সেই 'কৌন্তভমণি শ্রীকৃষ্ণকণ্টে শৌভিত হইল; এবং শিখিচক্দর- 
মগ্ডলীকূপ ইন্দ্রধনু স্রীকুষ্ণ শিরোভুষণে মণ্ডিত হইল ; এবং 
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চপল সুক্তানালার শোভা, মেঘ সন্নিহিত বাঁল-বলাকিণী বিত- 
তিকে তিরস্কার করিতে লাগিল, ও ভ্রমর মণ্ডলী যাহার স্তব 
“ফরিতেছে-_সেই বনমাঁলার সৌরভ প্রতিমুছঃ প্রব্দ্ধ হইতে 
আরম্ভ করিল, অর্থাৎ শ্রীকষ্চতনুরূপ নবজলধরের উপরি 
কৌন্তভমণিরূপ দিনমণি এবং শিখিপিষ্থ যুকুট ইন্দ্রধনু, মুক্তা- 
হাঁর বলাকিণী, উদয় হইল, বলিয়া মিত্র মগুলী, মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন । এই প্রকার বেষভূষায় বিভূষিত হইয়া 
ব্রজজন-তাপহাঁরী জ্রীব্রজেক্্রনন্দন, জননীজন রূপ জনপদে 
আ'নন্দপয়ঃ-প্লাবিত করিয়া, অর্থাৎ নয়নের আনন্দজল এবং 
স্তনজ পয়ঃ দ্বারা জননী দেহ অভিষিক্ত করাইয়া সিংহদ্বারের 
অগ্রে যাইয়া বিরাঁজিত হইলেন ॥ ২৩1 তদণস্তর অন্থিকা 
ও কিলিম্বা এবং ভগিনীগণ ও যাঁতৃগণের সহিতঞ্শ্রু বিসর্ভন 
করিতে করিতে শ্রীব্রজেশ্বরী, নির্গত হইলেন, এবং ললিতাদ্দি 
আঁলি মণ্ডলীর সহিত শ্রীরাঁধিকাঁও 'তাহার অন্ুগামিনী হই- 
লেন ॥ ২৪ ॥ 
'" অনস্তর শ্রীকৃষ্ণের বনগমন ঘোঁষণীর্ঘ নিযুক্ত পুরুষেরা, 
' এমুকুন্দবনে যাইতেছেন” বলিয়! ধ্বনি করিয়! উঠিল, তাহা! 
শ্রবণ করিয়। অন্তঃপুরবর্তিনী রমশীগণ, ওউৎনুক্য ভরে দর্শ- 
নীতিলাষ লালসাঁয় “মুকুদ্দবন ধাইতেছেন” বলিয়া সমান- 
বাঁপনা-বিশিষ্ট অন্য রমণীগণকে জানাইলেন, তাহ! শুনিয়া 
শুঁহস্থিত শুকাঁদি পক্ষিগণে “মুকুদ্দবনে যাইতেছেন” বলিয়! 
খর্বনি করিতে লাগিল, ক্রমে সেই ধ্বনি,“বিবিধধবনিপ্রসু অর্থাৎ 
বিবিধ ্যঙগপ্রসূ. হইল, অর্থাৎ অলঙ্কার শাস্ত্রে “এই সূর্ধ্য অস্তগত 
হইলেন? এই শব্দের . যেরূপ অধিকাবিভেদে, বিবিধ ধ্বন্যর্থ 
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নিরূপিত হইয়াছে অর্থাৎ “এই সূর্য্য অস্ত' যাঁইতেছেন”. এই 
বাক্য গোপালগণ, বলিলে তহ সজাতীয় গণের নিকট “গোঁ- 
'সঙ্কলনের কাল উপস্থিত হইল” এই অর্থ উপস্থিত করে; 
এবং ত্রাঙ্ষণগণ, বলিলে ব্রাঙ্মণগণের নিকট “দন্ধ্যাবন্দনা্দির 
সময় হইল, এই অর্থ উপস্থিতি করে, এইরূপ যে সকল 
শ্রীকৃষ্ণের সখা, শ্রীনন্দ মহারাজের নিকট ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে কেহ “মুকুন্দবনে যাইতেছেন” এই শব্দ শ্রবণ করিয়া 
স্ব মুখে পুনরায় “মুকুন্দবনে যাঁইতেছেন” বলিয়া উঠিলে 
তাহাদ্বারা সখাঁগণের নিকট এই বিবক্ষিত প্রকাশ হইল যে, 
“হে সখে ! অবিলম্বে এখান হইতে গিয়া গো-গণে বিপিনাঁভি 
মুখী কর, আমরা অদ্য গোবদ্ধন তটাজিরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
নিষুদ্ধ কৌতুক করিব” ॥ ২৬ ॥ 
ব্রাহ্মণগণ “মুকুন্দবনে যাইতেছেন” এই ধ্বনি করিলে, 
বটুগণের নিকট, এই বিবক্ষিত ব্যক্ত হুইল,_“হে কটুগণ ! 
তোমর! দর্ভপাণি হইয়া গুভাশির্বধাদ করিয়া, এবং শাস্তি খক্‌ 
দ্বার! অভিমন্ড্রিত জল বিন্দুদ্ধারা শ্ীকৃষ্ণে অভিষেক করিয়! 
আনন্দ লাভ কর” । শ্ীরুষ্ণের পিতামহ পর্জন্য নামে গোপ 
“ষুকুন্দবনে ঘাঁইতেছেন”” এই শব্দ উচ্চারণ করিলে তদীয় 
সেবক গোপ, ইহাই বুঝিলেন, “হে গোপ ! আমাকে এখান 
হইতে লইয়া চল, আমি আমার নণ্ডা অর্থাৎ পৌত্র কৃষ্ণের 
মুখ চক্দ্রাহৃতের দ্বার! নয়নযুগল শীতল করিধ, আমি ভা 
অদর্শনে জীবিত থাঁকিতে পারি না ॥ ২৮ ॥ 
ঘে সকল প্রেয়পীবৃন্দ অন্তঃপুরে ছিলেন তাহাদের মধ্যে-. 
কেছ “মুকুন্দবনে যাইতেছেন” এইধ্বনি উচ্চারণ .রুরিলে, 
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তাহাকের সখীগণ বুবিলেন--“হে বিশীরদে ! পখি ! যাহাতে 
জরতীকে বঞ্চনা! করিয়! পরমানন্দ লাঁভ করিতে পার! যাইবে, 
এইরূপ ছল উদ্ভাবন কর, আমি নিভৃত পথে শ্রিয়-সঙ্কেতিত- 
ফুজ-মন্দিরে চলিলাম ৪ ২৯ ॥ 

কোন প্রেয়সী, আনন্দ ভরে জড়িমা উদয়ে নিস্পন্দ শরীর 
হইয়' কহিলেন--““মুকুন্দবনে যাইতেছেন” তাহাতে তাহার 
সঙ্গনীগণ বুঝবিলেন--“হে সখি ! পুরদ্বারে শ্রীকষ্জতের বন গমন 
জুডক যে রব হইতেছে, তাহাতে শ্রীকৃষেে দর্শন করিবার জন্য 
আযষার অত্যন্ত তৃষ্ণাবৃদ্ধি হইল, সখি! আমি কি করিব, 
জড়ত। উদয় হইয়া আমার শরীর স্পন্দনহীন করিল, আমি 
অষ্টালিকার উপরি আবোহুণ করিতে সামর্থ হীন হইয়াছি” ॥ 
৩* ৯ আর এক প্রেকসীকে তীহাঁর সতী বিস্ৃষিত ক্িতে 
ছিলেন, এমন সময় তিনি “সুকুন্দবনে যাঁইতেছেন”” বলিয়! 
ধ্বনি করিলে তাহার সখী তদর্থ বুবিলেন--*হে সখি ! আমার 
অলক আর সংস্কার করিভে হইবে না» এবং আমার বক্ষঃ- 
স্ছল অনাবৃত থাকুক্‌, কঞ্চুক পরিধাপন করাইবার আর প্রয়ো- 
জন মাই, আমি একবার মাত্র মাধবে অবলোকন করির! 
বহির্গমনোদ্যত প্রাণপতঙ্গগণে রক্ষা করিব,” হে সখি! 
আকাঁকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩৬ ॥ 

এবং আর এক প্রেয়সী--পতি প্রভৃতি গুরুজন সন্কুলে 
'অন্তরঃপুরে, উন্মাদিনীর ম্যায় শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ অট্রালিকার উপরে 
আরোহন করিতে ধাবমানা হইলে, তদীয় সঙ্গিনী শক্কিত। 
হইয়া নিষেধ করিলে, তিনি কছিলেন ““মুকুন্দবনে যাইতে- 
ছেন” ইহান্ছারা সেই সী, এই অর্থ বুধিলেন__“অয়ি সথি ! 
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আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হউক, আমাঁকে পতি, 
আসহা দণ্ড করুক, তাহাঁও আঁমি সহ্য করিব, গুরুগণ, দেখুক, 
.এই আমি তাহাদিগকে তৃণবত অনাদর করিয়া শ্রীরুষ্ণ দর্শনে 
চলিলাম, হে সখি ! এমন সুখময়,সময় চিরস্থায়ী থাকিবে ন”। 
কোন ব্রজবধূ জ্ীকৃষ্ণদর্শনার্থ সসম্্রমে অষ্টালিকার উপরি 
আরোহণ করিতে যাইতেছেন, তাহাকে তাহার শাশুরী, বারে 
বারে নিষেধ করিলে তিনি কহিলেন ““মুকুন্দবনে যাইতেছেন” 
ইহাদ্বারা শাশুরীর নিকট. এই বিবক্ষিত অভিব্যত্ত হইল-_ 
“অয়ি ! ছুষ্থি ! কি নিমিত্ত চিৎকার করিতেছ ? আঁমি কি 
একাই গৃহ হইতে বাহির হইতেছি? নিজ নয়ন দিয়া তুমি 
দেখ,কাহার বধূঃ গৃহ হইতে এখন বাহির না হইতেছে ? এবং 
তোমার মত কোন শাশুরী নিজ বধূকে নিরদ্ধ করি- 
তেছে ?॥ ৩৩ ॥ 
পরে বনজনয়ন জ্রীকৃষ্ণ, সখাৃন্দের সহিত গোঁচারণার্থ 
বনে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় স্বীয় কান্ডিদ্বার দশদিক্‌ 
ইন্দ্রনীল কাস্তিময় করিয়া লোকের লোচন গোচর করিলেন, 
তাহাতেই দিখিভাগ বাসি জনগণ, বিষ্য়ান্িত হইল ॥ ৩৪ ॥ 
অন্পকাঁল মাত্রস্থায়ি-পুত্র-বিরহে জনক জননী অতিশয় সন্তপ্ত 
হইয় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে পুত্রের অন্ুুব্ত্গ হইলেন, 
এবং সেই অশ্রুদ্বার] ধরণীতল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ 
৩৫॥ শ্রীযশোদ এবং রোছিণী াইতে যাইতে “অনেকক্ষণ পুরে 
দেখিতে পাইব না” ইহা ভাবিয়াই দেহিকীক্রিয়! ভুলিয়া 
যাইলেন, তমিমিত অস্পন্দ তনু হওয়ায় হেম প্রতিমার ম্যায় 
ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৩৬. ॥ . গোপরাজ শ্ীকফেও 
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আলিঙ্গন ছলে নিজ মন দিহিত করিলেন, বেহেতু শ্ীকৃষ্ণা- 
লিঙ্গনের পরেই বিস্তৃত মোহ প্রাপ্ত হইলেন । পরে ভ্রীঘশোদ 

হজ্ঞ1া লাভ করিয় জ্ীকৃষ্ধে কছিলেন-_হে স্থকুমাঁর ! কুমার ! 
ভূমি ঘদ্ি নিতান্তই গোচারণঞ্করিতে কীণনে গমন কর, তাহা 
হইলে আমরা সকলেই তোমার অন্ুগমন করিব, তুমি আমা" 
দিগকে বঞ্চন। করিয়া গমন করিওনা ॥ ৩৮ ॥ হে তনয়! 
তুমি নীতির অনুমরণ করিয়। নিজ নিকট হইতে আঁমাঁদিগ্রকে 
অন্যপ্্র প্রেরণ করিওনা । নিজ বিয়ৌগ বহ্ছির জ্বালায় দগ্ধ 
ন্ুহৃদগণের হ্ৃদ্যথা তুমি সম্হ করিওনা, অর্থাৎ তোমার বিয়োগ 
নিমিত্ত আমাদিগের দুঃখ ম্মরণ করিয়া তোমার হৃদয়েও 
পশ্চান্তাপ হইবে, অতএব আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া 
চল ॥৩৯% হে পুরভূষণ ! যদি তুমি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়? 
লইয়া না যাও, এই স্ুখময়ী নগরী, ও সুখময় গৃহশ্রেশী, 
ভূমি বনে চলিয়া যাইলেই আমাদিগকে গিলিয়া খাইবে, 
যদি বল.? তাহ! হইলে তোমাদের জীবন কিরূপে থাঁকিবে ? 
তাহার উত্তর তোমার অদর্শন নিমিত্ত বৃথা আয়ুই আমাদের 
জীবন রক্ষা করিবে,ভৃতীয় প্রহর অতীত হইলে ভুমি বন হইতে 
খ্ুহে আগমন করিতে যদ্দিচ অভিলাষী হও, তাহা হইলে এ 
ভিন প্রহর কাল অতিবাহিত না হইয়াই আমাদিগকে যেন 
প্রহার করিতে থাফে? আর তুমিও শীঘ্র গৃহে আগমন 
ক্র না, অতঞ্ব আমরা এখন কি*করিব ॥ 8০ ॥ হে তনয় ! 


অরুণ কমলদল নিন্দিত অতি ম্থকুমার তোমার, চরণতল 


কোথায়; এবং ঘথায় তুমি যাঁইতেছ,সেই ভৃণকণ্টক শকরাক্কিত 
ক্ষানন ভূমিই. বা” কৌথায়। হছে বল! ুগ-মদ-রস-সিক্ত 


৭শ সর্গঃ । ীকৃষ্ণভাবনাস্থৃত ॥ ১২১ 


নবনীত.প্রতীম তোঁমাঁর এই তনু কোথায়!!! এবং বিষবৎ তীক্র 
ক্ষণবদ্িু। চণ্ডকরের কিরণ ব্ুন্দই বা.কোথায়, হায় ! নব- 
“নীতের পুতভ্তলিক কখনই খরকরেব্ন খর কর সহিতে পারে 
না? ॥৪৩। হে বস! তোমার জননীর সৌভাগ্য হীন প্রাণ, 
বক্ষঃস্থল বীদীর্ণ করিয়া বহির্গত না হইয়া অতি নিষ্ঠ,রত! 
পদের সাভ্রাজ্য ভার বহন করিতেছে ॥। 8৪ ॥ হে কৃষ্ণ ! 
তুমি আর বন গমন করিও না; গোপগণ ধবলাবলী চাঁরণ 
করুক । কিনব! ব্রজরাজ ত্বয়ং গোচাঁরণ করিতে গমন করুন । 
হে শিশো ! যদি ভুমি তাঁহাতেও নিজ-হঠ পরিত্যাগ না 
কর, তাহা হইলে তোমার বদ্ধুগণ, কিরূপে জীবন ধারণ 
করিবে ? ॥ ৪৫ ॥ হে বৎস ! তুমি স্থমঙ্গলাম্বত দ্বার! শ্তিমিতাক্ষ 
.হুইয়া কেন গোপকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াঁছ ? তন্নিমিত্ত স্থছুল 
হইয়াঁও তোমার তৃণচর্গণের অনুগামিতা-রূপ-পরিসভুতি অনু- 
ভব করিতে হইতেছে? হে চন্দ্রমুখ ! তুমি রাজগৃহে জন্ম 
গ্রহণের যোগ্য । 

এই প্রকার জননীর গরগদ বাক্য শ্রবণ করিয়! বিনয়াপ্রৰ 
শ্রীকৃষ্ণ, বন গমন হইতে বিরত হইয়! জননীর অশ্ে অবস্থনি 
করিয়া! রহিলেন। তন্নিমিত্ত জননী, বিনির্গত-জীবন ঘেন 
স্থিরত! প্রাপ্ত হইল বলিয়া! অবগত হইলেন । এবং নয়ন জলে 
তনয়ে স্নান করাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। পুত্রালিজগন 
হ্থখে শ্রীব্রজেশ্বরীর যে বিস্তৃত মোহ উপস্থিত হুইল, তাহা! 
তৎকালীন সমুদ্িত বাৎসল্য শ্রীকৃষ্ণের রক্ষামণি বদ্ধনাদির 
নিমিত্ত দূর করিয়া সজ্ঞা প্রাপ্ত করাইল ॥ ৪৯॥ পরে 
শ্রীনৃসিংহ নাম দ্বার! পুত্রের অঙ্গ রক্ষা করিয়া অতিমাত্র ব্ক্লিবা 

(১৬) 


অহ শ্রীকুষঞ্চভাবনাম্বত । ৭ম সর্গঠ। 


শ্রীব্রজেশ্বরী, সন্মুখস্থিত বলভদ্র স্থভদ্রে বদ্ধন প্রভতিকে বলি- 
লেন-_হে বলভদ্র! হেস্ভদ্র! হে বদ্ধন ! আমার কৃষ্ণ 
তোমাদের অনুজ ও সথ। এনং প্রাণ, তাহ কি আমি জানি 
না? তথাপি আমি বন গমন সময়ে প্রতি দিন পিষ্ঠ- -পেষণ 
বিনা জীবিত থাকিতে পারি না? ॥ ৫০-৫১॥ 

“হে বশুসগণ ! আমার কৃষ্ণ স্থছুল হইয়াও চঞ্চলের অগ্র- 
গণ্য, এবং স্ুবুদ্ধি হইয়াও পরিণাম দরশী নহে, এবং বলহীন 
হইয়াও অতি সাহ্দী, এই নিমিত্ত তোমর1 চারি দিকে 
থাকি ইহাকে রক্ষা করিব 7 ৫২ ॥ হে বালকগণ ! এই 
হরি, পিতার ও পিহৃব্যগণের এসং মাতার তাঁদুশ বশীভূত নহে, 
যাদৃশ তোমাদের বশীভূত, এই নিমিস্ত তোমাদের নিকট 
আমার প্রার্থনা অনর্থক হইবে না। তোমরা যদি নুশংস- 

ংঘ নূপতির কিন্করগণের বিস্ফ,ভিজিত (আটোপ ) অবলোকন 
কর, তাহা হইলে সকলেই তৎক্ষণাৎ পলায়নপুর্ববক 
গে। সকলকেও ত্যাগ করিয়া! গ্রামমধ্যৈে আগমন করিয়! 
আমাদের আশ্রর লইবা। হে স্থবল! হে উজ্জ্বল! হে 
কোকিল ! তোমর| নিজ বান্ধবের সহিত বাহুযুদ্ধ রূপ খেলা 
করিও না, হে শুভংযুগন ! আমি প্রতিদিন কৃষ্ণের হুদুল 
অবয়বে বাহু যুদ্ধ নিমিভ নখ-চিহ্ন দেখিয়া থাকি ! তোমর। 
যদি বল--“আমর] বালক, খেল বিনা কিরূপে কাল অতি 
বাহিত করিব” তাহাতে আমার বক্তব্য__পৃথিবীতে পা 
বিন। কি আর খেলা নাই? ॥ ৫২-৫৫ ॥ 
_ব্রজরাঁজ্জী, সৃবলাদিকে ইহা! বলিয়া দাপগনকে বলিতে, 
ছেন--হে পরিচর্যায় বিচক্ষণ ! রক্তক পত্রক প্রভৃতি দাসগণ ! 


এম সর্গট | শ্রীকৃষ্ণভাঁবনাস্থৃত । ১২৩ 


তোমাদের নিকট রাম ও কৃষ্ের ত্বভাব বলিতেছি_ তোমরা 
আবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়া ধারণ! করিয়া রাখিও | “আমার 
রাম ও কৃষ্ণ খেলারসে নিমগ্ন মানস হইলে ক্ষুধায় কাতর হই- 
য।ও ক্ষুধা বুঝিতে পারে না এবং পিপাপায় কগ শুকাইয়া 
যাইলেও পিপাপ1 জানিতে পারে না ॥ ৫৭ ॥ 
ব্রজেশ্বরী এই বাক্য দাসদিগকে কহিয়! আক্ষেপ পুর্ব্বক 
ব্রজরাজকে কহিতে লাগিলেন, হায় !!! হায় !!! যেপথে তনয় 
গুঁনঃ পুনঃ গমন করিয়া থাকে সেই পথের বালুকা ধ্য- -কিরণে 
প্রজ্ছলিত-অগ্নিবৎ হইয়াছে, তাহার জনককে কনকে্টকাহ্রে 
বাস করিতে দেখিয়াঁও তাহাঁর জননী জীবিত] রহিয়াছে ?1৫৮ 
যাহার তনয় এতাদৃশ গোচারণ জন্য ছুঃখভোগ করিতেছে, নে 
না মরিয়! গৃহকাধ্য করিয়া, নিল্লজ্জ হইয়া,জননী এই নাম ধারণ 
করিলেও লোকে স্তুতি করিতেছে ॥ ৫৯ ॥ পরে শ্রীরুষ্ণকে 
কহিলেন--হে কৃষ্ণ ! তোমার বন গমন দর্শন নিমিত্ত তোমার" 
বন্ধুবর্গ, ব্জবহ কঠিনত্ব উপার্জন করিতেছে, তথাপি তুমি 
কুন্গমারিত হৃদয় আশ্রয় করিয়! নিজণ্ড৭ ঘর তাহাদিগকে 
আনন্দিত করিতেছ ? ॥ ৬০ ॥ 
প্রীকৃ্ণ এই প্রকার মাতৃবাক্য, কর্ণে উত্তম উত্তংসের 
হ্যায় ধারণ করিয়া আনুভগ্ত। জননীকে ন্মিত-5ন্দ্রমার রস 
সেচনের দ্বারা একবার যেন প্রাপ্ত-জীবনা করিলেন ॥ ৬১ ॥ 
পরে জননীকে বিনয় চনে কহিলেন-__-“হে জননি ! 
আমার গোচাঁরণে কোন ক্লেশ নাই, আম নাঁই, এবং গোচারণ 
আমার একটি পরম স্থখের সামঞ্জী, হে মাতিঃ ! আমরা যমু- 
নোপকগ-বর্তিনী গে-নংহুতি পরম স্থুখে. দেখিতে দেখিতে 


১২৪ শ্রীকৃষ্ণভাবনাম্তৃত । ১ম সর্গত | 


সথগন্ধি সুশীতল এবং নিবিড় ছায়া বিশিষ্ট তরু সমুহের মধ্যে 
খেলা করিয়া থাকি ॥ ৬২ ॥ এবং গো-দমুহে একত্র করি- 
বার জন্য আমার কোন শ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু 
গোগণের ঘটনাদি কার্ষে বিশারদ! নবীন মুরলী ধারণ করি- 
যাছি ॥ ৬৩॥ হেজননি! তুমি যে পথের নিন্দা করিলে, 
সেই পথ তুমি দেখ নাই ; চমরী স্থগগণ পুচ্ছদ্বারা সেই পথ 
মার্জনা করিয়া থাকে, তরুগণ মকরন্দবিন্দু বর্ষণ করিয়া 
সেচন করির1 থাকে, এবং নাঁভিম্বগগণ ম্বগমদ দ্বারা বাঁসিত 
করিয়। থাঁকে, যে পথ ম্বছুল তুলিকার ন্যায় পদে পদে 
পদদ্বারা অনুস্ভৃত হয় তাহা কোন প্রকারে নিন্দনীয় নহে ॥৬৫॥ 
হে জননি ! যথায় কোকিলকুল গায়ক, কেকিবৃন্দ নর্তক, 
মধুকর নিকর বন্দী, এবং বিবিধ বর্ণ-কুহ্ছমিত-সত1 মন্দ মলয় 
বায়ু দ্বারা সততই আন্দোলিত, এবং যাহার চতুর্দিকে নির্ধরঃ 
দেই স্থশীতল সৌরভাকর গোবদ্ধন-গ্রিরি-কন্দর প্রতিক্ষণে 
আমার চিভ আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৬৬-৬৭ ॥ 

হে জননি ! তাদৃশ গিরিকন্দরের শোভা দ্বারা তোমার 
মণিমন্দিরবুন্দের শন্দতা ( হ্ুখদত্ব ) মন্দত1 হইয়াছে । আমি 
তথায় সবরস্চয়ঃ &% কর্তৃক পুষ্পাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া পরম 
স্বখে শয়ন করিয়! থাকি, তুমি কেন অকারণ খেদ করিতেছ ? 
1 ৬৮ ॥ এই রূখ! বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের দৃগঞ্চল সভাস্থ জনের 
অলক্ষিতে রমণীমণি শ্রীরাধার দৃকৃতটী রূপা নটীকে দ্রুত 
'আলিঙ্গনপুর্ববক অভিদ্রত € অত্যন্ত দ্রবীভূত ) করির] স্বয়ং 


সশপপিপপসনিপপীপপলিপানপাপীপ শীিপিপিপিপি ০পি শলশর্পা শশা শিশীটিশ ১০৫ 


্ সবরশ্চয়-_শবোর অর্থ জননী “্বয়স্তগণ” এবং রাধিকা প্রভৃতি,_ 
কপ্রেকসীগণ** বুঝিলেন ।, 


৭ম স্ঠি। শ্ীকৃষ্ণভাবনাস্থৃত। ১২৫ 


দ্রুত (দ্রবীভূত ) হইল । অর্থাৎ শ্রীরাঁধারুষ্ণ পরস্পর পর- 
স্পরকে অপাক্গ ছারা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করি- 
লেন ॥ ৬৯ ॥ তখন পরস্পর ৰু্তান্ত জানাইতে পরম চতুর 
শ্বীরাধা কৃষ্ণের নেত্রাঞ্চল, তাদৃশ বৃতান্ত বলিয়াছিল, অর্থাৎ 
নেন্্ান্ত নিরীক্ষণ দ্বার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাঁধার নিকট অভিসার 
প্রার্থনা করিলেন, শ্রীরাধা তাহাতে নেত্রান্ত নিরীক্ষণ ভঙ্গি 
বিশেষ দ্বারা সন্তি প্রকশি করিলেন, তাহাতেই যুবুগলের 
(জ্রীরাধা কুষ্ণের) প্রাণ, স্থিরত্ব পাইবার জন্য সাহস মাত্র ধরিল, 
কিন্তু পশ্চ।ৎ থাকিবে কি না তাহা! কে জানে ?॥ ৭০ ॥ 

তদনত্তর বটু কহিলেন_হে জননি! কেন তুমি এত 
কাতর! হইতেছ ? তোমায় যথার্থ কহিতেছি কাননে ঘে 
স্থখ আছে, তাহার কণামাত্র তোমার পুরে নাই । 

কদলী, পনস, আতর, দাঁড়ীম প্রভৃতি পরিপক্ক সুগন্ধি ফল 
বৃক্ষ হইতে পাতিত করিয়া আমরা ভোজন করিয়া থাকি । 
তাহাতেই আমাদের পরম স্বখকারণ বৃক্ষে পরিপক্ক ফল সদ্যঃ 
পাতিত করিয়া ভোঁজনে যেরূপ স্বাছুত1! উপলব্ধি হয়, এইরূপ 
গৃহে পন্ক ফল ভোজনে আব্বাদ পাওয়া যায় না ॥৭২॥ হে 
মাতঃ ! আমার সখা! শীকুষ্চন্দ্র, কল্পলতা সমূহ হইতে ফল 
পুষ্প পল্লব সংগ্রহ ম্পুহায় বনে গমন করিয়া থাকে, কৃষ্ণের 
সে স্পৃহা তোমার ভবনে পুরণ হয় না ৫ ॥ ৭৩ ॥ 

এই প্রকার বন-গমন-স্খ-কথন দ্বারা বদ্ধুবর্গের অতুল 
আধি দলনকারি-শ্রীকৃষ্ণে, যাহার! ক্ষুধায় কাতর হইয়াও 


* এখানে অতিশরোক্তি দ্বারা! কলললতা৷ শবে শ্রীরাধাদেবী প্রভৃতি । এবং ফল 
পল্নব পুষ্প শব্দে তাহাদের স্তন অধর ও হান্ত। 


১২৬ শ্রীকৃষ্ণ ভাবনাম্ৃত । ১ম সর্গঃ। 


শ্রীকৃষ্ণ বিনা একপদ গমন করে ন।, 'সেই ধেনুবর্গ ছম্বারব 
দ্বারা আহ্বান করিতে লাগিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের তাদৃশ 
অবস্থ! দেখা ইয়! যত্বপুর্প্বক পিতামাতাকে নিবৃত্ত করিয়া বন- 
ভূমি রূপ! কান্তঁকে চক্র কমল শ্রভৃতি পদচিহ্ দ্বারা পরম- 
নন্দে মণ্ডিত করিলেন ॥ ৭৪ ॥ বনে যাইবার সময় প্রীকৃষঃ 
মনে করিতে লাণিলেন--“আমাকে ধাঁহারা প্রীতি করেন, 
তাহাদের মনই আমার বিচ্ছেদ পীড়ার অনুভাবক, অতওএব 
আমার প্রিয়বর্গের সেই মন সঙ্গে লইয়া বনে যাওয়াই ভাল? 
ইহ। বিচার দ্বারা স্থির করিয়া সমস্ত ব্রজজনের মন গ্রহণ করিয়। 
বনে যাইলে, ব্রঙ্গজনের নয়ন ও “কৃষ্ণ ভিন্ন আমাদের কে বিষয়” 
ইহ। বিচার কিয়। জ্রীকুষ্ণের পশ্চাঙ্ গমন করিল । যদি 
কেহ কহেন ইহাদের মন আদি ইন্জরিয় কৃষ্ণ হরণ করিলে 
ইহার! কিরূপে গৃহে গমনাদি ব্যাপার নির্বাহ কগিলেন £ 
ইহার উত্তর-_লীবম্মুক্তগন যেমন সংস্কারবশতঃ দেহব্যপার 
নির্বাহ করে, এইনূপ ইহার! সংস্কারবশ্ধতঃ কেবল দেহ 
দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৫ ॥ 


পাস সস 


ইতি শীকষ্চভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবন্টি-ঠন্কুর-মহাঁশয়- 
কতো কলিপাবনারতার শ্রীমদদ্বৈতবংস্ত শ্রীবৃন্নীবনবাসি 
শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানবাদে কানন ' 
প্রয়াণাহুমোদন-নাম সপ্তষ্বসর্গঃ | 


বত 


শ্ীকঞ্ণচভাবনাঘ্বত মহাকাব্য | 


অফ্টমসর্গঃ | 


শাতউিহ *2টাশীীী 


কাননবিহারলীল! । 


কী মশীয়ক-নিখি বিধুক্ষ গো ণ* সঙ্কলন পুর্ববক 
বনে ধু প্রবিষ্ট হইলে গোষ্ঠক শা গণের যে 
বেদন] উপস্থিত হইল তাহা বাক্যের গোচর 
হিসি] নহে ॥ ১॥ ব্রজের অবলাগণ শ্রীকৃষ্ণ বিনা 
| 3০৫১১৫, নিজ নিজ গো ( ইক্জ্রিয়) চাঁরণ করিতে সমর্থ 
হন নাই, এই কারণ তাহারা মুচ্ছ্ণরূপা নিজ সখীকে দীর্ঘ- 
কাল আশ্রয় করিয়া কহিলেন ॥ ২ ॥ সেই মুচ্ছণ একাকিনী 
সকল গোপ-বিলাসিনীগণের বিপশুকালের সখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ 
বিরহ-ত্বর শান্তি করিবার জন্য প্রতি গুহে যোগিনীর হ্যায় 
ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩॥ 

তাহার পরে জনিতাদি সখীগন কর্তৃক প্রবোধিত1 হইয় 
ক্রীবৃষভাঁনুনন্দিনী মুচ্ছ্ণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাতে বোধ 
হইয়াছিল, ললিতাদি সখিগণ মুচ্ছ্কে বুঝি কহিয়'ছিলেন, 
“হে অমঙ্গলে ! মূচ্র্ে! তুই কেন পরম মস্কলরূপিণী আমা- 
দের প্রিঃসখীকে স্পর্ণ করিলি? ঘর্দি আপনার হিত 


পপি সি পি সপ সা সিন 


* বিধু-_শ্রীকষ্চ ও চক্র । + গো-ধেন্ু ও ইন্ড্রিয়। $ বন-কানন ও জল। 
শ গো-ক-_ব্রজ্বাসী ও জলস্ছিত জীবহীণ। এইটি দৃষ্টান্ত গর্ভ ভোষা। 


১২% শ্রীকৃষঞ্চভাবনাম্থৃত । ৯ম সর্গঃ। 


বাঞ্ছ৷ থাকে তাহা হইলে অধুনাই দুরে গমন কর” । তম্গিমিত্ত 
নুচ্ছ৭ ভয়ে দূরেন্পিলায়ন করিল ॥ ৪ ॥ 
ঘদি কেহ কহেন-_বিরহজ্বরশমনকারিণী মুচ্ছগকে 
ললিতাদি দূর করিলেন কেন ? -তাহার উত্তর “ঘদিচ চেতনা, 
অত্যন্ত কষ্টরূপ নিকেতনের অভ্যন্তরে শ্রীরাধিকাকে প্রবেশ 
করাইয়াছিল, তথাপি তাহাকে সখীগণ দ্বেষ করেন নাই। 
তাহার কারণ, প্রেমবস্তু নিরূপণ করিতে কে পারে ? অর্থাৎ 
প্রেমের অচিন্ত্য প্রভাব বোঁধ গম্য হইবার নহে ॥ ৫ ॥ তদনন্তর 
ললিতাদেবী কতিপয় চতুর| সখীকে অলক্ষিত ভাবে গোঁবদ্ধন 
পর্বতের নিকটে প্রেরণ করিলেন । তাহার! তথায় উপস্থিত 
হুইন্াই শ্রীকৃষ্ণের বনমালার সৌরভ লাভে অপার আনন্দ 
লাঁভ করিলেন || ৬।। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ ও কোন সরোবরের 
অতি শিশির-তটে শাদ্লে গো-গণে প্রবেশ করাইয়া সথখা- 
দ্বিগের সহিত বিহার করিয়! ব্রজেশ্বরী কর্তৃক প্রেরিত ধনিষ্ঠা- 
নাম! দাসী কর্তৃক উপন্ধত অন্ন ভোজন করিয়া মধুমঙ্গলের 
সহিত নির্জনে গমন করিলেন ॥ ৭ || 
অনস্তর একান্তে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সখী সকলে আনন্দিত 
হইলেন 1- এবং শীকুষ্ণ তরুণীমণি শ্রীরুষভানু নন্দিনীর বার্ড 
জিজ্ঞাসা করিলে তীহাঁদের মধ্যে গুণমণির খনি অপার 
সৌভাগ্যবতী শ্রীরূপমঞ্জরী বলিতে আরম্ভ করিলেন || ৮1 
হে নাগরেন্দ্র! তোমার কেবল্র শ্রীচরণ দ্বারা আলিঙ্গিত! 
হইয়া বিপিন ভূমি শোভা ধারণ করিরাছে, ইহা শুনিয়াই 
জ্রীব্ষভানুনন্দিনী তোমার প্রতিষ্পর্ধা করিয়াই বুঝি সকল 
বঙ্গ দ্বারা গোষ্ঠভূমিকে আঁলিঙ্গনপুর্বক অধিকতর শোভিত 


৮ম সর্গঠ 1 শ্রীকৃষ্ণভাবনাক্কৃত | ১২৯ 


করিয়াছেন || ৯।। হে হরে! তুমি নিজ বর্ণ অর্পণ করিয়া 
এই বিপিন-ভুমি হরিমণিময়ী করিয়াছ, স্পর্ধা সহকারে 
“তোমার পরাজয়ে অসহিযুঃ হইঘ1 বিধাতা যদি তাহাকে বিবর্ণ 
ন] কপিত, তাহ! হইলে শ্রীরাধিকাও গোষ্ঠভূমি নিজ কান্তি- 
অর্পণে কাঞ্চনময়ী করিতেন & ১০ ॥ হে ব্রজজীবন ! তুমি 
গোরজ-ছুরিত-বদন দেখাইয়া এই বনবাসি স্থাবর জঙ্গমে 
কাদাইয়! থাক? অদ্য তোমার প্রতি স্পর্ধা করিয়! প্রীরাধিক1ও 
গো-রজে *্* লুষ্টিত হইয়! নিজ-সখীকুলে কীদাইয়া আকুল 
করিতেছেন, অর্থাৎ এইবার শ্রীরাঁধা, তোমার সমতা! অবলম্বন 
করিতে পারেন নাই, কারণ তুমি প্রাণী-মাত্রে কীদাইয়াছ, তিনি 
কেবল সখীগণে কাদাইতেছেন ॥ ১১ ॥ হে কয়! আ্রীরাধিকা 
একটি অনীতির কাধ্য করিয়াছেন, যেহেতু নয়ন-জলজধুগলে 
জল জনক করিয়াছেন, অর্থাৎ জল হইতেই জলজ জন্ম গ্রহণ 
করিয়। থাঁকে কিন্তু জলজ হইতে জলের জন্ম হয় ন1 | শ্রীরাঁধ। 
নয়ন-জলজ্যুগলে জলের জনক করায় অত্যন্ত অনীতির কার্য 
হইয়াছে, দেই নয়ন জলজযুগল, কর্দমাভিধ যে পৌঁত্র লাভ 
করিয়াছে, তাহ! তাহাদের সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু কর্দম . 
জলজভব-জাতি বলিয়া পুরাঁণ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । অর্থাৎ জলজ 
ভব ব্রহ্মার পুন্তর কর্দম খবি, নুতরাং কর্দমের জলজের 
পৌত্র হওয়াই উচিত ॥ ১২ ॥ শ্রীরাধার মাঁল্য কেশ বসন 
প্রভৃতি সাঁধু হইয়াও সমুচ্ছঙ্খল, (বদ্ধনোক্ষুক্ত ও ন্বেচ্ছা- 
চারী) হইয়াছে, যেহেছু নৃপতি-বিরহিত কোন্‌ দেশে 
কাহার নিয়ম্যত। থাকে ? অর্থাৎ যে দেশে নৃপতি নাই, সেই 

* গ্রোরজে-_পৃথিবীর ধুলিতে । 

(১৭) 


১৩০ জ্বীকুষ্ণভাঁবনাম্বৃত । ৮ম সর্গঃ। 


দেশে সাঁধু-জনণ সমুচ্ছজ্খল হয়, তাহাদিগকে কেহ সংযত 
করিতে পাঁরে ন1, অর্থাৎ ভ্রীকৃষ্ণরূপ-ভুপতি-বিরহে জ্ীরাঁধার 
সাধু অর্থাৎ সুন্দর মাল্য, কেশ, ক্ষুদ্রঘণ্টি, প্রভৃতি সমুচ্ছঙ্ঘল 
অর্থাৎ বন্ধনোম্ুক্ত হইয়াছে, তাহ! সংযত করিবার সামর্থ 
ভীহার নাই | ১৩।| হে শ্যামস্ুন্দর ! তোমার বন বিহ- 
রণে চরণযুগল ব্যথিত হইতেছে, ইহা! স্মরণ করিয়! ভ্রীরাধিক! 
অতি কাঁতরা হইলে, আমরা তীহাঁকে বলিয়াছিলাম__ 
“হে রাধে ! শ্রীকৃষ্তের চরণরূপ-বনজযুগল বনোৎসঙ্গে বিহার 
করিয়া! প্রমোদ্িত হইতেছে, তুমি বৃথা খেদ কেন করি" 
তেছ ? যেহেতু বন জন্য-বনজের বনরূপ স্বীয় জনকের উৎসঙ্গে 
বিহরণে পরম-্্বখ লাঁভ হুইয়া থাকে, এই প্রকারে আমরা 
বহুবার বুঝাইলেও আমাদের বাঁক্যে শ্রীরাঁধা, বিশ্বীয ন। 
করিয়া! কেবল ঘন ঘন নিশ্বষ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১৪।% 
এবং শ্ীরাধার সেই পীড়া শান্তির নিমিত্ত এক সখীর মুখ 
হইতে কেবল এই অর্ধ বাক্‌ নিঃসৃত হইল--বনে 
শর্করা ও তৃণান্কুর নাই” ভ্রীরাধা ইহ! শুনিয়াই উচ্চ রোঁদন 
করিতে করিতে সুচ্ছিত। হইয়াছেন, অর্থাৎ শর্করা ও 
তৃণাঙ্কুর শব্দ শ্রবণ মাত্রেই অতি অনুরাগ বশতঃ তদ্ৰারা 
তোমার শ্রীচরণ বিদ্ধ হইয়াছে,অন্ুভব করিয়। শ্ীরাঁধা মৃচ্ছি'তি। 
হইয়াছিলেন || ১৫ || ' 

তখন তীহাকে মুচ্ছিত দেখিয়াহে রাধে! তোমার প্রিয়- 
তম- শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া! উপস্থিত, উঠিয়1 দর্শন কর, আমাদের 


* বনজ--শব্ে জলজ । এখানে শব্ধ শ্লরেষ মাত্র গ্রহণ করিয়া এই উক্তি । 
ইহার দ্বাত্র। প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান হইল। 


৮ম সর্গঃ | জ্বীকষ্ণভাঁবনাম্থৃত । ১৩১ 


এই মিথ্যা বচন দ্বারা, এবং মৃচ্ছণ-ভঙ্গের নিমিত্ত আমরা যত্্ু- 
পুর্ববক যে বনমাঁল। রাখিয়া! থাকিসতাহার সৌরভ দ্বার! শ্ত্রীরাঁধ! 
'চৈতন্য লাভ করিয়া তোমার আগমন ভ্রমে, লঙ্জা বশতঃ 
ংভরম ধারণ করিয়াছিলেন 1,১৬ || মুচ্ছণভঙ্গের পরে শ্রীরাধা 

তোমাকে ন। দেখিয়া ললিতাঁকে কহিয়াছিলেন--হে সথি 
“যে, স্বনয়ন-খঞ্জন নাচাইয়! থাঁকে, সে নটবর কোই ?” 

ললিতা কহিলেন-_অয়ি ! শ্ীরাধে- সে, ভোঁমার গ্রহ 
মধ্যে লুকাইয়া আছে? | 
_. ভ্রীরাঁধা কহিলেন--সখি ! ললিতে ! আমাকে কি প্রতী- 
রণ করিতভেছ £ 

ললিতা কহিলেন হে রাধে! আমি গ্/ভারণা করিব 
কেন? কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ আমার বচনের সভ্যতা প্রতিপাদন করি- 
তেছে, ললিভার এই বচন আবণে গোপনে রক্ষিত বনমাল্াক 
তোমার যে অঙ্গ ফৌরভ লগ্ন হইয়াছিল, তাহা অনুভবে 
তোমার তথার অবস্থিতি সত্য মাশিয়া জ্ীরাঁধা ক্ষণকাঁল 
স্ুখলাভ করিয়াছিলেন, বটে, কিন্তু, তাহা মনোভব সহিতে 
পরিল না, এক সময়েই পঞ্চশর তাহার প্রতি সন্ধান করিয়া- 
ছিল ॥ ১৭-১৮ ॥ 

হে ব্রজীবন ! তোমার আগমন জ্ঞানে কন্দর্পভাঁব উৎপন্ন 
হওয়ায় তাহার যে দশা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর-_জ্ীরাধা 
খেদাতুর! হইয়াছিলেন, পতিত হইয়াছিলেন, কম্পিত হইয়া- 
ছিলেন, নয়ন জলে নিজতন্ু অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু 
হায় ! গৃহে গ্রবেশ করিয়া তোমাঁর মুখ চন্দ্রের অস্থৃত দ্বারা 
স্বীষ্ব লোচন চকোঁরযুগলে শীতল করিতে পাঁরিলেন না! || ১৯।। 


চতহ জ্রীকৃষ্ভাবনাস্থত 1 ৮ম সর্গঃ | 


হে শ্রীকৃষ্চচক্্র! গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক তোমাকে না দেখিয়া 
নিজ মনে বলিয়াছিলেন, হে মনঃ ! তুমি কেন সখীজনের 
অনূত বচনে অম্বতসম ব্বথ! মানিয়াছিলে ? তনিমিত্ত দ্বিগুণিত' 
তাপ এক্ষণে তোমাকে ছেদন করিতেছে, ইহ কহিয়াই পুনরায় 
ক্ষিতিতলে পতিত হইয়া কহিয়াছিলেন-_হে হতজীবন ! 
নিজবদ্ধু রহিত তোমার ধিকৃ, ইহ বলিয়া বাঁরে বারে নিন্দা 
করিলেও তদীয় জীবন, অত্যল্প মাত্র লাঘব ন! হইয়া, প্রত্যুত 
অতি গুরুভার হইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্য !!! অর্থাৎ হে কৃষ্ণ 
তুমি বিন! শ্রীরাধার জীবন অতি গুরুভার হইয়াঁছে ॥ ২১ ॥ 
হে শ্রীরাধা-প্রিয়তম ! তোমার বিরহেও স্তকুমারী শ্রীরাঁধার 
অনির্বচনীয় ঘৌকুমাধ্য উদয় হইয়াছে, যেহেতু তাহার সেই 
ক্ষীণ অঙ্গ, ব্যজনাদি-বায়ুস্পন্দন-সহনের কথা, ছুরে থাকুক 
গ্রাণবাঁয়ুরও স্পন্দন সহনে সমর্থ হইতেছে না । 

এই প্রকার শ্রীবূপমঞ্জরীর মুখে শ্রিরভমার বার্তা অবগত 
হইয়া মধুসুদ্দন অন্তরে উদৃঘূর্ণাযুক্ত হই! অত্যন্ত আতর হুই- 
লেন; এবং শোক বশতঃ রুদ্ধ বাব্‌ হইয়া, বাম্পপুর্ণ লোঁচনযুগল। 
প্রিয় সখ! মধুমঙ্গলের মুখে নিক্ষেপ করিয়া “আমার প্রত্যুত্তর 
দিতে সামর্থ নাই তুগি প্রত্যুত্তর দেও” ইহাই জানাইলেন 1 

শ্রীরুষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রূপমর্জরিকে বটু মধুমঙ্গল 
কহিতে প্রবৃত্ত হইলেম_-হে রূপমঞ্জরি ! রাঁধিকাঁরূপা কনক- 
কমলিনীকে ঝটিতি বনে আনয়ন কর? বন (জল) বিনা 
তোমার ন্বর্ণ পদ্ধিনীকে অন্য স্থানে স্থাপন করিয়! ভুঃখ প্রদান 
_করিতেছ, তাহাতে তোঁমাঁদের অবধাঁন নাই? এবং যদি 
ঝ্টিতি না, আনয়ন কর, তাহা হইলে মধুসুদনের জীবন রক্ষার 


৮ম সর্গঃ | শ্রীকৃষ্চভাবনাস্থত। ১৩৩ 


উপায়ান্তুর নাই, যেহেতু সেই কনক কমলিনীই মধুসুদষের 
গতি || ২৪ ॥। 

তদনস্তর মাধব, নিজ কণ্ঠ হইতে উত্তারণ করিয়া জ্ূপ- 
মঞ্জরির করে চম্পক মালা, সমর্পণপুর্বক কহিলেন-_-“ছে 
রূপমঞ্জরি ! আমার এই চম্পক মালা প্রেয়শীর হৃদয়ে বিরা- 
জিত, হউক ?৮ ( শ্লেষার্থে) আমার প্রেয়সী রাধা, চম্পক- 
মালা-ম্বরূপ! হইয়া! আমার হৃদয়ের উপরি বিরাজিত হউন । 
তার্থাৎ তুমি আমা কর্তৃক প্রদর্ত-চম্পকমাল। শ্রীরাধার হৃদয়ে 
দিয়! শ্রীরাধ। স্বরূপ] চম্পকমালা আনিয়া আমাৰ হৃদয়ে অর্পণ 
কর ॥ ২৫ ॥ 

চম্পকমাঁলা পাইর়াই ব্রা ভ্রুত ঝেগে শ্রীরাধিক! 
সমীপে মাগতা। হুইর। সকল বিবরণ বিবৃত করিয়! শ্রীরাধিকা- 
হৃদয়ে চম্পকমাঁলা অর্পন করিলেন। শ্রীরাধিকাঙও সেই 
মালা স্পর্শে এবং তত্রস্থ স্বীয় প্রাণবল্লীভের অঙ্গ সৌরভে, 
স্বতপ্রায় নিজ-জীবনে যেন জীবন-বিশিষ্ট করিলেন, পরে। 
নিজ বিরহরূপ অতি ভয়ঙ্কর বুশ্চিক কোটি দংশনে শ্রীকুষ্ণচক্দ্র, 
অতীব-বিধুর হইয়াছেন, ইহ শ্রবণ করিলেন । এবং শ্রীকৃষ্ণ যে 
বৃশ্চিকের বিধাগ্রিতে দংদহমান হইতেছেন, সেই বিষে নিজ 
মর্ম্ম জর্জরীভূত হইল বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং 
তাহাতেই তাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত চম্পকমালার সৌরভ জন্য 
স্থখ তিরোহিত হইল ॥ ২৭ ॥ 

সখীবৃন্দ শ্রীকৃষ্চ নিকটে গমনার্থ অতিশয় উৎকণ্ঠিত 
দেখি্পা শ্রীরাধিকাকে সূর্য্য পুজার ছলে গুরুগণে বঞ্চনা 
করিয়া বনে লইয়া যাইবার জন্য নিশ্চয় করিলে, ভাগ্য 


১৩৪ শ্রীকৃষ্ণভাবনাস্কৃত। ৮ম সর্গঃ | 


বশতঃ গর্গ তনয়ার বাক্যানুলারে জটিল তথায় আগমন 
করিয়া সখী সকলকে আদেশ করিলেন_-“হে ললিতাঁদি 
গোপকিশোরীগণ ! ধাঁহার সহজ গো, অর্ধদাঁধুত গো 
লাভের জন্য তাহার অর্চণ, করিতে তোঁগরা বিপিনে 
গমন কর, অদ্য নয়নাধিদেল কান্তিমান্‌ মিত্র তোমাদের স্থখ 
বিধান করুন” 1 আধিনাশি সানুকুল বিথি কর্তৃক যাহার 
অভিমতার্থ সিদ্ধি হইল, সেই জ্রীরাথা জালীগণের সহিত 
যে যে দ্রব্য প্রির়তম-ভ্রীকৃষ্ণ, রুটি সহিভ ভোজন করেন, 
তাহাই প্রচুররূপে সূর্য্য নৈবিদ্য ছলে এহ্‌ণ কদিলেন ॥ ৩০ ॥ 
জীরাঁধা স্বয়ং যে সকল শ্িয়হলের প্রির অয্বত-গর্বব- 
মোদক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ভাঁহ1। গ্রহণ করিলেন, 
উক্ত মোঁদকরুন্দ, নিধিপতি কুবেরের গ্াভু মহাদেবেরও লাভ 
হয় না। সুর্য্য পুজাঁয় ধুপ দাপ বন্দর ভূষণ গ্রভৃভি যাহা যাহ! 
অপেক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সেই দ্রন্য সহগ্হার্থ শ্রীরাপার 
যে কতিপয়ক্ষণ বিলম্ব হইতে লাগিল,তাহ্! ভরা লহ করিতে 
পারিলেন না, যেছেতু ততকালে অতিতভীত্র-উৎকগা, ভাহার 
স্থ্রয্য ধৈর্য্য জলধি টুলুকিত ক্পায় ভিনি নিরললম্বন হইয়া- 
ছিলেন ॥৩১-৩২॥ যে ঝটিতি কণাদ্বার। ণ” প্রেপ্পলীগণের শ্রুতি- 
যুগে ধারণ করিয়া কনক মালার হ্যায় স্বীয় ক্ভটাবলম্িনী 
করিয়! থাকে, সেই মুরলী ছুতিকাঁকে প্রেরণ করিলেন 11৩৩।। 
সে প্রথমতঃই শ্রীরাধিকাকে সংভ্রম ভুরি শর মহাঁবর্তে নিক্ষেপ 


শ্পশীশীীশীশিশীতী তি শিপ পীপশ শী শশী শশশশিশিশিত শত পপি ২ পিশিশীীী 


* সহম্র গে-কিরণ যাহার ত্য এবং সহশ্র অপ রিমিত__গো ধেন্ছু যাহার__ 
রী অর্ধদাধুত গে। লাঁভ-_গে। লাভ ধেছু লাভ ও স্থখলাভ। 
+ কল--মধুরাক্ষ,উধ্বনি ও কর। 


৮ম সর্গঠ শ্রীকৃষ্ণচভাবনামৃত । ১৩৫ 


করিল ! তাহাতে বোধ হইরাছিল, মুরলীই যেন ভয় ও লজ্জা? 
দুর কারিণী কোন দেবতাকে ইহার মনোমধ্যে বেগে প্রবেশ 
'করাইল, তখন শ্রীরাধিকা চরণপল্লৰব কোথায় পতিত হইতে 
লাগিল, এবং পাঁনি পল্লবই,বা কি গ্রহণ করিতে লাগিল, 
তাহ! কিছুই জানিতে পারেন নাঁই, কেবল নয়ন সলজিলে 
সপিত হইয়া ক্লাপিতে লাগিলেন || ৩৬ ॥ 

পরে কাঁননাভিনারোচিত বসন ভূষণ পরিধাঁপনে উচ্মুখী 
সখীমকলে বিলম্বশক্কাঁয় তিরস্কার করিয় স্বয়ং নিজতন্ুর বেশ 
রচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংভ্রমবশতঃ কিস্কিণী জ্ঞানে 
গোস্ভন নামক মণিহার-বেষ্টনে নিজ নিতম্ব অলঙ্কৃত করিলেন; 
এবং কণ্টে কিন্ধিণী ধারণ করিলেনঃএবং বেণীর অগ্রভাগে ললা- 
টিক ধারণ করিলেন, নয়নযুগলে স্বদস্থগ অর্পণ কর্িলেন,ললাটে 
তাঞ্জন দ্বার! তিলক রচনা করিলেন, এবং যাবক রসের দ্বার 
তনুর স্থাসক (খোর নামক ব্রজে প্রসিদ্ধ চন্দনাদির চর্চা 
বিশেষ ) স্বর! করিয়। নিম্মাণ পুর্ববক মগ্্রল শীল নিচোল 
পরিধান করিয়া নিজ ভবন হুইতে মুর্তিমতী মাঁধুরীর স্ঠাঁর 
প্রীরূধভাঁনু নন্দিনী বাহির হইলেন । বোধ হইতে লাঁগিল-__ 
ঘনত। €( গাঢ়ত। ) প্রাপ্ত কোমুদীকে ঘন ( মেঘ ) নিজ অন্তরে 
কি নিহিত করিয়াছে ? অর্থাৎ ভ্রীরাঁধারূপা ঘন কুমুদীকে নীল 
নিচোঁলরূপ ঘন, নিজ অন্তরে রাঁখিয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ 

পরে আলিগণের সহিত পুরোপকাননের প্রান্তবর্তি বর্জে” 
পদ্রপল্লত্ঘ পাঁতিত করিয়াই লজ্জাঁরূপ। ক্ষপ। ক্ষয় বশতঃ অব- 
গু&নোম্মুক্ত প্রস্ফট বদন কমলে ধারণ করিলেন ॥ ৪১ ॥ 


বি, 


১৩৬ জ্বীকঞ্চভাবনাস্থৃত। ৮ম স্গয । 


এবং পুরের বহির্ভাপ্গে যাইয়াই বিজনপথে লজ্জাভাব-বশতঃ 
পরস্পর বাখিলাস করিতে আরম্ভ লাগিলেন, অর্থাৎ তশ্কালে 
বেনুরব শ্রবণ করিয়া জ্ীরাধিক নিজ সখীকে কহিলেন, 
ছে সখি! এই বেনু সকল'শান্ত্র বেত? পণ্ডিত জনবৎ 
বাখিনোদ করিতেছে, তশ্গিমিতত পটুতব্র পিকশ্রেপী, যে নিরৰ 
হুইয়াছে, তাহাতে ইহাদের স্ৃসভ্যতাই প্রকাশ হইতেছে 
'ষেহেতু নিজাপেক্ষা। অধ্িকতম বিজ্ঞ জনের বাঁখিনোন্দ সময়ে 
নিরব থাঁকাই সভ্যতা! || ৪২11 হে সি ! শ্রীকৃষ্ণ, বেনুদ্বার! 
“হে গোগণ ! আগমন কর” ইহা বলিয়া গো-গণে আহ্বান 
করিলে, পৃথিবী প্রভৃতি নানা বস্ত বোধক গেোঁঁশব্দবের তাৎ- 
পর্য্য-_ভ্রমবশতঃ আপনাকে অবগত হইয়। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃ- 
তির “ভ্রীকৃষ্ক আমাকেই আহ্বান করিতেছেন” ইহাই জ্ঞানে 
আনন্দ জাঁত-ভাঁব দেখ? পুথিবী তৃণোন্ডেদ ছলে পুলকিতা 
এবং তরুগণের মকরন্দ বৃষ্টি দ্বারা স্কেদিনী হুই- 
তেছে ?॥৪৩॥। হে সখি! গো শব্দে বানী এবং জলও 
বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণ “হে গ্বোথণ 1 আগমন কর” বলিয়া গোখণে 
আহ্বান করিলে, আমাকে আহ্বান করিতেছেন ভ্রমে কীর- 
'কেকী ও পীকগণের বাণী, আনন্দ বশতঃ যখন স্তম্ভ অবলম্বন 
করিল, তখন নিন্রগাঁশ্রিত জলের ভ্রম বশতঃ জড়ত্ব প্রাপ্তি 
বিষয়ে বিচিত্রতা কি? হে সখি! গ্ো শব্দে স্বর্গ বুঝায়, 
ও দিক বুরায়,. কৃষ্ণের “ছে গোঁগণ আগমন কর, 
এই বাণী শুনিয়া, স্বর্গ সমুদিত মেঘরূপ আনন্দ অক্রু ধারণ 
পুর্ধ্বক আপনাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যাম্পদ জ্ঞান করিতেছে, 
এবং দিগ সমূহও আনন্দ বশতঃ মন্দমারত দ্বার? শ্রীকৃহেও 


৮ম মগঠি। ভীকৃষ্ণভাবনাস্থৃত 1 ১৩৭ 


ব্যজন করিতেছে ॥ ৪৫ ॥ হে সখিগণ ! এই বেণুমুখ-বিনির্থতি 
“হে গোগণ আগমন কর” এই শব্দ কুষ্-হৃতিক নহে, যেহেতু 
স্বপ্রয়োগ-কর্তী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা! ব্যতীত, গো শব্দ বোধ্য- 
সকলকেই স্বার্থ মাত্র বিষয়ে সুস্রন ধারণ করাইতেছে। ক্লেষে) 
আই গো: শব্দ, ব্যঞ্জনাদিরূপ-কুষ্টবৃত্তি রহিত, যেহেতু নিজ 
প্রয়োগ-কর্তার ইচ্ছা ব্যতীত ও তাঁতপর্য্য-ভ্রমবশতঃ পৃথিবী 
প্রসৃতি-নিজার্থ বোধক । অর্থাৎ গো! শব্দ-বাঁচ্য পৃথিব্যাঁদি- 
সমুদয়কে আমাকে কৃষ্ণ, আহ্বান করিতেছেন ধলিয় সম্যক 
ভ্রমযুক্ত করিতেছে । কিন্তু আলঙ্কারিকদিগের মতে নানার্থ 
শব্দের একে শক্তি, এবং ব্যঞ্জনার দ্বারা অন্যের বোঁধকত্ব 18৬1 
এবং ষে গোততি অভিধা *% দ্বারা উত্তকর্ণ। হইতেছে, তাহা- 
রাই “হন্ব” বিয়া অপভাষায় গ্রত্যুক্তর দ্রিতেছে ॥ ৪৭ ॥ 
হে সখিগণ ! আর একটি অতি আশ্চর্য ঘুটনা বিলোকন কর; 
শ্যাম নাগরের এই বেণুদ্ধার! গ্রাম জাতির সহিত স্বরগণ মুচ্ছিত 
হইতেছে ।*ণ* 
তাহাতে ব্ন্বাগম ভ্রমে “ন্বরঙ্গন1” স্বগীয় রমণীগণ মোহিত 
হইতেছে, এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ কে অনুযোগ করিবে? 118৮1। হে 
সখীবৃন্দ ! এ দেখ পর্বতের প্রস্তর সমূহ, সর্ববতঃ অধিক উৎসব 
বশতঃ সর্ববতঃ অধিক দ্রেবতা ধারণ করিতেছে, কি আশ্চর্যের 
বিষয় সর্বাপেক্ষা অধিক ককৃখটেও বর্ববাঁপেক্ষা (মহাঁদেবা- 
পেক্ষা) অধিকতর শ্রীরুষ্চে রতি ধারণ করিল !!! অর্থাৎ পর্ববতের 

* অভিধা__লাম, ও শবের শক্তি । , | 

+ স্বরগণ!ঃ প্রথমার বহুবচনাস্ত পদ, ইহাতে বিন্দু (অন্থশ্বর ) 'আগম 
হইলে স্ববঙ্গনা £-_-অর্থাৎ দেবী হয়। 

॥ ১৮) 


5৩৮০ জ্রীকুষ্চভাবনাম্থৃত ॥ ৮ম সঙ্গত ৮ 


প্রস্তর-সকল, যেমন স্ুরলীখ্বন্দি-শ্রবণে দ্রেবীনভূত হইতেছে, 
এতাদৃশ দ্রুবীভাব সর্বধেরও অসম্ভব 118৯।। পর্বতের উপলবৃন্দ, 
দুবীভূত হইয়া! ইতক্ততঃ আত বহিয়! যাইতেছে,তাহা €দখিয়া। 
নিজ নিজ স্থান স্থিত খগস্কগগণত তথ! হইতে মনোহারি বারি 
গাঁন করিতেছে ৫০ ॥ 

ইতি মধ্যে বেণুনাদ শ্ররণে হরিশীগণ কৃষ্ণপার সহ কৃষ্ণীভি- 
ষুখে ধাবমান, হইতেছে, শ্রীরাধ1 তাহা দেখি! কহিতে 
লাগিলেন__হে শ্রিয়পখীগণ এই হরিশ্ঈগণপতি কৃষ্ঞপার নিজ, 
নাম সার্থক ধারণ করিয়াছে, অর্থাত ““কুষ্ণই সাঁর যাহার, 
তাহার নাম কৃষ্সার” এই স্বগও কৃষ্ণে সাররূপে জানিয়াছে, 
€বেহেতু এই, মহোদয়সিম্ধ গিরিধরাঁনুগামিনী নিজাঙ্গনা- 
সণে দ্বেষ করে নাট শ্ত্যুত স্থখী করিবার জন্য তাহাদেক্ষ 
অনুগামী। হইয়া চলিতেছে |) ৫২ 9. এই হুরিণীগণ কৃ্ণসঙ্গ 
বাসনায় স্বপতি-কৃষ্পারে পুষ্ঠ ভাগে' রাখিয়া অতিতৃষ্ণী- 
বশতঃ দ্রুত যাইতে ৰাইতে পথিমব্যে বেপুনাদ শুনিয়। জড়ত 
লাভে চিন্ভ্িতের স্যার হইয়াছে । হে সখি আমাদের পাতি, 
আমাদের ভ্ীকৃষ৯সঙ্গ-লাঁভের গ্রতিবন্ধকারী, ইহাদের পতি 
অনুকুল খ্নকিলেও মুরলী, গ্রতিকুলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে বাঁধা- 
দ্ায়িক। হইতেছে ।: 

ললিতা কহিলেন__হে সথি ! এই দিকে দুটি নিক্ষেপ 

কর, এই আলবালবস্তিখগগণ, আলবাঁলে জলপাঁন করিতে- 
ছিল, হটাৎ, বেণুধ্বনি দ্বারা জল, পীষাণ-র্ম্ প্রাণ্ড হইলে, 
ইহাদের চ্চুর অর্ধভাগ পাষশে বদ্ধ হওয়ায় ইহারা পুনঃ পুনঃ 
শল্ উত্ক্ষেপণ পুর্ববক ব্যাকৃলিত হইতেছে ॥ ৫৩ ।। এই 


৮ম লর্গঃ 1 শ্রীকৃষ্ণভাবনাস্থত 7 ১৩৯ 
প্রকার, বর্থন-কপূরে স্বুরলী-ম্বরাস্্ত স্থরভিত করিয়া কর্ণরূপ 
চষকে নিহিত করিয়া পরস্পর পরিবেষণপুর্রধক পান করিতে 
ম্লাগিলেন 7 ৪7 ফদিচ স্কুরলী শ্রবণ ও বনে স্তম্ত কম্প 
শ্রৃতি শ্রীকৃষ্ণ সবিধে পমনে, অন্তরায় করিপাছিল» তথাপি 
আনুরাঁগ, ভীহাদিগকে মদনরণ নামক বাটীকায় উপস্থিত করা- 
ইল ।1 ৫৫11 অর্থাৎ অচিন্ত্যযোগ মাস! প্রভাবে স্থান সংকোচ 
নিমিভ ভীহাঁরা সূর্ধ্-সদনে নিমেষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই 
্র্ধ্যাদেবে প্রণাম করিলেন। পরে স্ততি দ্বারা প্রসন্ন করিয়। 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন__“হে দয়ানিধে ! হে দেব | আঁমা- 
দের হুৃদয়বল্লভে ঝটিতি দর্শন করা” ॥ ৬ ॥1 

অনন্তর পুজার উউপহান্ন রক্ষার নিমিন্ত ই কাননের 
দেবতাকে নিযুক্ত করিয়া আলিগণের সহিত সরস-রম্য- 
কাননে শোভিত নিজ সরোবরে আগমন করিলেন 1 ৫৭ ॥ 
তকালে বৃমভানুজা-কান্তি (ভ্রীরাধার শোভা এবং জ্যেষ্ঠ 
সাপীয় সুর্ধ্য কিরণ ) পোব্দন নিকটবান্তি ভূভাশ্গে বিভূষিত 
করিল, তশ্নিমিস্ত অতি দৃূরবর্তি-শ্রীহরির হৃদয়-কমল সহ 
উৎফুল্ল হইল 1 ৫৮1 তাহ'তে মধুসুদন, অনুমান করিলেন-__ 
“প্রিয়তমাপন্মিনী নিজ সরসী বনে প্রির্তমালি-মগুলীবৃতা 
হইয়! শোভিত হইয়াছেন, নচেৎ আমার হৃদয় কেন সহস! 
উল্লান পাইবে £ এমন স্ময় জীরাধিক1, যে দিকে বিদ্যমান 
আছেন্,দেই দিক হইতে পবন মন্দ মন্দ বহন 'করিয়! প্ীরাধার 
অঙ্গসৌরভ শরীফে অনুভব করাইল, শ্ররং নেই অঙ্গসোৌরত, 
জ্ীরধি! বিয়ে ম্ঘন-লুখ-লালদ করিয়া বলপুর্ধবক শ্রীবযে, ক্ষুহ্ধ 
করিল ॥ ৬০11 


১৪০ শ্ীকষ্ভাবনাস্কৃত 1 ৮ম সর্গঠ 1 

ততকালে শ্রীকৃষ্চন্দ্র, বেণুবাদ্য হইতে বিরত হুইক্কা 
উকণ্ঠাবশতঃ অনবস্থিত মন রোধ করিতে সমর্থ হইলেন ন) 
তাহা তাহার সমুচিত হইয়াছে, যেহেতু মালতী কুম্থমের মধুর- 
সৌরভে অলিষুবার মালতী বিনা কোন প্রকারে টি 
লাভ হয় না॥ ৬১॥ 

পরে দেবগণ যাঁদৃশ মনুষ্যের মনোবুত্ত জানিতে পারেন, 
এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোরুত্ত অবগত হইয়! মধুমঙ্গল, কহিলেন, 
“হে পিঙ্কুভূষণ! আমার এক্ষণে কিঞ্চিৎ নিজকৃত্য আছে,তাহার 
জন্য চলিলাম”” । অন্য আমি ভাগুরির নিকট জ্যোতিঃশান্ত্ 
অধ্যয়ন করিতে খিয়াছিলাম, তাহাতে একটি মহা সংশয় 
উপস্থিত হুইমাছে, তাহা )তিনি সমাধান করিতে পারেন 
দাই, অতএব ধাহার স্থানে আমায় যাইতে হইত, অন্য 
সেইভাগ্য বশতঃ মুনিবৃন্দ-বন্দিত সেই গর্গ মদন রণ বাটিকায় 
সুধ্যকুণ্ডে কান করিতে আগমন করিবেন, আমার সূর্য্যা- 
দির গতি বিষয়ে যে সংশয় আছে, তাহযএভিনি ছেদন করি 
বেন। 

এই বাক্য শ্রবণ পুর্ববক কেশিদমন, কহিলেন__-মখে ! 

আমারও মন তীহার দর্শনার্থ বড়ই উৎস্থক হইয়াছে, কিন্ত 
বন্থু বান্ধবের সহিত তৎসমীপে গমন কর] নীতিবিরূদ্ধ কার্য | 
অর্থাৎ মহত দর্শনে দ্লীনভাবে যাইতে হয়, কিন্তু বছ বাক্ধব 
সঙ্গে বৈভব প্রকাঁশ করিয়া যাঁওয়। উচিত নহে ॥। ৬৪11 

মধুমঙ্গল কহিলেন_-“হে কৃষ্ণচন্দ্র! যদি ইহাই নীতি হয়, 
তাহ! হইলে কি ক্ষতি, আইস তুমি এবং আমি উভয়েই গমন 
করি, এ দেখ আকাশর্ষপ দীর্ঘিকার মধ্যে তরণিরূপ কলহংস 


৮ম সর্গঃ | জ্রীকষ্ণভাবনাস্কৃত॥ ১৪৯ 


গমন কৃর্িতে উদ্যত হইতেছে, অতএব মধ্যাহ্ন কৃত্য করিবার 
জন্য গর্গ আগত আয়, সৃতরাং আমরা সত্বর যাইব। এবং ধবলা 
শ্িণ, লীতল-কদন্ব-কাঁননে শয়ন করিয়াছে, এবং সখাগণও শকুন 
করিতে ইচ্ছা করিয্বাছে, ইহাদিগকে খেলা করিবার জন্ত 
প্রোৎসাহিত করিয়া এ সময় ক্রেশ দেওয্প। উচিত নাহে, অর্থাৎ 
ইহার! নিদ্রা যাউক, আমরাও গর্গ দর্শনে যাই 1 ৬৬11 

এই প্রকার অকু্বটূর পাঁটব-বচনে সকল সঞ্চা সমাদৃত 
হইয়! কহিলেন “হে বটে ! তোমর] ছুই জনে গমন কর” ইহ 
শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বটু পেরমোদন। নামে ব্রজে প্রসিদ্ধ) 
প্রমোদন-বন হইতে রাধা-সনাথ রাঁধা-সরোবরে গমন করি- 
লেন ॥৬৭॥ সেই সময় যোগমায়! দেবী,ভ্রীকৃষ্ণে,চমত্রুত করি- 
বার জন্য রাধার অনাবৃত কান্তি দ্বার! প্রীগোবদ্ধন গিরিঝর 
এবং তন্সিকটবর্তি স্থল কাঞ্চন কান্তিময় করিলেন, তাহ 
দেখিয়1 শ্রীকৃষ্ণ» চমতকারতার সহিত কহিলেন, হে সখে ! 
মধুষঙ্গল !* আমর! ছুই জনে কোথায় আসিলাম ? এই পর্বত 
গোবদ্ধন নহে, এবং এই ভূমিও ব্রজভূমি নহে, যেহেতু এই' 
পর্বত স্থবর্ণময় এবং ভূমিও স্বর্ণময়ী ॥ ৬৮ | হে সখে 
আমি কখনও ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করি না, 
এবং আমাকেও কেহ ব্রত হুইতে কুন্রাপি লইয়া! যাইতেও 
পাঁরে না, সুতরাং ইহ! অন্য দেশ নহে, অতএব ইলাবৃত বর্ষে 
আরুত স্বমেরু পর্বত অংশ দ্বারা ব্রজে আবিভূর্তি হইয়াছে, 
বলিয়া অনুমান হইতেছে। কিন্তু এই ন্বর্ণবর্ণ পর্বতের ও ভূমির 
কান্তি তরঙ্গে অবগাহন করিব! মাত্রই মদন, কেন আমাকে 
শরগ্কারা বিদ্ধ করিল %11 ৬৯ || 


১৪২ উীকৃষ্ণভাবনাম্ত 1 ৮মসর্গঃ॥ 


এই প্রকার শ্রীরাধিক দর্শন নিষিত্ত সতৃষ্ত শ্রীকৃষ্ণ, মধু 
অঙ্গলে কহিতেছেন, এমন স্ময় নিজ কুগ্ কাননে স্থিত 
জীরাধ1 রূপা সরসী, শ্রীশ্যাম হুম্দরের যাহ! হারা? বন বিভূঘিত 
সয়, সেই জপঘন ঘনগণের কান্তিরূপ পীষুষ বর্ষের দ্বার? পুর্ব 
হুইসস! ঘূর্ণা প্রাপ্ত! হইলেন ॥ ৭০ ॥ দৃরস্ফিত ভ্রীরাঁধা ক্র 
পরস্পর দর্শনে পরস্পরের বিছ্যুৎ্ড চম্পকলত1, মেঘ তমালতক্ 
শ্রভৃতি ভ্রম হইতে লাগিল ; অহে! কি আশ্চর্যের বিষয় !!! 
বলত] বৃক্ষা্দি জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জ্রীরাধিকাঁকে 
বিদ্যুৎ এবং চস্পকলতা জজ্সান হইলে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্সে 
নবজলদ ও তষাল্ তরু জ্ঞান হইলেও ইনি আমার রমণী 
হজীরাঁধা, এবংইনি আমার রমণ ভ্রীকুষ, এই জ্ঞান লত? বক্ষ 
দির সহিত সমানাকার বশতঃ হইয়াছিল || ৭১11. 


২১%১-০০ 


ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনাস্থৃতেমহাক্ধব্যে শ্রীমদিষ্বনাথ চক্রবর্তি-একুর-মহাশক্স- 
কৃত কলিপাকনাৰতার ভ্ীমদদ্বৈতব্স্ঠ শ্রীবৃন্দাবনবাঁস 
শ্ীরাধিকানাপ গোস্বামিকতান্বাদে সঙ্গব 
লীল্ান্বদনোনামাইমহ সর্থঃ ৭ 


শীরুফ্ণভাবনাস্বত মহাকাব্য 
নবমসগি 1 
ক্ষ 


কুস্থমকেলি নরম বিলান প্রভৃতি লী! ।' 


কষছে দর্শন করিয়াই অন্য ছলে শ্ীরাধিকাকে 
প্রা] সখী কহিতেছেন__হে সথিধ রাধে টক এ দেখা 
রিট মিনা। মাধব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মল্লী প্রভৃতি 
টিটি এ] বলীগণ, ফুলীভৃত হইয় দর্খুদিগ সুরভিত 
১:০৯] করিয়া শোভা ধারণ করিয়াছে, তন্লিমিস্ত: 
তোমার কুস্থন্ম চয়নের বাসনা পিদ্ধ হুইবে, এবং শ' পদ্মিনী। 
গণপতির অবাধিত আরাধনাও সিদ্ধ হইবে ॥ ১ ॥ 

ভ্ীরাঞ্খ কহিলেন-_হে মুগ্ধে! এ দেখ আমাকে ধরিবাক্ 
জন্য হরি, আসিতেছে, আমি পলাইতেও পারিতেছি না» 
আমার ভীতি বশতঃ উরুষুগল স্তম্ভিত হইয়াছে, তনু কাপি- 
তেছে, হে উন্মদে ! তুমি আমাকে রক্ষা! করিবার জন্য একটি, 
কথাও না বলিয়! অনর্থক ই!সিতেছ কেন ? হ্কে চপল। নয়নে ! 
ভূমি কৌতুক দেখিতেছ, কিন্তু আমি ভয়ে মরিতেছি ॥ ২ ॥ 

সম্বী কহিলেন-_হে রাধে & ললিতার পরাক্রমরূপ সুর্য্যের 
উদয়ে যাহার দস্ত ও শোর্্যরূপ তিমির সমুহ, বিধ্বস্ত হইয়া যায়), 
তুমি “ইহাকে দেখিয়া কেন ভয় ' করিতেছ ? এবং ভ্রিভবন- 
* মাধব -কৃষ* এবং বসন্ত। +পন্িনী গণপতি-_স্রধ্য ও কষ-। 


১৪৬. জ্রীরুঞ্ভাবনাম্থৃত ! ৮ম সর্গহ ও 


স্থিত সতীরৃন্দের চূড়ামণি সদৃশী তোমাকে যে এই লম্পট 
স্পর্শ করিবে, ভাছ1.আমি বিশ্বাস করিতে পারি না | ৩ 
জ্ীরাঁধা কহিলেন-_-হে সখি! ভুমি সত্যই বলিতেছ, 
কিন্ত বিধাতা আমাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া! সাধ্বীগণের 
সতীত্ব ব্রতরূপ তিমিয়ের ধ্বংসন নিমিভ  ভাক্কররূপে ইহাকে 
ভূমণ্ডলে প্রকটিত করিয়াছে ; যেহেতু “এই মতীব্রত-খবংলন- 
ভাক্কর, সকল পদ্মিনীকেই মুখ মুদ্রণ হইতে বিরহিত করিয়! 
নিজাদক্ত। করিয়াছে” এই প্রবাদ সকল লোক মধ্যে প্রচারিত 
রহিয়াছে *% ॥ ৪ 11 | 
সখী কহিলেন শ্ত্রীরাধে ! যথার্থই তুমি যদি ভয় পাইয় 
থক, তবে সম্গুখস্থিত গ্রহন কুঞ্জে প্রবেশ করিয়! ছুই তিন 
ঘটিকা যাঁপন কর । হে গান্ধর্ধেব তাবৎ পর্য্যস্ত আমাদের মিত্র 
পুজার কু্ুম চয়নের সময় নিরাকুল হউক । অর্থাশ তোমাকে 
দেখিলেই শ্রীকৃষ্ণ উন্মত্ত হইয়! থাকেন, তুমি আমাদের মধ্যে 
থাকিলে ত্বদঙ্গ স্পর্শের নিমিত্ত উন্মত্ত কৃষ্ণ নিবারণ করিবাঁর 
নিমিস্ত মির পুজার কুস্থম চয়নে বন বিদ্ম হইবে, তুমি 
কুঞ্জে লীন হইলে-'আমর! নিশ্চিন্ত হইয়া! কুস্থুম চয়ন করিতে 
গারিব ॥ ৫ ॥ এই প্রকারে প্রেয়সীগ্বণ পরস্পর পরমামর্শ 


* এই কৃষ্ণরূপ ভাস্কর ত্রজন্ন্দরীরূপা পদ্মিনীগণে উৎফুল্ল) করি! নিজীসক্ত! 
করিয়াছে, ইহা প্রবাদ মাত 3 কিন্ত বার্থ নহে।, যেহেতু দুরস্থত রধ্যে দেখিয়া 
পক্সিনীগণ প্রফুল্ল হয় মাত্র, কিন্ত সঙ্লাি করিতে পারে না, এইবপ ছুরস্থিত 
প্রীককষে, দেখিয়! আমরা প্রচুল্প হই খঁকি মাত্র, কিন্ত সঙ্গলাভ করিতে পারি 
না। এখানে অচ্গ্রাগ স্থাকি ভাব বারা প্রীকষ্চে এই প্রকার -তৃষ্ণাধিক্য 
স্কুচিত হুইল. 


৯ম সগঠি $- শ্রীরষ্ভাবনাস্থৃত-॥ ১৪৫ 


করিতেছেন, এমন সময় তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রাছুভূতি 
হইলেন, তদ্দর্শনে বোঁধ হইতে লান্গিল--পর্বদিনে বিধু যেন 
কুমুদিনী বৃম্দ মধ্যে প্রাদুভূততি হইলেন। তখন অবলাগণ, 
অবহিখা-জনিত সরম্তরূপ-দৈকত-সেতু দ্বারা হর্ষসাগরের 
মহাতরঙ্গ-বৃন্দ রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ 
দেখিয়া আনন্দ উদয় বশতঃ যে অনঙ্গ-তরঙ্গ ( রোমাঞ্চাদি ) 
প্রাছুরূতি হইল, তাহা! আচ্ছাদন নিমিত্ত যে কৃত্রিম ক্রোধ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা বালির বাঁধের স্যায় সাগর 
তরঙ্গে বিলুণ্ত হইয়া গেল; অর্থাৎ স্মরবিকার আচ্ছাদন 
করিবার জন্য যে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, তাহা! 
বিলুপ্ত হইয়! স্মরবিকাঁরই প্রকাশ হইতে ল্গিল ॥ ৬ ॥ 
শ্রীত্রজন্ুন্দরীগণের নয়ন-তরি শ্রীকৃষ্ণের এক এক অবয়বরূপ 
মধুরিমাবর্ভে পতিত হুইয়! ঘৃর্ণিত হইতে লাগিল, পরক্ষণেই 
দেই তরি-সমূহ রসপ্লত হইয়! নিচীনতা অবলম্বন করিল,অর্থাৎ 
নদীর পাকে পতিত নৌকা যেমন রসপ্লত (জলপুর্ণ) হইনা। 
নিচীনত। অবলম্বন করে, এইরূপ লজ্জাবশতঃ ব্রজন্থন্দয়ীদিগের 
নয়ন, জলপুর্ণ হইয়! ভূমি-বিলোকি হইয়াছিল ; যদি কেহ 
কহেন, ইহা লজ্জার বিলসিত, তিনি ইহার তত্ব জানে না॥৭ ॥ 
পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের সৌরভ্যরূপ-মহাঁভট শ্রীব্রজদেবীগণের 
নাসাপথ দিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ধৈর্য্যরূপ কপাঁট ভঙ্গ 
করিতে লাগিল, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “হে বনলুণ্টিকা- 
গণ ! তোমরা কে £ এই সৌ্বর্ধ্যাম্থত তাহাদের শ্রবণেক্িয় 
দ্বারা শ্রবেশ করিয়া! সমস্ত প্লাবন করিল ; অর্থাৎ ইহারা মোহ 
প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ 
(৯৯) 


১৪৬ জীকুঞ্*ভাবনাহৃত। ৯ম সর্গঃ। 

কোন প্রতি বচন ন! পাইয়। ত্রুদ্ধের ন্যায় নয়ূন ঘূর্ণন 
করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,_-হে মদোন্মত্ত বনচারিণীগণ ! 
তোমরা আমার আলয় সম উদ্যান অপহরণে উদ্যত হইয়াছ 
কেন? অদ্য আমার উপকণঞ্ছে *% আসিয়া এই কার্য্যের উচিত 
অবশ্ছা লাঁভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? অতঞব কহ তোমরা 
কে?॥৯॥ 

ব্রজনুন্দরীগণ কহিলেন-_-“আঁমর! কেহ নহি” স্মরবিকার 
রোধি লজ্জা চপলত1 এবং শঙ্কাধুক্ত এই মধুর প্রতিবচন বর্ণন! 
করিবার নিমিত্ত যে কবি, উপমিতি অন্বেষণ করেন, তিনি 
এই মধুর বচনের সহ উপমা! লাভ করিতে সংভাবিত-মত্ত 
কোকিলাদিঞ্সমস্ত বস্ত নিরাশ পূর্ধবক স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানীর সাম্য 
লাভ করেন, কারণ ব্রহ্ষজ্ঞানীগণ, আঁকাশাদি সমস্ত বস্ত 
ব্রক্ষের সমান নহে, বলিয়! নিরাশ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ 

ইহাদের প্রতি বচন, শ্রীকৃষ্ণের মনকে কর্ণময় করিল, 
(অর্থাৎ সেই প্রতিবাক্য শ্রুবণেচ্ছায় মনের পুনঃ পুনঃ কর্ণে 
সংযোগাতিশয় নিমিত্ত শ্রীকুষ্ণের মন /যন কর্ণ স্বরূপ হইল) 
পরেউক্ত প্রতি বচনই মনোভব-বাঁণদ্বার1 সহসা প্রীরুষ্ঠের মন, 
অধিক তর বিদ্ধ করিল, তজ্জন্য তাঁপ বশতঃ যে কম্প হইতে 
লাগিল, তাহ! গোপন করিবার নিমিত পরাক্রম প্রকাশ পুর্ববক 
শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিল্লেন, তাহা দ্বারা নিজকাতরতার বিক্রমই 
ব্রজন্থন্দরীগণে বিজ্ঞাপন করিলেন ॥৮১১ ॥ 

 জীকুষ্ণ কহিলেন__হে চন্দ্রবদনাগণ ! তোমরা! কি.আমাঁর 
অগ্রে “আমরা, কেহ নহি” ইহা বলিতেছ ? হায় ! হায় !! 

ক উপকঞ্ে_-নিকটে ও কসমীপে। 


৯ম সঙ্গহ। শ্রকৃষ্ণভাবনাম্বত। ১৪৭ 
প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তর অপলা'প করা কেহ কোন স্থানে দেখে নাই, 
কিন্তু আমি অদ্য দেখিলাম,অর্থাৎ তোমরা কহিতেছ-_-“আমরা 
€ুকহু নহি” কিন্তু আমি তোঁমাদিগকে দেখিতেছি “অপরূপ 
সুন্দরী রমণী,” কেবল তোমর1 পুষ্প চৌঁরী নহ, কিন্তু নিজ 
নিজ আত্মাকে চুরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্তু তোমর! 
চন্দ্রবদন1! বিধায় আমার অগ্রে রাত্রিকালেও আতআ্াকে চুরী 
করিতে পারিবে না, দিনের কথা দূরে থাকুক ॥ ১২ ॥ 
আমি দিন যাঁমিনী জাগরণ করিয়া ভাবিতাম “যাহার! 
নিত্যই আমার স্থমনেো! *% হরিয়। লইয়! যায়, তাহা- 
দিগকে কোথায় কিরূপে পাইব” বহুদিন পরে অদ্য ভাগ্য 
বশতঃ আত্ম ণ* সংশ্রিত সেই যুবতীদিগকে প্রাণ্ড হইলাম । 
“ছে উন্মদ্র যুবতীৰুন্দ! এক্ষণে স্থমনোহরনাপরাধের ফল প্রদান 
করিতেছি, অঙ্গীকার কর” এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা 
কহিলেন-_হে ধৃষ্টরাঁজ ! যিনি তমো নিরাশপুর্ব্বক বিশ্বজনের 
নয়নের মন্যেৎসব বিধান করিয়া! থাকেন, এবং যিনি কর স্পর্শ 
দ্বারা পদ্মিনীগণে খা প্রফুল্ল করিয়া থাকেন»আমর সেই অভীষ্ট- 
প্রদ মিত্রে প্রতি দিন পুজ। করিয়! থাকি; অতএব আমাদের 
পুষ্পমার্গণে $ আগ্রহ হওয়াই উচিত, তুমি কেন অনর্থক কোপ 
করিতেছ ? ১৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা! শ্রবণ করিয়। স্বপক্ষের এবং সুর্ধ্যপক্ষের 


* স্ুমনঃ- পুষ্প ও অনুরাগি মনঃ। 

+ আত্মভূ-_মদন ও নিজ ভূমি। 

$ কর-_কিরণ ও হন্ত। ণ পন্লিনী-_পদ্মফুল, ও পন্মিনী রমণী। 
॥ পুষ্পমার্গপ--পুষ্পাস্বেষণ.এবং কন্দর্প 


১৪৮ শ্বীকৃষ্ণভাবনাস্থৃত । ৯ম সঙ্গ । 
বোধক শব্দ দ্বারা উত্তর প্রদান করিতেছেন, হে সুমুখি ! 
শ্বীরাধে ! ভূমি ঘাঁহা কহিলে তাহা দি কর, অর্থাৎ মিত্রের 
যদি পুজা! কর, তাহা হইলে আমি কোপ করিব না, কিন্ত 
অঙ্গনাগণ, সর্বথা মিথ্যা কথা কহিয় থাকে, এই নিমিত্ত 
তোমাদ্িগকে কিরূপে বিশ্বাফ করিতে পারি, যদি দেবার্থ * 
কুম্থম চয়ন করিয়া থাক, তাহা! হইলে শপথ কর, আমি তোমা- 
দরের সকল অপরাধ মার্ডজন! করিব, ভবাদৃশী স্থমনোচৌরীগণের 
প্রতিও আমার সাধু ব্যবহার তোমরাই স্বনয়নে প্রত্যক্ষ 
কর॥ ১৫৪ | 

শ্রীরাধা কহিলেন__হে কৃষ্ণ ! এই ব্রজমণ্ডুলে আমরা 
অত্যন্ত বিখ্যাত চৌরী, এবং তুমি নিশ্চয় পরম সাধু, ইহা! 
কোন ব্যক্তি না বলিয়া থাকে, অতএব নিজ মুখে বলিয়। 
অনর্থক শ্রমের প্রয়োজন কি? বাল্যাবধি তোমার সত্য- 
ভাষিতা, সরলত পবিত্রতা, পরধন-নিষ্পৃহতা৷ প্রভৃতি যে যে 
গুণ আছে, তাহা অন্য জনে ক্ষিতিতলে কে কোথায় দেখি- 
মাছে? ॥ ১৬ ॥ 

জ্রীক্ণ কহিলেন-_-হে গর্বিনীগণ ! তোমরা বিপরীত 
লক্ষণাযুক্ত বাঁক্যদ্বারা সুধুমণ্ডলী, ধাঁহার স্ততি করিয়া থাকেন, 
সেই বৃন্দাবনেক্দ্র--আমাকে চৌর বলিলে ? অতএব হৃদয়ে 
তোষর! কোন গর্বধরিণ করিয়াছ; যাহাছার1 তোমরা গোপা- 
ঙগন। হইয়াও আমার অখ্ডে এতাদৃশবাগাড়ম্বর রচনা করিতে 
সমর্থা হইতেছ ? তোমাদের সেই গর্বব কি নবষৌবন হেতুক ? 
কিম্বা সৌন্দর্য্য সম্পজ্জাত ? কিম্বা পাতিব্রত্য নিবক্ষন ? 
7» দেবার্থ__দেবতা নিষিত্ এব খেলার নিমিত্ত । 


৯ম সর্গহ।  জ্ীকৃষ্ণভাবনাস্ৃত | ১৪৯ 


কিম্বা, নাট্যা্দি কলাশাস্ত্রজ্ঞতা জাত ? তাহা! কহ। আমি 
এই নিকুঞ্জ মধ্যে অধুনাই সেই গর্ব দেখিব, এবং নিজ বাহু- 
বৈদগ্ধী তোমাদিগকে দেখাইতেছি তোমরা! স্বনয়নে দেখ ॥১৮% 
এই কথা বলিয়া শ্রীগিরিধারী, ধারণ করিতে আগমন করিলে 
শ্রীরাধা ব্রত গতিতে পলায়ণ পরায়ণা হইলেন; এমন সময় 
তাহার প্রিয়সখী ললিতা, আগমন পূর্বক পশ্চাৎভাগে 
তাহাকে রাঁখিয়। জ্রীকৃষে সমন্তর্জন করিতে করিতে কহিলেন,-- 
হে লম্পট ! ভূমি ললিতার অগ্রে কুলাঙ্গনাকে বলপুর্ববক স্পর্শ 
করিতে চেষ্টা করিতেছ, তোমার ভয় নাই, অতএব যদি নিজ 
মঙ্গল বাঞ্চ! থাকে, তবে এখান হইতে দৃরীভূত হইয়া অন্যত্র 
গমন কর ॥ ১৯ ॥ 
* ত্ীকৃষ্ণ কহিলেন--হে ললিতে ! তোমার যখন এত. 
বিক্রম দেখিতেছি, তাহাতে. বোধ হইতেছে, তুমি আমার 
সহিত *% প্রকাম-সমরাকাঙক্ষা করিতেছ ? এবং উন্মদা 
হুইয়! যাহাইচ্ছা তাহাই আমাকে বলিতেছ £ অতএব অধু-. 
নাই তোমাকে বাহুদ্বারা পেষণ করিব,তোমার সখীগণ দেখুক। 
হে ছুম্মুখি ! তাহা হুইলে তুমি এতাদৃশ কটু বাক্য আমাকে 
পুনরায় বলিতে সাহসিনী হইবে না ॥ ২০ ॥ 

ললিতা কহিলেন-_হে রতহিণ্ুড! অর্থাৎ হে স্ত্রীচৌর! তুমি 
ভীতা রমশ্িকুলে ধর্ষণ করিয়া থাঁক»' কিন্তু আমি ললিতা, 
তোমাকে কিছু মাত্র ভয় করিনা, নিজ প্রভাবে সকল সখী ও 
আপনাকে তোমার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তোমার প্রতিবন 
হইতে পুষ্প সকল তোমার সম্মুখেই লইতেছি ?' হে প্ৃষ্ট! 


» প্রকাম সমর--যাথেষ্ট সমর এবং প্রকর্ষ কাম সমর । 


১৫০. শীকৃষ্ণভাবনাস্থৃত ॥ ৯ম সগঃ। 
যদি বলপুরর্বক কিছু করিতে পার, তাহা হইলে ক্ষম! করিতেছ 
কেন ?॥& ২১ 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি কহিলেন-__হে রাঁধে ! অবলোকন 
কর, তোমার সখী, মুখে যাহ! আিতেছে,তাহাই বলিতেছে, 
ইহা ফি তোমার সন্মতি ক্রমে বলিয়া থাকে, তাহ! হইলে 
তুমি আমার হস্ত হইতে কদাঁচ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না ? 
প্রথমত দত্ত দ্বারা তোমার সখী ললিতাঁর অধর খণ্ডন করিয়। 
তুণ্ডের কগু,য়ন অপনোদন পুর্ব্বক তোমার নিকটে যাইতেছি, 
যেহেতু তুমি মৌনিনী হইয়। রহিয়াছ £ তাহাতেই তোমার" 
ইহাতে জম্মতি আছে জানা! গেল, কারণ--মৌনং সম্মতি 
লক্ষণং ॥ ২২ 1 
শ্রীরাধা কহিলেন-_হে শঠেক্দ্র ! আমি কে, তাহা তুমি 
কি জাননা? তুমি কি কদর্ধ্য কথা বলিতেছ, এই গোষ্ঠে 
ফুবতীকুলে আমার অপেক্ষা অধিক সাঁধবী” আর কেহ নাই, 
ইহ সর্বত্র প্রসিদ্ধ, সেই আমার অতনু-ধন্দ পথে কতা সখী- 
কুল নিকটে থাকে, তাহাদিগের মধ্যে ললিতা সর্ববশ্রেষ্ঠা 
' যাহার ক্ষ প্রখরতা তোমাকেও জয় করিয়] থাকে ॥ ২৩॥ 
জ্রীকষ্চ কহিলেন--হে রাধে ! তোমার হৃদয়ে “আমি 
ূর্য্যোপাসনা ধর্ঘবতী এবং অত্যস্ত সাধ্বী,৮ এই ছুই গর্ব 
পর্ধবত স্তনযুগলরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, অদ্য তাহা নখরের 
দ্বারা খগুন পুর্ধক তোমাকে জয়" করিতেছি, তুমি যদি 
জয়কালে আমাকে উক্ত পর্বত যুগল ছারা প্রহার কর, 
তাহা সহ্থ করিতে আমি সমর্থ ॥ ২৪ ॥ এই বাক্য জ্রবণে 
5 পরধরতা_চগতা এবং পরপধ্ভা_লঙ্জযোগে বীর্ধ। 


৯ম সঃ । শ্বীকষ্ণভাবনাম্থত । ১৫১ 
সর্থী সকলের চন্দ্রমুখ হইতে স্মিত চক্্িকা প্রকাশিত হইত 
লাগিল; শ্রীরুষ্চ, তাহাদিগকে বিলঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত 
* গর্ধব বশতঃ শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে ঘত্কালে পানি নিধাঁন করি- 
লেন, ততকালে কন্দর্প যুবযুগলের তনুযুগল রোমোদগম.ছলে 
আপাদশির্ষ শরবিদ্ধ করিয়া জর্জরিত করিয়া কোন্‌ দর্প না 
প্রকাশ করিয়াছিল £ বিশেষতঃ শ্রীরাঁধা, শ্ীহরিকর-্পর্শে 
মোহ প্রাপ্ত হইলেন, সেই সময় সখীগণ, অতি উচ্চরবে 
শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন-__হে ধূর্ত! তুমি.কি করিতে আন্ত 
করিলে £ তাহাতেই বাম! শ্ীরাধা প্রবুকা হইয়া নিজ 
উরোজ যুগলে নিহিত কান্তের কর চড়িকা-শব্দরূপ ভ্রমর 
বঙ্কার যুক্ত স্বীয় করকমল যুগলের দ্বার! সীৎ্ারপুরর্বক রোধ : 
করিবার জন্য সম্তরম যুক্ত হইলেন, এবং শুফ রোদন করিলেন, 
এবং মিথ্যা ব্যথার অভিনয় করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শ্রীরাধ! 
যেমন নিজ করদ্য় দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ কর রোঁধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ নিজ বামকর দ্বারা 
উীরাধার মস্তকের বসন শ্রস্ত করিলেন, তশ্সিমিত যে অনির্ব- 
চনীয় মাধূর্য্যাম্থত তরঙ্গ সমুহ উদ্ভুত হইতে লাগিল, তদ্ারা : 
দশদিক্‌ প্লাবিত হুইল, শ্রীকৃষ্ণ প্রারিপ্লিত আল্লোষ, অধরপান, 
চুম্বন, বিস্থৃত হইয়া কেবল সেই হধাতরঙ্গে অবগাহন করিতে 
আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭ ॥ এবং অবগাহন কালে 'শ্রীমুখোঁপরি 
কেশকলাপ ত্রস্ত হইয়াছে, দেখিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে 
লাগিলেন--“অহো চন্দ্রের উপরি অন্ধকার নাশ না হইয়! 
কি প্রকারে ঘনতাপ্রাণ্ড হইল? কিন্বা অন্ধকার, যুদ্ধ করিয়! 
চক্দ্রে জয়পুর্ববক তাহার উপরি খিরাজিত হইয়াছে £ তাহাও 


১৫২ শ্রীকফ্ভাবনাস্থত । ৯ম পর্গঠ $ 
সম্ভব হয় ন1, যেহেতু চন্দ্র, অন্ধকারের নিগ্ষে থাকিয়! অতিশয় 
দ্ীস্তিমান্‌ হইতেছে, কারণ পরাজিতের জেতার অধঃস্ফিতি- 
দ্বারা কদাঁচ দীপ্তি হয় না? তবে চন্দ্রের সহিত অন্ধকার 
'কি মিত্রতা করিয়াছে ? তাহাও সম্ভব হয় না, কারণ পরস্পর 
মিত্র যুগলের উপর্য্যধঃশ্ছিতি উচিত নহে, কিস্ত সমান ভাবে 
স্থিতি উচিত হয়। তবে কি দ্বিজরাজ তমে দাস্ত প্রাপ্ত হই- 
ফ্লাছে ? তাহাও লোকে অতিশয় লজ্জার কথা । এবং এই 
চন্দ্রে সফরিকাঁষুগল কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় ক্ষীর 
পিদ্ধু হইতে অদ্ভ্যুদগমের সময় চন্দ্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে ? 
তাছাঁও সম্ভব হয় না? কারণ অতিচঞ্চলস্বভাব সফরিকা- 
ষুগল অচঞ্চল হইবে কেন? অর্থাৎ লঙ্জাদি হেতু নয়ন- 
যুগল মুদ্রিত প্রায় হইয়াছে। তবে কি ইহা নীলোৎপল 
রা তাহাঁও সম্ভব হয় না, কারণ নীলোতপল হইলে 
নিজ বন্ধু চন্দ্রের অঙ্কে থাকিয়া মুদ্রিত মুখ হইবে কেন ? তবে 
কি খঞ্জন যুগল) তাহা হইলে কে চন্দ্রের উপরি আনিল ? 
বদি বা কেহ আনিয়। থাকে, তবে নাচিতেছেনা৷ কেন £ 
॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ইহাই শ্বগত বলিয়া নিজ নয়নযুগলের মহা- 
ভাগ্য মানিতে মাঁনিতে শ্রীরাধার শোভারূপ অতুল্য অস্থত-রস- 
ধারাসম্পাত দ্বারা নিজ তনু ও দিকৃ প্লাবিত করিতে লাগি- 
লেন, অর্থাৎ জ্রীরাধার গৌর অঙ্গকান্তি ছার! শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ 
হইলেন 7. 
তদানী শ্রীকৃষ্ণের চুম্বনে বিলম্ব দেখিয়া “আমাকে 
আবরণ করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ, কি বা করেন,» এই ওৎস্থক্য বশতঃ 
রীরাখ। কিঞিম্মাদ্্র নেত্রাস্ত উদ্ঘাটন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ শ্ীরাধার 
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নেত্রাস্ত, তট' হইতে নিঃ-্ত-অনুরাগ-রূপ-মধু নিজ নয়ন দ্বারা! 
পাঁন করিয়া! মন মত্ত করিলেন, এবং অঙ্গ বিবশ করিলোমড 
এবং সখী কুলে সুখী করিতে করিতে বিরাজিত হুইলেন। 
অর্থাৎ বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা হুইল, কারণ একে মধু পান 
করিল, অন্য মত্ত হইল, এবং অপরে বিবশ হইল, ও অন্য স্থখী 
হইল *%। তৎকালে শ্রীরাধা, অত্যন্ত পরমানন্দ বৈবশ্ঠ-বশতঃ 
শিখিলিত শ্ীকৃষ্ণ-ভূজ বন্ধন হইতে আপনাকে মোচন করাঙ্ক: 
বোধ হইল-_মাধুর্য্য অস্ত্র ছারা 'ভ্রীরুষে ভৃম্তিত করিয়া যেন' 
জয় করিলেন ? তদনভ্তর পুর্বে শ্রীকৃষ্ণ সহ সন্মর্দ নিমিত্ত য়ে 
নিজ কঞ্চুক ও কাঞ্ধী শিথিল হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অগ্রে 
করধুগল দ্বারা কঞ্চুক বাঁধিয়া! পরে কাঞ্চী দৃটন্পে বাঁধিতে 
বার্শধতে শোভাতিশয় লাভ করিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ 
হইল, শ্রীরাধা যেন শ্রীকৃষ্ণনহ মদন রণার্থ পরিকর বাঁধিতে 
লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ ্‌ ৮ 

পরে ঘিগলিত-চিকুর-কলাপে শ্তরীবার উপরি বাম হস্ত দ্বারা 
কবর বাধিতে লাখিলেন, এবং দক্ষিণ হুস্তের তর্জনী দ্বার! 
সখীদিগকে তর্জন করিতে করিতে কহিলেন-_-“হে শঠা 
সখীগণ ! তোমরাই আমাকে এত ছুঃখ প্রদান করিলে ; এক্ষণে 
তোমরা থাক, আমি সময় পাইলেই প্রতিফল দিব” ইহ! 
বলিয়া শ্রীকুষ্ে তীক্ষ অপাঙ্গ শর প্রহার করিতে লাগিলেন, 
তমিমিত্ত শ্রীকষ্জ অতন্ুব্যথা ণ' পাইয়াও ভূষণ কেশাদি সম্ব- 


* এখানে নয়নের মধুপান, মনের মস্ততা, অঙ্গের বিবশতা ও সখীদিগের 
স্থখ হওয়ায় অস্ন্তি অলঙ্কার. হইয্সাছে। .. 
4 অতনুব্যথা-অত্যন্ত বেদন। এবং'কাম পীড়া । 
$ ৯০ ) 


১৫8 জীকফভাখনামত | ৯ম সঙ্গ । 


খে ব্যত্রা ভ্ীরাধিকীকে দর্শন করিয়া! নিজ জন্ম ধন্য মানিতে 
লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 

শ্রীরাধ। ভ্রীকৃষে কহিলেন-__ভো$ বৃন্দাবন-ভূমি-দেব ! % 
ভোঃ স্থকৃতিন্‌! ভে ভোঃ বিখ্যাত কীর্তে! অদ্য তুমি ষে 
কর্ম করিলে, আমি গৃহে গিয়া আমার শাশুরীর দ্বারা তাহার 
দক্ষিণ প্রদান করিব । কারণ দক্ষিণ] দান ব্যতীত কর্ম সিদ্ধি 
ছক্স ন1। তুমি অপ্রাপ্তপূর্ববা অনুপম! দক্ষিণা লাভ করিয়া 
আমাদের নিকট আর কখনও প্রকামার্থী ণ হইবে না । অর্থাৎ 
জটিল! গালি প্রদান করিলে আর এতাদৃক্‌ কার্য্য করিতে 
সাহসী হইবে না 7 ৩৩ ॥ 

জরীকৃষ কছিলেন--হে রাধে! আমি তোমার অনুপম 
দক্ষিণার দ্বার! সম্ভোষ করিবার যোগ্য জন, অতএব আমাকে 
জক্ষিণা দানের পুর্বে ম্মরযাঁগ কর্ম সুশিক্ষিত করাইয়! 
আমার এ বিষয়ে কর্ম্মঠতা অবলোকন কর, তাহা হইলেই 
আমার ম্যাগ কর্শ-কুশলতা। সফলতা! প্রাপ্ত হইবে'। যেহেতু 
পণ্ডিতগণে যে পাণ্ডত্য অনুমোদন পূর্ববক স্ততি না করেন, 
তাহাই বিফল ॥ ৩৪ ॥ 

একথা গুনিয়। হাসিয়া কুন্দলতা কহিলেন-_হে দেবর ! 
শরীরাধ! যদি ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন, তবেই আমর 
ভাবগত হুইব তুমি এ বিষয়ে পণ্ডিত এবং শ্্রীরাধাকে বিছুষী 
বলিগ়্া! জানিব। যেহেতু ঘদবধি নিকম'্প্রস্তর ও স্বর্ণ রূপ মিথুন 


* বুন্দাবন তৃষি-_বুদ্মাবনের ্াহ্মণ, এবং ৃম্মাবনে যে জীড়া ফরে। 
$ একামার্থা_বহ যাচক ও. কামজদিকা বাডক। রি 
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পরপর সংঘ রুহুল নাহ, সে বি ইহাদের 
মহিমা কে বুঝিতে পারে? ক ॥ ৩৫ ॥ 

শ্ীরাধা কছিলেন-_হে ভদ্দ্রে কুন্দলতে ! নিজ রিরতম 
পতি জ্ভদ্র হইতেও তোমার এই দেবরে নিরূপম প্রীতি অন্য 
জানিতে পাঁরিলাষ, যেহেতু ইহাকে তুমি অতনু শাস্ত্র অধ্যাপন 
করাইয়! ইহার সেই শাস্ত্রে বিজ্ঞত্ব স্বয়ং অনুভব করিয়া খ্যাতির 
নিমিত্ত নিজ গুণবান্‌ শিষ্যের গুণ স্বয়ং প্রকট করিতে উদ্যত 
হইয়াছ ? ॥ ৩৬ ॥ 

বিশাখা কহিলেনস্"হে রাধে ! অগ্রে কুন্দলতার দ্বার! 
কন্দর্প যাগ কর্মে কুশলতা৷ পরীক্ষা ॥করিয়া যদি প্রতীতি হয়, 
তবেই তুমি অভিলধিত কর্মে শ্রীকৃষ্ণ বরণ করিও । নচেৎ 
অকিজ্ঞ-জন দ্বারা কম্ম আরম্ভ করিলে তোমার অনঙ্গ লাধন 
বিশিষ্ট কর্মে অর্থাৎ অঙ্গহীন কর্মের সাঙ্গতা হইবে না । 
(শ্লেষার্থে) অনঙ্গই সাধন যার এতাদৃশ সস্ভোগরূপ কর্ম তোমার 
সঙ্গি অর্থাৎ*পৃত্তি হইবে না, অর্থাৎ কুন্দলতা দ্বারা প্রীকৃষ্ণের 
সম্ভোগরূপ নিষ্পন্ন না করাইলে তোমাতেই শ্রীকৃষ্ণের উত্ত- 
রোত্তর অধিকাধিক বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু পৃত্তি- হইবে না ॥ ৩৭ ॥ 

ভ্রুণ কহিলেন--হে রাধে ! বৃথা এই পরীক্ষায় প্রয়ো- 
জনকি? এই ভূমণ্ডলে তোমার সখী বিশাখা অতম্চু ধর্ম 
কর্মে রত1 বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব বাৎস্যায়ন মুনিকৃত কাম-. 
শাস্ত্রের পদ্ধতি-ত্রোক্ত যে মন্ত্র সহ আমার অভ্যাস আছে, 
তাহার শুদ্ধাশুদ্বির নির্জনে গিয়া ইনি পরীক্ষা! গ্রহণ করুন। 
রি 

* এখানে অত্যন্ত রহক্কার্থ বাঞক ফালি জধছে |. 
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কুন্দলতা কহিলেন--.হে রাধে ! স্ত্রীকৃষ্ণ ভাল বলিলেন, 
তুমি বিশীখাকে পরীক্ষা লইতে আদেশ কর,ইহা শ্রবণ করিয়] 
জীরাধ। 'ম্মিতহধা ধৌতাধরা হইয়া কহিলেন) “হে সখি ! 
বিশাখে ! কুন্দলতা, অত্যন্ত ছুরাগ্রহ কোন মতে ছাড়িতেছে 
না, অভ্রএৰ নিঙ্ছনে গিয়া! পরীক্ষা! গ্রহণ কর” ॥ ৩৯ ॥ 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! সকলে হাসিতে লাগিলেন তাহা! 
দেখিয়া বিশাখ! কহিলেন-_হে রাধে! শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে 
তোমাকে রক্ষা করে,এরূপ কাহাকেও আমি দেখিতে পাইন! 
কেবল একমাত্র অবহিথা তোমার রক্ষিক1, হায় !!! হায় !!! 
প্রতি পদে তাহারও আয়ুক্ষয্ন হইতেছে, এই নিমিত্ত তোমার 
রক্ষার উপায়স্তর না দেখিয়া সম্মুখস্থিত সহকারের নামার্থ 
বিচার করিয়া এখন তোমার রক্ষকরূপে ইহাকেই স্থির করি- 
লাম, অর্থাৎ “সহ-_সাহাষ্য যে করে” তাহার নাম" সহকার, 
হ্থতরাং নিশ্চয়ই হকার তোমাকে রক্ষা করিবে, অতএব তোমার 
যদি নিজ স্থখাভিলাশ থাকে, তবে সম্মুখস্থিত হকার কুঞ্জ 
প্রবেশ কর,অর্থাৎ হে রঙ্গিনি! রাধে! এতক্ষণ কেবল তোমাঁকে 
অবহিত! রক্ষা করিতে ছিল, তুমি নিজমুখেই তাহাকে দূর 
করিলে, সুতরাং হে সখি! প্রকৃত কার্যে আর কেন বিলম্ব 
করিতেছ ?॥ ৪০ ॥ হে রাধে! আমর৷ প্রীকৃষ্ণের সহিত অঙগ- 
সঙ্গ নিমিত্ত প্রচুর সাহায্য করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তুমি 
দক্ষিণা হইয়া সেই সাহাধ্যাপেক্ষ! না করিয়াই তাহাকে পিষ্ট 
পেষণ কি কর নাই? অর্থাৎ হে সশ্বি! সম্প্রতি তোমার 
সরখথীসাহায্যে আর প্রয়োজন নাই, কারণ স্ুমনঃপ্রদ *% 
7 * সমনঃপ্রদ-পুষ্পপ্রদ ও যে মল দিয়াছে । 7. 
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পুাগে * স্বব্যাহৃত রূপ খন, 89 দ্বার1. সেচন করিয়া রি 
রুরিয়াছ ॥ ৪১॥ + ্ 

এমন সময়ে নান্দীমুখী বৃন্দার সহি আসিঙা উপক্িত 
হইয়া, একখানি পত্র শ্রীকৃর্-করে সমর্পণ পূর্বক কহিলেন-_ 
হে শ্তরীকৃষ্ধ ! ব্রজযুবরাজ হে! ভূমি কুশলী হও। শ্রীকৃষ্চও সেই 
পন্ভ্িক উদ্ঘাটন করিয়। মনে মনে পাঠ করিতে করিতে যেন 
আনন্দিত হইতে লাগিলেন,তাহা1! সকলেই বুঝিতে পারিলেন ! 
পরে পন্ত্র পাঠ সমাধা করিয় নির্জন স্থান দেখিতে টি 
উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪২ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ, একান্ত স্ভলে গমন করিলে শ্রীরাঁধা ।ক্ষণকাল মাক: 
শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন-ছুঃখে জ্লান বদনা হইয়াও বান্ছে যেন সখী 
হুইলেন, ইহ! সখীকুলে বিজ্ঞাপন করিলেন, অর্থাৎ “যে আমা- 
দিগকেঁ এতাদৃশ উৎপাত করিতেছিল, সেই কৃষ্ণ চলিয়! গেল 
ভাল হুইল,” ইহা! সখীদিগকে জানাইলেন, কিছুক্ষণ পরে.সখী- 
কুলের সহিত সম্ভ্রম বশতঃ নান্দীমুখীর নিকটে গমন করিয়! 
নানা! বিতর্ক সংকুলিতান্তঃকরণে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন__ 

হে নান্দীমুখি ! এই পত্র খানি কে প্রেরণ করিয়াছে ? 

নান্দী। 'রাঁধে ! সেই স্থপ্রসিদ্ধ ভগবতী পৌরাী, ৰ.. 

রাধা । কিজন্য? 

নান্দী। সখি! তাহা জানি না। 

, শ্রীরাধা । সখি! আঁমার দিব্য বল। 
: *পুল্লাগ_+নাগকেশর বৃক্ষ ও কৃষ্চ। 1 স্বব্যান্ৃত ঘনরস-_্ব কর্তৃক বিশেষে 

আহ্ৃত--আনন্তন করা/ঘনরম. জল, এবং নিজ বচনপ্রপ মধুররস')... :' 
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নান্দী। সখি! ভগবতী কোন ভ্রজহন্দরীর সহিত বিলাস 
করিবার জন্য পত্ত্রে লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ, তাহার নিকটে 
গিয়াছেন। 

শ্রীরাধা। সখি! পরিহাস করা পরিত্যাগ কর। 

নান্দী। অয়ি! রাধে! আমি শপথ করিয়া! কহিতেছি, 
পরিহাস করিতেছি না ? 

জ্রীর.ধা। সখি নান্দীমুখি ! তুমি যাহা কহিলে যদ্দি তাহ! 
যথার্থই হইত,তাহ! হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য রমধীর সহ রমণ নিমিত্ত 
আমার সাক্ষাতে কখনই যাইতে পারিতেন না।. | 

নান্দী। অয়ি! রাধে! চস্ভুর কৃষ্ণ, তোমাকে বঞ্চন! 
করিবার জন্য এই প্রকার চ'তুর্য্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহার 
চাতুর্য প্রভাবে তোমার মনে অন্য কোন সন্দেহ হইতে পারে 
নাই ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ 

নান্দীমুখীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা, অত্যন্ত 
সন্দিগ্ধ হইয়! কাতর নয়নে ললিতার মুখাবলোকন্ধ করিতে 
লাগিলেন, জ্ীললিতা৷ তথাবিধ কাতর] শ্রীরাধিকাকে দেখিয়! 
,কহিলেন,--হে রাধে ! তুমি কোন সন্দেহ করিও না, তোমার 
নিকটে থাকিয়। কদাচ শ্রীকৃষ্ণের অন্য রমশী প্রতি লালসা 
হইতে পারে না? যেহেতু ভ্রমরযুবা প্রফুল্ল মালতী কুস্থমের 
মধুপান করিয়া! অন্য লতাকে স্মরণ করে না; এবং বিজ্ঞজন 
সম্মুখে সুধা পাইয়া কি তদ্দিতর বস্ততে স্পৃহা করিয়া 
থাকে? হে রাধে! এই নান্দীমুখী জল্মাবধি মিথ্যা! 
ভিন্ন সত্য কথা প্রায় বলিতে জানে ন!, ইহার জিহ্বা আপামী 
রুলিযুখের গুরু হইবে। অর্থাৎ কলিষুগ ইহার, শিষ্য হুইয়! 
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অধর্ধ প্রবর্তিত করিবে, হে সখি ! জামাদিগকে পরিহাস করি- 
বার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মিথ্যা গমন করিয়াছেন, সেই পত্রী খানিও 
মিথ্যা, এবং তুমিও মিথ্য! জ্লাশঙ্কা করিতেছ ? যেহেতু এই 
নান্দীমুখীও মিথ্যা অর্থাৎ মিথ্য] স্বরূপা ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ 
... নান্দীমুখী কহিলেন-_-হে ললিতে! যে পৌর্ণমাসী সাক্ষাৎ 
সংবিত,অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপা, এবং এই ব্রজমগ্ডলে যিনি সর্বজন 

পৃজ্যা, এবং ঘিনি সর্ববধর্ম্ের উৎপত্তি স্থান, এবং যিনি মুর্তিমৎ 
বেদার্থ-স্বরূপ সন্দীপনি মুনিকে প্রনব করিয়াছেন, আমি 
তাহার পরিষদী, আমাকে অনায়াসে তুমি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া 
পরিভব করিতে উদ্যত হইলে ?॥ ৪৭ ॥ 

ললিতা কহিলেন-_হে নান্দীমুখী ! আমরা তোমাকে 
পৌঁর্ণমাসীর শপথ প্রদ্দান করিলাম যথার্থ কথা বল। 

নান্দীমুখী কহিলেন সপি! আমি কি প্রকারে কহিব, 
যেহেতু পৌর্ণমাঁসী দেবী আমাকে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু 
তোমর! যখন তাহার শপথ প্রদান করিয়াছ,তাহাতে না বলাও 
অনুচিত, সখি রাধে ! আমি আমার গুরুপাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন 
পূর্বক যাহা বলিব তাহাতে তুমি অবিশ্বাস করিবে না, শপথ 
করিয়া অগ্রে তাহ বল,পরে আমি যথার্থ বলিতেছি,্রীরাধিকা 
শপথ করিলেন। ও 

নান্দীমুখী বলিতে আরম্ভ করিলেন, সথি রাধে! গত কল্য 
জ্রীক্ ভগবতী পোঁর্মাসীর সমীপে গিয়া সাদরে প্রার্ঘন 
করিয়াছিলেন,-“হে আর্ধ্যে! আপনি মন্ত্র মহৌষধি তত্তাভিজ্ঞ 
জনগণের মধ্যে প্রধাবা, হে যহাতাপলি! শ্রীরাধ! বাধ্য 
পর্ববতের উপরি সর্বদা উপবেশদ করিয়া রহিয়াছেন, আমি যে 
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উপায়ে ভীহার সব্খী মুছে মোহিত করিয়া তথা হইতে অব- 
রোহণ ক্রাইয়। শ্রীরাধার সহিত বিবিধ বিলাস করিতে পারি, 
তাহ। আপনার করিতে হইবে ? হে দেবি! ভগ্বতি ! আমার 
অনঙ্গ সুখ চমতকারিতা সম্পাদন করিতে শ্রীরাধা ব্যতীত আর 
শত কোটি গোগী সমর্থা নহে, হে মহাতাপসি! শ্রীরাধা আমার 
মনোভূ (অর্থাৎ হৃদয়োপন্ন কন্দর্প এবং মনোরূপ ভূমি), ভূষিত 
করিতে সমর্থা ; অতএব প্ীরাধা কি কল্পলতিকা, কিম্বা আকল্প- 
লতিক। অর্থাৎ ভূষা স্বরূপা লতা; অর্থাৎ শ্রীরাধাই আমার 
ভূষণরূপা । হে ভগবতি! অচেতনের ভূষণ অত্যন্ত শোভাদায়ক 
হয় না, এই কারণ শ্রীরাধ! কি সাক্ষাৎ আমার চেতন স্বরূপা 
অর্থাৎ শ্রীরাধা ব্যতীত আমার হৃদয়ে চেতনা থাকে না, এবং 
শ্রীরাধা আমার বৈজয়স্তী মালা) এবং আমার সর্ধোগুকর্ষরূপ 
বৈজয়ন্তী অর্থাৎ পতাকা; অর্থাৎ আমি ঘে সর্ববোৎকর্ধে 
বিদ্যমান আছি, তাহার হেতু শ্রীরাধা। পা প্রেয়সী 
লাভ” ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ রি 

এই অধুর বচন শ্রাবণ করিয়া পৌর্ণমাসী মনে মনে এই 
গুরুভার গ্রহণপুর্ববক বাছ্ছে প্রত্যাখ্যান পরায়ণার ন্যায় কহিয়া- 
ছিলেন--হে কৃষ্ণ! একাধ্য সহসা কি প্রকারে সম্পাদন 
করিতে সমর্থ! হইব 1, শ্ত্রীরাধা সাধবী-প্রাবরা, লঙ্জাজলনিধি, 
কুলীনকুলজাতা, সুতরাং কিরূপে ঘনরুচি বিশিষ্ট তোমার 
অস্কে চপলার ন্যায় সমারোহণ করিধে ?॥ ৫১ ॥ 

এই কথ! শুনিয়া শ্রীরুয্ণ নিজ গৃহে আগমন করিলেন। 
শ্ীপপর্পমাসী রজনীযোগে ষমস্ত আগম শাস্ত্রের মন্ত্র সমূহ 
আলোচনা করিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক 


ষ্ 
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ৃ্‌ কহিয়াছিলেন_-“হে নান্দীমুখি! আমার এই. পত্রতানি 
জ্রীকুষে দিয়! আসিও,» আমি ভাহার আজ্ঞান্ুসারে এই: পন্জে 
গ্রহণ করিয়া দ্রুত আগমন করিয়া শ্রীকৃষে, প্রদান রি | 
তাহার পর আর কিছু জানিনা! ॥ ৫২ ॥ 
শ্রীরাধিক কহিলেন__হে সখীগণ ! পৌঁপর্মাসী, পরিক্ষা 
কোন মন্ত্র লিখিয়! নান্দীমুখী দ্বারা ্ীকুষে প্রেরণ করিয়াছেন, 
সেই মন্ত্রজপ করিবার জন্য স্রীকৃষ্ষ কোন নির্জন স্থলে গিয়গ- 
ছেন, অতএব হে প্রিয়সখীগণ ! আমরা পলায়ণ করিয়া! গৃহে 
-ষাই, তথায় সূর্ধ্য পুজা করিব, যে দেশে শ্রীকৃষ্ণ আছেন, সেই 
দেশেকে নমস্কার করি ॥ ৫৩॥ 
ভ্রীর্ষভান্ুনন্দিনীর এই বচন-স্থধা পাঁন করিয়া হাসিতে 
ইসিতে নান্দীমুখী' কহিলেন-_হে রাধে! তুমি যাহ! 
কহিলে১ তাহার মধ্যে কিছুই যুক্তিযুক্ত নহে, বৃথা কেন শঙ্কা 
করিতেছ ? যাহার একাঙ্গের শোভার. ছটার একটি মাজ্জ 
কনিকা, এেতামাকে উন্মাদিনী করিয়া সতীব্রত ত্যাগ করাইতে 
রর হউন তির? 
করিতে যাইবে ? ॥ ৫৪ ॥ ৃ 
_ শ্রীরাধা কহিলেন__হে সখীগণ ! ভগবতী অনুপম সম্মান 
ধর্ম ধারণ করিয়াছেন, যেহেতু সমস্ত রজনী কামশাস্ত্র দেখিয়! 
মন্ত্রোদ্ধার পুর্ববক শ্ত্রীকৃষ্েে গ্রহণ করাইয়াছেন। এবং রর 
নান্দীমুখী তাহার পদাশ্রয় প্রভাবে বিষয়-ব্যারৃত্ত-বার্তা-পরা 
হইয়াছে, অর্থাৎ বিষয় হইতে ভিন্ন যে.সকল বার্তী তত- 
.পরারণা হইয়াছে অর্থাৎ বিরক্ত হইয়াছে, ( শ্লেষার্থে) বিষয় 
দ্বারা বিশেষতঃ আবৃত রার্তা অর্থাৎ একের বার্তা অন্যে এবং 
9: 
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অন্যের বার্ডা একে বলিতে প্রন্থৃত হইয়াছে, অর্থাৎ কু্টিনী 
কা্ধ্য করিতে প্রর্ত হইয়াছে, এবং এই কুন্দলতা। “*মভদ্র- 
বহ্জ-ম্বাত্বৈক-ভাব! হইয়াছে।” অর্থাৎ হ্থমঙ্গল জনক স্বাভাবিক 
জীবাত্মাপরমাত্মার এক্যভাব বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানবতী হুই- 
স্াছে, (প্লেষার্ে) হুভদ্রের সহজে অর্থাৎ শ্রীকষে আত্মার-দেহের 
এক্যভাব বিশিষ্টা হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহের সহিত 
কুন্দলতাঁর দেহ একীভূত হইয়াছিল, অর্থাৎ কুন্দলত! কৃষ্ণের 
সহিত নিধুবন লীলায় মত্ত হইয়াছিল । এই কারণ পৌর্ণমাসী 
নান্দীমুখী এবং কুন্দলতা সমাধি-পথে অর্থাৎ সন্যাস বৈরাগ্য 
"ও ব্রহ্মজ্ঞানরূপ নিজ নিজ ধর্মে কুলক্ত্রীগণে:আনয়ন করেন, 
( ল্লেষার্থে ) কুলধর্্ম লঙ্জাদিত্যাঁগ জন্য সম্যক্‌ মনঃ পীড়ারূপ 
পথে কুলম্্রীগণে লইয়া গিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥ 

“ই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে শীরপ- 
মঞ্জরী পুর্ববদিখন্তি % বনতট হইতে হঠাৎ সমুদ্িত পণ" বিধুকে 
দেখিয়া জ্ীরাধিক। প্রভৃতির নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন । বৃষ- 

' ভানু প্রতিক্ষণে নবনব শ্রীকৃষ্ণের শোঁভাতিশয় দেখিয়। 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, __মন্ত্রজপ প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
এই অনির্ববচনীয় শোভা হইয়াছে, এ কারণ অত্যন্ত সম্রমের 
সহি স্বশ্বীদিগকে কহিলেন--হে আলিগণ ! শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রজপ 
প্রভাবে অতিশয় শোভাম্িত হইয়া! আমাদিগকে মোছিত 
করিতে দ্মাসিতেছেন্‌, এখন আমরা রি করিব ॥ ৫৬ ॥ হে সখি 
ললিতে ! যাহার কোমুদী দূর হইতে আমার ধৈর্য্য ছেদ 
করিতেছে; সেই এই ব্রজবিধু নিকটে আমিলে আমার কি 

৭ * বনস্ন্দল ও কানন । 1 বিধু-স্চন্্রও শ্রী । 
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দশ! হইবে, তাহ! জানিনা, হে সখি ! আমি বুঝিতেছি অভীষ্ট 
" অতএব হে ললিতে ! কোন,স্থানে লীন হইয়া আমার থাকাই 
উচিত, আমি এখানে থাকিলে ইনি এক্ষণেই আমার বুদ্ধি 
মোহিত করিবেন, কারণ মন্ত্র চৈতন্য হইলে তাহাতে 
কিনা হইতে পারে ?॥ ৫৭॥ শ্রীরাধ ইহা বলিয়া শঙ্কায় 
ব্যগ্রতা বশতঃ কুজিততন্ হইয়া সম্ভ্রমের সহিত পদ 
_ বিক্ষেপ করিতে করিতে অশোক কুঞ্জমন্দিরাভিমুখে চলিলেন, 
যাইবার সময় নিজ চরণে যে মঞ্জীর বাজিতে লাগিল, 
তাহাতেই শ্রীরুষ্ণাগমন জ্ঞানে শঙ্কিত হইতে লাগিলেন, 
এবং কদম্ব তরুর শাখাস্তরিত হইয়া আপনাকে গোপন 
পু্ধ্বক পশ্চান্তাগে পুনঃ পুনঃ অপাঙ্গ দ্বার! দৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, _শ্রীক্ণ হইতে আত্ম 
রক্ষার্থ যেন বাঁণ বর্ষণ করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥ 

শ্রীকৃষ্ট, দূর হইতে নির্ল কুঙ্কুম কান্তি রমণীবৃন্দশিরোমণি 
শ্রীরাধিকাকে দেখিলেন, তথাপি তাহার অনুসরণ না করিয়! 
রমণী সভায় আগমনপুর্বধক সখী সকলকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
হে সখীগণ ! শ্রীরাধিক1 কোথায় ? 

ললিতা কহিলেন--হে কৃষ্ণ ! শ্রীরাধ! গৃহে গিয়াছে । 

শরীক কহিলেন__হে ললিতে ! যে কালে তোমরা 
আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রতারণা করিতে, সে কাঁল সম্প্রতি চলিয়া « 
গিয্াছে, কারণ আমি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হইয়াছি, তোমাদের 
সকল প্রতারণা! জানিতে পারি ॥ ৫৯ ॥ 

তদনস্তর নান্দীমুখী ললিতার কানে কানে কহিলেন, 
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হে ললিতে ! /সাধিব, ঘখন মন্ত্র বলে সকল জানিয়াছেন, তখন 
তুমি ৫কন, না! বলিল্প। বৃথা দোষ ভাঁগিনী হও ? অতএব 
নয়নের ঈলিত দ্বারা শ্রীরাধ। যথায় আছেন বলিয়! দিয়া' 
যশঃলাভ কর, যদি বল--“আমি শ্ত্রীকুষেঞ সূচনা করিয়াছি, 
জানিতে পারিলে শ্ত্রীরাধা আমার প্রতি কোপ করিবেন” 
তাহাতে তোমার কোন ভয় নাই, কারণ শ্ীরাধা বৃথা! কোপ 
করিয়। তোমার কিছুই করিতে পারিবেন না 10 ৬০ ॥ 

পরে ললিত! নান্দীমুখীর কথানুসারে ঈজিত দ্বারা সূচনা 
করিয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্তুল কুঞ্জে গমন পুর্ববক শ্রীরাধিকাকে 
কহিলেন--হে মহিলে ! তুমি কি করিতেছ ? অহ! তুমি 
আমাকে আবর্ধণ করিবার জন্য একাকিনী মন্ত্র জপিতেছ ? 
তাহা ত হইল, অর্থাৎ আমি আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে 
তুমি যাহ! করিতে অভিলাঁষিণী হুইয়াচ তাহাই কর। হে 
সুন্দরি ! তুমি সম্প্রতি এতই মন্ত্র বলে বলবতী হইয়াছ, যে 
মন্াবল পরাক্রান্ত আমাকে যদি ভূজ পাঁশে বন্ধন 'কর, এবং 
দশনাজ্জ্র ছ্বারা খণ্ড বিখণ্ড কর, তাহাঁও নিষেধ করিতে ক্ষমতা 
আমার নাই।॥ ৬১ ॥ 

এই কথা শ্রবণ করিয়' শ্রীরাধ! ভ্রাকৌটিল্য-সহিত স্মিত- 
রূপ নবীন হৃধা এবং হুষ্কারের সহিত গদগদ বাক্য জীকুফে 
প্রথম উপহার প্রদান করিলেন । অর্থাৎ রঙ্গিয়! নাঁগরের তাঁদৃশ 
বড় রচমচাতুরী শ্রবণ করিয়া কু্টীল নয্সনে একবার অবলোকন 
পূর্ধবক স্ব মু হাপিয়া গদগ্গদ বচনে কহিলেন,/“হে ধূর্ত! তুমি 
স্বয়ং পরদারাকর্ষক মন্ত্রজপ করিয়া! অধর্ন্মী সঞ্চয় করিষাছ, এক্ষণে 
নিজ ধর্ম, পতিপরায়শ! দতীর উপর বিশ্বস্ত করিতেছ ?” 
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শ্রীরাধা ইহঃ বলিয়া অপন্থত হইলে জীর্ণ, রাধার 
বি নয়ন দ্বার! এবং গদগদ বচন রূপান্ধৃত কর্ণ ্বারঃ পান: 
করিয়াই মোহপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু শ্রীরাধার অধর মধু পানের 
অতুল মহিম। দূরে রহিল, আমরা জানিনা--মে মধু পান্সি 
করিলে ইহার কি দশা হইবে ॥ ৬২ ॥ পরে নাগরবর, নিকটে 
গিয়া পানি ধারণ করিলে শ্ীরাধা সভয়ে কহিলেন হা। 1. হা !! 
ইহা তোমার অনুচিত, কুচধুগল স্পর্শ করিলে কুব্সিততন্তু_ 
হইয়া বারে বারে শপথ প্রদান করিতে লাগিলেন, বলপুর্ব্বক 
বিদ্বাধর দংশন করিলে মুন্থবমুহু শীৎকার করিতে লাশিলেন। 
তদনভ্তর শ্রীকৃষ্ণ কেলিগৃহ লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলে, 
শ্রীরাধা, অতনু নৃত্য প্রকাশ না করায় বলপুর্বাক শ্রীরাধি- 
কাক নিজ বক্ষঃস্ছলের উপর ধারণ করিয়া কেলিনিকেতনাভি- 
মুখে যাইতে লাগিলেন, ততকালে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্ছলস্ফিতা 
জ্রীরাধার বাম্য বশতঃ জঙ্ঘা গ্রীবা পক্ষ মুহ্ুর্ছ উছলিত 
হইতে লাগিল, এবং “না না না” বলিয়া! অসম্মতি প্রকাশ 
করিতে লাঁগিলেন। তাদৃশ উচ্ছলন দেখিয়া বোঁধ হইল,--যেন 
নব ঘনে বিছ্যতলতা নাচিতেছে, আরও বোধ হইল কন্দর্প 
নিজ চম্পক কুস্থম ধনু কাপাঁইয়া শব্দযুক্ত করিতেছে ? 
তদনস্তর হৃরত শয়নে শ্রীরাঁধ! মাঁধবের স্মর সমর আরম্ভ হইল । 
সেই ম্মর সমরাবেশে মনল্প প্রতি মল্গ শ্রীরাধা শ্ীকৃষেের সময়ে 
প্রবোধ ও সময়ে মোহ হইতে লাগিল, তাহাই মাধুর্্যাতিশয় 
ধারণ করিল, এবং উভয়ে যে যেম্মর রথ বৈদদ্বী প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, তাহা! প্রেমাম্থৃত কিরণ হইতে অভিন্ন জূপে 
বিরাজিত হইতে লাগিল । এই হেতু প্রীরাধ। কৃষ্ণের প্রেম- 


১৬৬ শ্রীকষ্ণচভাবনা্ৃত | ৯ম সগঃ। 
দ্ূপই কাম, কিন্ত প্রাকৃত নায়ক না্লিকাঁর স্যায় প্রেম হইতে 
বিভিন্ন বন্ত নছে। ইহা কোন রসজ্জ জন না জানেন ? যে 
গোপরামাগণের পরম নির্মল, অতুল প্রেমই কাম নামে খ্যাতি 
ধারণ করিয়াছে ॥ ৬৩ ॥ 


ইতি জৃষ্চভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠছুর-মহাশয়- 
ক্কতৌ কলিপাবনাবতার জীমদদ্বৈতবংস্ত শ্রীবৃন্দীবনবাসি 
শ্ীরাধিকানাথ গো্বামিরুতানুবাদে নর্মম 
বিলাসাম্বাদনোনাম নবমসর্গঃ ॥ 


কুঞ্কেলি রসাম্বাদন লীলা । . 


6 গাধামাধব মন্ুল ব্যঙথুল কুজে পরম হুখদ 
শা অনঙ্গ বিলাস লীলায় কালাতিপাত করিতে- 
ছেন, ললিতাদি সমীগণ, পূর্ববপ্রোক্ত পুষ্প 
কাননের নিকটে আনন্দ মনে সভা করিয়! 
৯১:| বসিয়া আছেন, তথায় নান্দীমুখী,ও বৃন্দাদেবী 
মন্দেবাঞ্কিত লাভ করিয়! অর্থাৎ শ্রীরাধাসহ প্রীগোবিন্দ বিলাস 
দর্শন পুর্ববক নয়ন মন পরমানন্দ সাগরে ভাসাইয়া দিয়া ছুই 
দিক্‌ হইতে ছুই জন উপস্থিত হইলেন ॥ ১.॥ ২॥ 
সেই লভায় ছয় খাতু লক্ষমী মুর্তিমতী হইয়া নিজ নিজ 
,সেবার অবসর জানিবার জন্য অগ্র হইয়া রহিয়াছেন, তাহা 
বৃন্দাদেবী দেখিয়া কহিলেন, হে খতু লক্ষমীগণ ! তোমর! 
জ্বীরৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবন্দাবনেশ্বরের শ্রীত্যর্থ নিজ শোভাদ্বারা 
অটবী বিভূষিত কর । ৩ ॥ 
হেবসম্ত লক্ষ্মী! তুমি গোবর্ধন "গিরিবরের নিকটবর্তি 
রাঁসস্ছলীতে অবস্থান কর, হে শরল্লক্ষণী ! ভূমি যসুনাতটবর্তি 
কল্পতরু সঙ্গিধিবর্তি ভূমিতে অবন্বান কর” এই প্রকারে শরৎ 
ও বসন্তের প্রতি আদেশ করিয়া 'পরে সকল খত 'লক্ষমীকে 
সম্থোধন পুর্ব্বক কহিলেন, হে খু ক্গবীগণ ! তোমরা. সর্বন্থ 
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সমর্পণের ছার] শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা করিয়! শ্ীরাধ! কৃষ্ণের 
বিস্রয় ও কৌতুক উত্পাদন পূর্বক, হে অগণ্য পুণ্যশালিনিগণ! 
তোমর। ধন্য হও ॥ ৪ ॥ ভ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বদিকে বর্ষা, দক্ষিণে 
শরৎ, পশ্চিমে হেমন্ত, উত্তরে শিশির, অবস্থান কর, এবং 
তোমরা শ্রীরাধাকুণ্ডের দিক্‌ চতুষ্টয়ে অবস্থান করিলেও তত্রত্য 
তরু নিচয়ে বসন্তের প্রভুত্ব থাকুক, । এবং শ্রীরাধাকৃষ্ের 
সখীনহ জলকেলি নিমিত্ত জল মধ্যে গ্রীষ্ম খতু লক্ষী অবস্থান 
কর7৫& 

বিজ্ঞান ও চাতুরী বিষয়ে নিরূপম] খতু লক্ষমীগণ, এই বচন 
শ্রবপ করিয়। শ্রীসখীবুন্দকে ভীবৃন্দাদেবীকে প্রণামপুর্ববক নিজ 
নিজ কার্য্যের নিমিভ গমন করিলেন, তাহাদের তৎকালে 
গ্বমন করাই উচিত হুইয়াছে, যেহেছু এই ভূবলয়ে কে নিজ 
মনোনুবূপকীত্তি লাভ করিবার জন্য যত্ববান্‌ না হয় ?॥ ৬॥ 

অন্যাত্র নিকুপ্জ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ,অনঙ্গ বিলাঁসের পরে শ্রীরাধাকে 
নিজ সমান রূপা করিবার জন্য ইচ্ছ! করিয়া কিন্করীদিগের 
'্ত্তি আদেশ করিব। মাত্র তাহার! তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণাগুরু যুক্ত 
স্থগন্পদ দ্রব আনিয়। দিলে, তাহা দ্বারা অনজরঙ্গদ শ্ীরাধাঙ্গ 
বিলেপন করিলেন, পরে নিজের পিতাম্বর পরিধান করাইয়! 
দকল অলঙ্কার দ্বার! বিস্ভূষিত করিয়া শ্রীরাঁধার তুন্দবন্দে অর্থাৎ 
উদরশ্ছ বসনের মধ্যে, বংশী রাখিলেন। পরে কুশাসনোপরি 
ঘীনচেল ও অজিনযুক্ত আসনে উত্তুরাভিমুখে উপবেশন করা- 
ইয়া, ছত্তে কুদ্রাক্ষমালা! জপার্থ প্রদান করিলেন । জ্ীরাধাও 
স্কন্ভাঁবির লজ্জ! বশতঃ মেঁনিনী হইয়া তথায় রছিলেন) এবং 
স্বাধীনভর্ভর! উীরাধিকাও শীকুষ্ণের অঙ্গ বিভুষিত করিলে 
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ভকঞ্চ তাহার পার্ষে উপযেশন করিলেন, জীরাখা, আন্্জপ- 
অভিনয় পুর্ববক মুদ্রিত নয়নে বসিয়া রহছিলেন ॥৭॥৮7 এমন সমস্গ 
বাহিরে নুপুর কিঞ্কিনী বাজিতে লাগিল, তাহা! দ্বারা সর্খীগণ 
আসিতেছেন, অবগত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ, সেবাপর! কিহ্বরীগণক্কে 
 ভ্রুর ঈঙ্গিতে নিজ বশ্ব্তিনী কদ্টিলেন, অর্থাৎ রহস্য উদঘাটন 
করিতে নিষেধ করিলেন, অন্যথা (কিস্করীগণ, যদি এই রহ 
সীদিগের নিকট উদ্ঘাটন করেন, তাহা! হইলে)ভাবি-কৌঁতুক 
হইবার সম্ভব নাই ॥ ৯ ॥ 

সখীগণ আগমন করিয়! এক কালে একাসনে ছুই কৃষঃ 
দেখিয়া! বিস্ময়াবিষ্টা হুইয়া পরস্পর বলিলেন, হে সখীগণ ! 
আমরা এখন কোন দেশে আমিলাম, এখানে ছুই কৃষ্ণ ঘেখি- 
তেছি ॥ ১০ ॥ এই ছুই কৃষ্ণই তমালশ্যামলতন্ু, ছুই জন্ই 
শিখিপিষ্ুটুড়, ছুই জনের বক্ষঃস্ছলে বনমালা ছুলিতেছে, ছুই 
জন পীতাম্বর ধারী, অহ ! ছুই জন সমানশোভ1 ধারণ করিয়! 
আমাদের ষ্কন মোছিত করিতেছেন । 

পরে বিস্মিত হুইয়! দ্াসীগণে জিজ্ঞাস! টা তাতে 
দাঁীগণ ! এই ছুই জনের মধ্যে অবশ্টই এক জন আমাদের 
সখী রাধা, কিন্তু কে সত্রীরাধা তাহা! চিনিতে পারিতেছি ন1, 
অতএব তোমর! বল ?” 

দাসীগণ কহিলেন--আমর! ইছার কিছুই জানিনা এখনই 
নিয়া এইরূপ দেখিতেছি, কিছু জিজ্ঞান। করিতেও ইহা 
দিগ্রকে ভয় হইতেছে ॥ ১১৪ ১২॥ *, 

প্বরে ধীরে খীরে ব্বন্দা কহিলেন--হে ললিতে ! এই ছুই 
কুষের মধ্যে করে ক্রন্থাক্ষমাল] ধারণ করিয়া মিনি কৃুশাসনে 

(২২) 
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বসিয়! মন্ত্র জপিতেছেন, ইনি নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ, ইহা অনুমানে 
বুঝিতেছি ॥ ১৩। ১৪% ইনি যে খানে সেখানে শ্রীরাধার সহিত 
বিহার করিতে অভিলাসী হইয়া মন্ত্র প্রভাবে শ্রীরাধিকাকে 
লিগ সমন্ধপা করিয়াছেন । . 

বিশাখা কহিলেন-_সথি ! বৃন্দে! ভগবতী পৌঁর্ণমাসী 
আমাদের সর্বখ1! অনর্থ-কারিণী হইয়াছেন, সখি! এ দেখ, 
পুনরায় কামুক কষ, মন্ত্রজপ করিতেছে, একবার মন্দ্রজপ বলে 
উনরাধাকে নিজ-সমান-রূপ! করিয়াছে, এই বার বা কাহাঁকে 
নিজ সমান রূপ! করিবে তাহা জানিনা ॥ ১৫ ॥ 

চিত্রা কহিলেন-__হে সখীগণ ! শ্রবণ কর, আমরা গৃহে 
ধাঁইলে জরতী জিলা, যখন জিজ্ঞাসা করিষেন,_ আমার বধূ 
'কৌথায় ? তখন তাহাকে আমরা কি বলিব ? হে সখি! ঘড়ই 
শঙ্ঘট উপস্থিত । 

নান্দীযুখী কহিলেন-_হে চিত্রে ! নিজ চিত্তে কেন শঙ্কা! 
করিতেছ ? জটিলার প্রতীতির নিমিদ্ভ কৃষঃ, পুনর্ববার সন্ত্ 
বলে শ্রীরাধাকে স্ত্রী করিবেন, কিষ্তয এখন পর্য্যস্ত যে মন্ত্র 
জপিতেছে, সেই এই কুষ্খের পার্থখে স্্রীরাধার থাক1 ভাল 
নহে, কারণ কে জানে মাস্ত্রিকদিগের মনে কি আছে? 
অতএব নিজ সীকে অন্যাত্র লইয়! যাও ॥ ১৬॥ ১৭॥ ইহা! 
শ্রাবণ করিয়া মন্ত্রজপ কারি শরীরকে শ্রীরাধা জানিয়। সখীগণ, 
যুগপৎ ফহিতেছেন_ হে কলামিধি কৃষ্ণ! হছে কলাথতি 
রাধে! তোমাদের ছুই জনকে আমরা জানিতে পারিয়্াছি, 
এখন; নিজ নিজ বেশ ধারণ কর, ইহা! বলিয়া শ্ীককফের নিকটে 
'ুশিয়। : কছিলেনস্প্নবনাগর'বেশ-ধারিনি উ্ররাধে ! বসার 
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মায় করিয়া! প্রয়োজন কি? তুমি কুঞ্জ হইতে বাহির হ্ই্য়া 
আইস, শরীক কুশাসনে বসিয়া মন্ত্রজপ করুক, াষর! 
গৃহে যাই, এখানে ব্বখা! কালাতিপাত কর! হইল, হায়! হায় | 
আমরা আজ কি কুক্ষণেই গুহ হইতে আসিয়াছিলাম £ 

এই কথা! যেমন ললিত] বলিলেন, অমনি শ্রীকৃষঃ, শ্রীরাধার 
কণ্ঠস্বর অভ্যাস করিতে লাগিলেন,পরে লজ্জার অভিনয় পূর্বক 
শ্রীরাধা-স্বরে বলিতে লাগিলেন--হে ললিতে ! অদ্য বেদনণ- 
প্রদ যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আর কাহারও নিকট বলি- 
"বার যোগ্য নহে, তথাপি তোমাকে নির্জনে পাইলে তোমার 
কানে কানে বলিব, যেহেতু হে সথি ! এখন তুমিই আমার 
গতি ॥ ১৮২২ ॥ 

, শ্রীরাধার ন্যায় কণস্বর শ্রবণ করিয়া সকল “সখী, সংশয় 
শুন্য হইন্স+ শ্ীকৃষে শ্রীরাধা বলিয়া নিশ্চয় পূর্বক আগমন 
করিয়া আবরণ করিলেন) এবং তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া 
ভাল করিয়ু! অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন, এবং যিনি করস্পর্শ 
করিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, অছে !!! এই কর 
শ্রীরুষ্ণের ন্যায় হইয়াছে, যিনি অঙ্কুলি স্পর্শ করিলেন, তিনি 
কহিলেন, অঙ্কুলীও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় হইয়াছে, যিনি পদদ্য় 
স্পর্শ করিলেন, তিনিও কহিলেন, এই পদঘ্য় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় 
হইয়াছে, এইরূপ যিনি ধিনি কপোল 'ললাট কর্ণ প্রভৃতি যে 
যে অঙ্গ স্পর্শ করেন, তাহারাই সেই সেই অঙ্গ “কৃষ্ণের মত 
হুইয়াছে,»ঘুক্ত কে কহিতে লাগিলেন-_এবং বিস্ময় সহকারে 
পুনরার কহিলেন-_দখি ! রাধিহ্ক ! তোঁমার সকল অঙ্গই 
জীকৃষের ন্যান্ হইয়াছে, কেবল কষ্টম্বর পুরবব্বৎ রহিয়াছে, 


১৭ ঠীরতাবনাখু । ১ম সঙ । 


ইহার কারখ কি তাহার পর্থীগণ ইহা জিজ্ঞাল। করিলেন, 
বটে কিন্ত ভ্রীকৃষ্াঙ্গ স্পর্শে প্রত্যেকের যে স্মর বিকার উদ্ভুত 
হইতৈ লাগিল, তাঁহার কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা! করিলেন না, 
তাঁহার কারণ তাহার! প্রত্যেকেই মনে মনে সমাধান করিয়া- 
ছিলেন, “যদি অন্য কেহ কৃষ্ণকৃতি ধারণ করে, তাহা! হইলেও 
ইদৃক্‌ স্মর ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে” । 

তদনস্তর শ্রীরাধিক! রূপে স্থিরীকৃত কৃষ্ণ, কহিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন--হে সখীগণ ! সেই কৃষ্ণ, প্রথমতঃ মন্ত্র পাঠ পূর্বক 
আমাকে মুচ্ছিতি করিয়া কি করিয়াছিল, তাহা আমি কিছুই 
জামিন, বন্ৃক্ষণ পরে মুচ্ছণন্তে চেতনা! লাভ করিয়া! যাহা 
দ্বেখিয়াছিলমৈ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,স্কৃষ্ণ, আচমন 
করিয়া এক গণ্য জল করতলে লইয়! মন্ত্রজপ করিয়া ওষ্ঠাধর 
কুটুলিত করিয়া তাহার উপর তিন বার ফুতকাঁর প্রদান 
করিল; সেই জল আমার সমস্ত অঙ্গে বলপুর্ববক মাখাইয়া 
দিল, আমি বারে বারে নিষেধ করিলেও সে জামার কথ! 
গুনে নাই; আমার অঙ্গ সকল দেখিতে দেখিতে বিকৃত 
হইয়! তাহার মত হইল, তাহ! দেখিয়া আমি বিল্ময়ান্থিত 
হইলাম, কিন্তু গল মধ্যে প্রাবত্ব সহুকায়ে মুখ মুদ্রিত 
করিয়া থাকায় ফেই মন্ত্রপুৃত জল ভাগ্যক্রমে প্রবেশ 
ফরিতে না পারায় ' কেধল মাত্র স্বর বিকৃত হয় নাই । 
,ক্আাসার আঙগ নিজ তুল্য করিয়। পুনরায় কুশীসনে বসিয়! নিজ 
'সন্্রজপিতে আরম করিমাছে। আরও যাহ! কিছু কথ আছে, 
কাছা গ্মামি বলিতে পারি লা, এবং না বলিয়াও খাকিতে পারি 
, জা; তোমাদের যধ্যে যদি কাঁহাকে একাকিনী পাই, ক্তাহা! 


১৩য সর্গঃ | জীরৃতা বাস সব 


হইলে, বলিব, সকলের নিকটে বলিতে লঙ্গা কামে 
বাধ! দিতেছে, আমি কি করিব ॥ ২৩-৩১॥ এই কথা ভারণ 
* ফরিয়! সকলে কছিলেন--হে রাধে ! আমরা তোমার অক্যরগ্ষ 
সখী, আমাদিগের নিকট বলিতে লঙ্জা কি? 

এই 'বাঁক্য শ্রবণ করিয়াও ধখন জ্রীরাধারপে স্থিরীকৃত কৃষ, 
কিছু বলিলেন না, তখন মুগ্ধত্ব বশতঃ সকঁলে বাহিরে অপস্যত 
হইলেন-_একাকিনী ললিতা মাত্র তথায় রহিলেন। যে সকল 
সখী বাহিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তাহারা পরম্পর 
 বলিয়াছিলেন যদিচ রহম্ত ঘটনা! আ্রীরাধিকা আমাদিগকে 
বলিলেন না, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, আমরা 
ললিতার মুখে সকল কথাই শুনিতে পাইব। , 

» সকলে এই বিশ্বাসে কালাতিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে 
শ্রীকৃষ্ণ ললিতাঁকে গৃহের ভিতরে লইয়া যাইয়া, দৃঢ় আলিঙ্গন 
ও বিশ্বাধর পাঁন করিলেন, কঞ্চকী ও নাবীবন্ধ উঘাটন করিয়া! 
উরোজ দলন করিতে লাগিলেন, তাহাতে সম্্রমের সহিত 
. ললিতা কহিলেন--ছে সখি ! এ কি করিতে আরম্ভ করিলে ? 

 রাধারূপে স্থিরীকৃত কৃষ্ণ কহিলেন-__হে ভন্ড! ইহাই. 
আমাদের রহস্য কথ, অর্থাৎ রহস্য কথা বলিতে লজ্জার উদয় 
হওয়ায় ক্রিয়! দ্বারা দেখাইলাম, অর্থাৎ সেই রুষ আমাকে 
এইরূপে উৎপাত করিয়াছিল, ইছা 'বলিয়াই শ্রীরাার স্বরে 
: কথা কহা ত্যাগ করিয়। নিজ স্বর অবলম্দন পুর্ববক ললিতার, 
সহিত আলাপ করিতে করিতে রমণ পরাণ হইলেন,সেই সময় 
অভ্ভুত রস ও হাস্য রসের সহায়তা ললিত! ও কূষের উদ্ছবল 
, রস, াআজ্য ভার কি প্রাপ্ত হয় লাই +1 ৩২০৬৫ 7" 


১৪৪ পিকষ্াবনা সত ॥ ১*ম সর্গঃ। 
, কিছুক্ষণ পরে শীষ সু মন্ত্রগা। করিয়! ্ীললিতাদেবী, 
বাহিরে '্জাপিয়াই এউ্বিখাখাকে কহিলেন, হে বিশাখে ! লী 
বয়াত্দর নিকটে ব্মাইস, যদি তোমার অদ্ভুত ঘটনা! জানিতে, 
ইছ। থাকে, তরে আসিয়! যথার্থ অরগত হও ; জ্ীবিশাখ! 
গ্মালির৷ মাত্র ছল পুর্ববক নির্জ ধর্ম গ্ীললিত। তাহাকে প্রাপ্ত 
রুনা ইলেন-_ অর্থাৎ আপনার শ্রীকৃষ্ণ দ্বার যে অবস্থা হইয়াছে, 
এলেই আবস্থা! বিশীখারও করাইলেন। এইরূপ বিশাখা] চম্পক- 
দাাক্ষে, চম্পকলত!। চিজ্রাকে, চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা প্রভৃতিকে কনি- 
লেন ॥ ৩৬৩৭ & এই প্রকার শ্রীরুষ্জসহ সম্মীলনে রতি চিহত-' 
যুদ্র নিক্জাক্গ সম্বরণে, এবং রৃতি চিহৃযুক্ত অন্য সখীর অঙ্গ 
জবলোকনে উদ্মুদ্রী সখীগণ, লজ্জিত! হইয়ও লজ্জাতুর1 হন 
নাই, কারণ সকলের এক ব্ূপত1 হইলে আর কোন বিবাদ 
শিরকে লা ॥ ৩৮ ॥ 
জীরাধা যথায় মুকুন্দ বেশ ধারণ করিয়] বৃন্দ নান্দীঘুখীর 
হৃহ্িত উপবেশন করিয়া ্মাছেন, তথয ললিতাদি সখীগণ 
“স্কাসুন করিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়। কুন্দলত1 কহিলেন” 
ছে সখীগণ! আইস আইস! হে পরম সাধ্বীগণ! তোমাদের 
“ক বিলম্ব কোথায় হইল ? অঙ্গ দ্বার অনঙ্গোদয়সুচক ক চি 
সকল 'কোথ। হুইতে উপার্জন করিলে ? ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ তোমা- 
প্নেরচপূল নয়ন নিরঞ্জন ণ' হইয়াছে, বাল % নামে খ্যাত 


সপন িশিাাপিশসপাশেশ 
,* আনজোদর শুচক-বাহাহ্থার! পুনর্ধাক্ অঙ্গ লাত হয় না অর্থাৎ শোক্ষ 
'জুঁউেক এবং খানাপোদয় চেক । 
" € দিয়া --উপবি শক্ত এবং কজন ম্মহিত 
$ বাল-াজুজে ও কোল । 


১*ম সরগঠ়। শ্রীঃধতবিদীত 1 $ধ 
কেশকলাপ স্মক্তবঙ্ধন হইয়াছে, অহো1 1] তোমাঁদৈর ধর 
ছিজার্দিত * হুইয়াও বিরক্তি বিশিষ্ঠ হইয়াছে, শুমধুগল ভুধ 
' হইয়া পুনর্ভব প' ক্ষত-বিশিষ্ঠ, হইয়াছে, তোখাদের সাধুজ্যপ্রগ 
মাধব, এখানে ধ্যান পরারণ হইয়া আলনে উপবেশন রিয়া 
হিয়াছেন, অতএব কে তোমাদিগ্রকে এই গতি দিয়া কতার্থ 
করিয়াছে তাহা বল ॥ ৪১।॥ ৪২॥ 

অনস্তর নান্দীমুখী কহিলেন__হে ললিতৈ ! এখন স্ট 
. বার্তার প্রয়োজন নাই, তোমাদের সথী শ্ীরাঁধার বৃত্তান্ত ঈঙ্জ 
'বল, ছে সথি ! এখন অবধি তাহার শ্রীকৃষ্ণাকৃতি আছে কি? 
এবং কোথায় বা তিনি রহিয়াঁছেন ! 

ললিত কহিলেন-__হে নান্দীমুখি ! আসামের সখী রাধা, 
লন্তাগৃহ মধ্যে কৃষ্ণাকৃতি ধারণ করিয়াই রহিয়াছে, লঙ্জা খশতঃ 
তথা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না, কিন্তু ধনীবিদীত্ব 
নিবন্ধন অনেকক্ষণ চিত্ত! করিয়া একটি উপায় স্থির করিষু 
আমাদিগকে নিভৃতে কহিল--নান্দীযুখী ও কুন্দলতা অন্কু- 
রাগের সহিত যদি আমাকে আলিঙ্গন করে, তাহা হইঙে 
'আমার লঙ্জাকর বিরূপতা৷ দূর হইয্সা যাঁইষে, কিন্তু শত সহস্র 
প্রকার উষধেও এই বির্ধপতা যাইযার নহে । কারণ মাশনি- 

* হিজার্দিত ব্রাহ্মণ কর্তৃক পীড়িত ও দশন হ্বারা পীড়িত । 

+ পুনর্ভৰ ক্ষত- পুনর্জন্ম নাশ এবং নখ ক্ষত । বিশ্মক্তি বৈষাগা 
ককশতবহীন 1 

এখানে চপলত্ব ধর্ম বিশিষ্ট নরন, ও বালস্ব ধর্প-বিশি্ট কেশ, হিনবার্দিতদ্ব 
ধর্ম বিশিষ্ট অধর, ও তথ ধর্ম বিশিষ্ স্তনের, ঘিরজনস, মুক্তবন্ধত্ব, বিরক্তি 


কত্ত, পুনর্ভবক্ষতত্থ ওরা আশ্ধ/, বে হেতু চপলস্বানি ধর্ছ বিপে্টের 'কধাপি 
অভারুশ অবস্থা হচ্ছ নাও 


১৭৬ রীকফতাহনামত ! ১*ম সঙগঃ। 


সুখীতে অতি তীব্র তপস্যা,এবং কুস্মলতাঁতে অনপায়ি সাধবীন্ব 
বিদ্বযাযান আছে । ভঞএব ইহাদের ছুই জনের তীত্র তপের 
ধবং 'সবিনাশি সতীস্বের বলে, মন্ত্রদোষে যে আমার লম্পট 
বেশ ধারণ হইগ্সাছে, ইহ! দূর হইয়া! যাইবে ॥ ৪৩-৪৬ ॥ 

নাম্বীসুখী কছিলেন--হে ললিতে ! তুমি প্রভৃতি অর্ধ 
লক্ষ সতী, যাহাকে ভজন করিয়া থাকে, তাহার কি আলিঙ্গনে 
রিক্ত! আছে ? যাহার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিবেন, 
প্তঞব তুমি আমাদের নিকট মিথ্যা বলিলে ॥ ৪৭ ॥ 

এই কথা গুনিয়! শ্রীবৃন্দাদেবী কহিলেন-__হে নান্দীমুখি ! 
এই মুগ্ধা কুলাঙ্গনা ললিতাদি সবখীগণে কিছুই তপস্য1 নাই, 
তবে একমাত্র, অভুল সতীত্ব ছিল, তাঁহাও শ্রীকৃষ্ণ, আকাশের 
কুন্দরমর ম্যায় মিথ্যা করিয়াছেন 1 ৪৮ ॥ 

কুষ্বলতা1 কহিলেন-_হে দুন্দে ! তুমি বিপিরনাথিকারিগী 
£ন্েবী, তোমাতে কতপ্রকার সিদ্ধি আছে এবং কত প্রকার 
'্থিও তুমি অবগত আছ, এই কারণ..ত্বরিত লতাগৃহে গি্স 
ভাছার মেই রোগ তুমিই নিরাঁকরণ করিয়া আইস, এই বাক্য 
গারণ করিয়া সকল সখী হাসিতে আরম্ভ করিলে, ললিতা! 
কছিলেন--তোঁমর! বৃথা বিবাদ কেন করিতেছ ? আঁদনোপরি 
মৌনাবলম্বনে শ্রীকুষণ)বসিয়। রহিয়াছেন,ইহাকে কেন জিজ্ঞাস! 
কষ্পিত্ে ভয় করিতেছ ? অর্থাৎ ইহাকে এখন ইহাই জিজ্ঞাসা 
কর! উচিত, যে তুমি মন্ত্রবলে ভরাধার যে রৈন্ধপ্য উৎপাদন 
“করিয়াছ, তাহ! কি প্রকারে যাইবে? 
, এণললিতাঁর ই.বাকা শ্রবপ করিয়! শ্মিতানষুয্প শোভিত বদনা 
দীগণ মুকুল্দবেশ ধারিঙী ভ্রীরাধার নিকটে যাইলেন--কিস্তু 


১ম সর্গঃ | | গরকফভাবদাস্থত। : ১৭৭ 
ললিতা, মুকুন্দবেশধারিণী শ্রীরাধাকে ৃষঠজ্ঞানের ভাগ 
করিয়া" নয়নাঞ্চলে লজ্জার অভিনয় করিয়া, কহিলেন-হে 
'অন্ত্রজ্ঞ চুড়ামণে ! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হুইয়াছে, আর কেন 
বৃথা মৌন ধরিয়া! রহিয়াছ*ঃ এখন আমি যে প্রঙ্ম করিব, 
তাহার উত্তর দেও ॥ ৪৯-৫২ ৯ 

এই প্রকারে ললিতা, শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের ভাগ করিয়া 
বলিলে শ্রিরাধা, ততকাল-জাত স্স্থপ্ডিভঙ্গের ম্যায় লক্ষিত 
হইলেন-_অর্থাৎ এতাবশুকাল পর্য্যন্ত কি হইয়াছে, তাহা 
" আমি কিছুই জানিনা, ইহাই প্রকাশ পূর্বক সম্ভমের সহিত 
নয়ন উদঘাটন করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন--হে সখীগণ ! 
তোমরা কখন আসিয়াছ ? ॥ ৫৩॥ তাহার পরে শ্রীরাধা 
নয়ূনযুগল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে করিতে “কহিলেন-_হে 
সখীগণ !»তোঁমাদের সে ধূর্তলখা কোথায় £ আমার এই 
বেশ কে নিশ্মাণ করিয়াছে, তাহা! আমি জানিনা ;) ইহ! 
বলিয়াই ,বামহস্ত দ্বারা মস্তক হইতে ' শিখণ্ড-কিরীট দূরে 
নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ 

ললিত কহিলেন--হে সখি ! তুমি আমাদের জীরাখা, 
হায় !! তোমার নিকট আমরা কেন বৃথা লঙ্জা করিতে- 
ছিলাম ? আর এক রাধ। হরিবেশ ধারণ পুর্বধক কুঞ্জ মধ্যে 
নিলীন হইয়! রহিয়াছে, সেই মিথ্যা রাধা আমাদিগকে 
মোহিত করিয়াছিল ; অর্থাৎ সে আ্রীরাধা নহে, আমরা 
তাহাকে তুমি বলিয়া নিশ্চয় করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়া" 
ছিলাম, কিষ্ত দৈবানুকুলতা *বশতঃ তথা হইতে চলিয়া 
আলিয়াছি, তাহাতেই আমাদের, রক্ষা হইল। আমাধের 

(২৩). 


পা আরুষ্ঃভাবমান্বত। (১৩ সর্গঠ। 
হয় তাহাকে দেখিয়া রব হইতেই শঙ্কা! ত্যাগ করে 
নাই & ৫৫8 ৫৬&. 

. এই প্রকার বচন প্রয়োগ করিয়। আলীমগুলী বিস্য় 

ক্ঘভিনয় করিতে লাগিলেন,.তাছা! দেখিয়! বিপিনাধিকারিলী 
বন্দাদেবী স্ৃছ স্বছ হাসিতে হাসিতে কহিলেন--হে সথীগণ ! 
পরম হ্ষন্দরকান্তি ই জন তোমাদের সী, অথব! সখা, তাহা 
নিজ নয়ন ভ্বারা দেখিয়া! লও ॥ ৫৭ ॥ 
_. মান্দীমুর্থী কহিলেন--হে সখীগণ ! পুর্বে আমরা ছুই 
মাধব দেখিয়াছিলাম, এখন আমর! ছুই রাধিকা দেখিতেছি;, 
তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, কিন্ত তোমাদের বিশেষ 
ক্ষতি আছে, জানিয়া আমর! অত্যন্ত ছুঃংখ পাইতেছি। 

বিশাখ! কহিলেন-্-সথি ! নান্দীমুখি ! আমাদিগকে কেবল 
দ্বাপর (সন্দেহ) ছুঃখ প্রদান করিতেছে, হে তপক্থিনি! তুমি 
আহার অস্ত অর্থাৎ দ্বাপরাস্ত আকাজক্ষা করিতেছ, ইহা 
তোমার সমুচিত কার্ধ্য, কারণ তপন্থিগণের পর, ছুঃখনাশ 
করাই ধর্ম, ইহা করিলে তোমার স্বধন্রজ ফল বৃদ্ধি হইবে। 
(শ্লেষার্ঘে) হে তপস্থিনি ! নান্দীমুখি ! তুমি দ্বাপরাস্ত-_(ছাঁপর 
ুগের অস্ত) অর্থাৎ (কলিযুগ) আকাঙ্। করিতেছ, তাহা 
তামার উচিত, কারণ কলিযুগের তপস্থিগণ প্রায় র্ট হইয়া! 
থাকে, তমিমিত স্বধশ্ীজ ফল অর্থাৎ হ্থ অধশ্্জ ফল তাহাদের 
কির? তোমারও তাহা হইবে ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ 

.তিদনস্তর সখীকুল, নিরাকুলবদয়ৈ শ্ীরাধার কৃষ্ঠবর্গ ও 
কোটি দুর করিয়া, পুনরায় নিজ -ভুষণে ক্কুষিত 
করিলে, "ভীষণ ত্র আগসন. পুর্ব াধার কণ্ঠস্বরে - 


১ম  সরগ । জীকৃষ্ভাবনাস্ৃত।  : : ১৭৯ 
পুনরায় খলিতে আরম্ভ করিলেন ; বলিবার সময় রাধিকার 
ঈবৎ কুটিলতা লজ্জা ভয় প্রভৃতি অভিনয় করিয়া মহা 
বিশ্ময়ের সহিত বদন হধাংঞ্জ বিদ্ধ বসন দ্বার অর্দাচ্ছাদন 
করিলেন,. এবং কটাক্ষরূপ *ভৃঙ্গগণকে আ্ীরাধার বদন 
* কমলের শোতা রূপ মকরম্দ পাঁন “রাইতে লাগি- 
লেন ॥ ৬৬০ ॥৬৬॥ 

তদবস্থ কৃষ্ণ কহিলেন--হে সর্থীগণ ! এই ধূর্ত যে আমার 
অঙ্গের বৈরূপ্য বিধান করিয়াছে, তাহা করুক; সম্প্রতি 
বড়ই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, যে আমার রূপ লাবণ্য স্বভাব ও 
বেশ ধরিয়া আমার সখীকুলে মোহিত করিতেছে ॥ ৬২ ॥ 
হে সখীগণ ! তোমরা আর কেন মায়াশতপঙ্িতের পার্খে 
রছিয়াছ £ এখন আইস; অত্যন্ত মুখ্ধা হইও না) হে অন্ধ 
সখীগণ ! তোমরা হাস্তাম্পদীতৃতত্ব লাভ করিতে কি এখানে 
আসিয়াছ ? হে অজ্ঞাগণ? তোমরা এখান হইতে সম্প্রতি 
আমাকে লইয়া পলায়ন করিয়া কোন গিরিগুহায় লুকাইয়া 
থাকিতে যদি পার, তবে মঙ্গল হইবে, নচেশ আমার যে দশা 
হইয়াছে, তোমাদেরও সেই দশা হইবে ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ 

এই বাক্য শুনিয়া বৃন্দা বলিতে লাগিলেন--হে সরখীগণ ! 
গিরিধারীর অদ্ভুত মাঁয়াবিতার উন্নতি দেেখিতেছি। সব্খীকৃল, 
ধাঁহাকে ভ্রীরাধারূপে নির্ণয় করিয়াছেন, তিনি সস্বেও পুনরায় 
সাক্ষাৎ রাধা আসিয়া উপন্থিত হইলেন.। হে সরলাগণ ! 
সমাগতা! রাধা যাহা বলিলেন, তাহাই সম্প্রতি কর, অর্থাশ ; 
ইহাকে লইয়া তোমরা গিরিগুহায় গমন কর।, এবং এই: : 
ছ্িতীয় রাখ! মোহিনী বিধাঁয় ইহাকে ত্যাগ কূর। 


9৮৬ শ্রীকঞ্চভাবনাযৃত । ১০ম সর্গঃ। 


এই কথা.শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন । এমন কি 
বৃন্দাবনের কল্গলত। (শ্রীরাধা) পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিলেন । 
কারণ তিনি চির দিনের পরে মুনোরথ পুস্তিলাভ করিয়াছেন, 
অর্থাৎ অনেক কৌশলে সখীঙ্দিগের সহিত শ্ত্রীকৃষ্ণের গ্রাম্য 
ধন্ম বিধান করিয়াছেন, “সম্প্রতি পুনরায় সখীর্দিগের পুর্ব্বৎ 
গ্রাম্যধণ্ম লীলা! উপস্থিত হুইল” ভাবিয়া হাস্ত সম্বরণ করিতে 
পারিলেন না ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥ 

কুন্দলতা কহিলেন--হে ললিতে ! এখন একটি মাত্র 
যুক্তি ভিন্ন অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। 
নান্দীমুখী গিয়া সন্দীপণি মুনির জননী পৌর্মাপীকে এখনে 
আনয়ন করুক, তিনি কে সত্য রাঁধা তাহা বলিবেন। 

'ললিতা কহিলেন--হে সখি! কুম্দলতে ! পৌঁর্ণমালী 
আমাদের সকল অনর্থের মুল, তিনি এ বিষয়ে সত্য বলিবেন 
না, প্রত্যুত সখীদিগের আরও একটি নূতন বিড়ম্বনা সৃষ্টি 
করিবেন, তাহাকে আমরা দুর হইতে নমস্কার করি- 
লাম ॥ ৬৭ ॥ ৬৮ ॥ 

সখীদিগের নিজ মুখ হইতে নিগত শ্রীকৃষ্ণকৃত সম্ভোগরূপ 
বিড়ম্বনের বার্তা শুনিয়! কৃষ্ণ, ভ্রীরাধা, বৃন্দা, নান্দীমুখী, 
হাসিতে লাগিলেন, এবং তাহারা বলিতে লাগিলেন__হে 
সখীদিগের বাণীরূপা সরম্বতি ! দেবি! তুমি সত্যরূপে প্রকট 
হুইরাছ, তোমাকে নমস্কার করি” । 

এই . প্রকার 'সখীদিগের প্রেমান্দুধিমথন জাতি বাত্থাপ্ন 
হুধা, শ্রবণের দ্বারা পান করিয়ী শ্রীকৃষ্ণ, অধিকতর "তৃষ্াতুর 
হইয়াছিলেন। এবং স্তীকৃষেের মুখ কমল হইতে যে প্রবর 


১*ম সর্গঃ। আকা ১ ৯৮৯ 
পরিহাসাসৃত মধুদ্রব বর্ষণ হইতে লষ্টগিল, তাহা পান করিয়া 
মহিলাগণ অতুল উত্তত্তা হইলেন ॥ ৬৯ ॥ ৭* ॥ : 


ইতি প্রীকুষ্চভাবনাম্মতেমহাকাব্যে প্ীমহিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুর-মহাশক়্- 
কুতৌ কলিপাবনাবতার প্রীমুদদৈতব-স্ত প্রীবৃঙ্গাবনবাসি 


শ্রীরাধিকানাথ গ্রোস্থামিকতাহুবাদে কুঙকেলি 
চাতুর্যান্বাদনোনাম দশমসর্গঃ । 


চিপস 


একাদশসর্গঃ | 

পা তি (০০০১১ 

রা _হিন্দোলন লীল। । 

ধী সমূহ কর্তৃক বেষ্িত হইয়া শরীর কুঞ্জ 
বা হইতে বাহির হইলেন, শ্রীরাধার অপাঙ্গরূপ 
টি] মধুকর তদীয় মাধুরী আস্বাদন করিতে 
গা লাগিল ! তৎকালীন শোভ। দেখিয়! পরাসৃত 
8১২৪৯! হুইয়াই যেন কোর্টি কোটি মদন, শ্রীমম্মদন- 
মোহনের শ্রীচরণাগ্রের কাস্তিকণার পূজা করিতে লাগিল । 
হটাৎ শ্রীকৃষণচন্দ্র, নিজ বামবাহু শ্তরীরাধার ক্কন্ষে অর্পণ করি- 
লেন, তন্নিমিত্ত সাত্তিকোদয়ে শ্রীরাধিকা কম্পিত হইতে 
লাগিলেন, তাহাতে যে শোভা হইল, তাহ! বর্ণনা করা যায় 
না, তবে যদি কোন স্থানে একটি মাধুর্য্ের সাগর থাকে, 
তাহার একটি তরঙ্গদ্বারা তত্রত্য হেমকমলিনী যদি কম্পিত! 
হয়, তবে দেই শোভাঁর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্ট হইতে পারে ?॥১৪২॥ 
ছই পার্খ্ব হইতে ছুই সখী তাম্ছুলবীটীকা শ্রীরাধারৃফ্ের হস্তে 
প্রন্ধান করিতেছেন, তাহা শ্রীরাধা ধাম হস্তের অঙ্গুলী দ্বার! 
গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'বদনে প্রদান করিতেছেন। ভ্রীকও 
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা গ্রহণ গুর্র্বক শ্রীরাধ! বদনে অর্পণ 
করিতেছেন । | ্‌ 
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্‌ ইতি মধ্যে ীকু্ণ যে নিজ বাম বান উ্ররাখার, কক্ষে 
'র্পণ- করিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্ররাধার বক্ষোজ স্পর্শ 
,রুরিতে উদ্যত হইলে বাম রাধা, প্রিয়তমের সেই বাঁমবান্ছ, 
নিজ করে ঠেলিয়া নিক্ষেপণ্করিলেন ; তাহ! দেখিয়া! বড়ই 
আশ্চর্য্য -বোখ হইতে লাগিল,*লাবগ্য-বাপীর পদ্ম, চক্রবাকে 
আস্বাদন করিতে যাইতেছে, র্ক্তোৎুপ্প তাহাকে রোধ 
করিল, অর্থাৎ আ্রীরাধার স্তনরূপ চক্রবাকে শ্রীকৃষ্জের বাহুরূপ 
লাবগ্য-বাশীর কররূপ পদ্ম আস্বাদন করিতেছে, শ্রীরাধার কর" 
-রূপ রক্তোৎপলে তাহাকে রোধ কর! .বড়ই আশ্চর্য্য । এবং 
অচেতন পদ্মের আন্মাদন কর্তৃত্ব এক আশ্চর্য্য !!! চক্রবাক ও 
পল্ম এই উভয়েরই এক সূর্য্য মিত্র, এই কারণ উভয়ের প্রণয় 
হওয়া উচিত, তাহা না হুইয়! পরস্পরে হিংল! হওয়ায় দ্থিতীস্ম 
আশ্চর্য্য! এবং চক্রবাকের বিপক্ষ চন্দ্রের মিত্র উত্পল 
চক্রবাকের সাহায্য করায় তৃতীয় আশ্চ্ধ্য !!! ॥ ৩॥ ৪ ॥ 
তরুচ্ায়াযুক্ত পথে শ্ীরাধারুষ্ণ যাইতেছেন, “পজ্ের ছিদ্র 
স্বার মধ্যে মধ্যে যে সূর্য্যকর নিঃস্ত হইতেছে, তাহা স্পর্শ 
মান্র গ্রীরাধার বদন স্বেদযুক্ত হইতেছে” তাহা দেখিয়! শ্রীকৃষ্ণ 
ব্যাকুলিত হৃদয়ে তির্ধ্যক্‌ মুকুট দ্বারা ছায়া করিয়া আচ্ছাদন 
করিলেন ॥ ৫॥ রি 
জ্রীরাধাকৃষেঃ দেখিয়া বোধ হইতে কাগিল-দিবসে ভূমি- 
তলে বিদ্যুৎ ও বাঁরিদের উপরি ছুই ইন্দু, বিদ্যু্বর্ণ ও. মেঘবর্ণ 
ধারণ করিয়! উদয় হইয়াছে; তন্গিমিজ্ক ভব্য আলি মগুলের 
নযনকপ ঈদ্দীবর, সদাই প্রফুল্ল হইয়! রহিয়াছে ॥৬॥. 
চক্রবাক নকল, তাদৃশ ভ্রীরাধাকফে দেখিয়া চক 
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জানে শোকপ্রাপ্ড হইতে লাগিল, মধ্ুরগণ, বিহ্যন্মেঘ জ্ঞানে 
পরমানন্দের সহিত নাচিতে লাগিল, হংশগণ ও বিদ্যুন্মেঘ 
জ্ঞানে ত্রাপযুক্ত হুইল, এবং চন্দ্র-রশ্মি-পান-কারি-পুংশ্চকোর- 
গশ, পরমানন্দ লাভ করিল । 'এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কাহাকে 
সুখী ও কাহাকে ছুঃখী করিয়া যে নিজ বৈষম্য প্রক্ষাশ করি- 
লেন,তাহা! সম ও'বিষম ত্রষ্ঠা বিধাতার ম্যায় স্বাভাবিক ॥ ৭ ॥ 

তাহার পরে বৃন্দাদেবী--“ছে রসিকযুগল ! এই 
পথে চল” বলিয়া পথ দেখাইয়া দিলে, সেই পরম হুন্দর 
পথে বিবিধ পরিহাঁসরঙ্গে মন্দ মন্দ পদ বিক্ষেপ করিতে 
করিতে বর্ধাহর্ধ নামে বনভাগে উপস্থিত হইলেন । তথায় 
আকাশে যে বিহ্যন্মেঘ রহিয়াছে, তাহার! ধরণীতলে রাধা কৃষণ- 
কূপ, বিস্যুন্মেধ দেখিয়া “তুল্য হইব বলিয়। স্পর্দা করিতে 
সম্ভাবনা! ও প্রাপ্ত হয় নাই,» তাহ! না হইবার কথা, কারণ 
কোথায় এক সংখ্যা ও কোথায় বা! অপরিমিত পরার্ধ 
সংখ্যা! ॥৮॥ আকাশস্ছিত বিহ্যম্মেঘধরণীতলস্ফিতি ভ্রীরাধা- 
কুঞ্ণরূপ বিছ্যুন্মেঘের সৌন্দর্যে পরাভূত্ত হইয়া ভাবিতে 
লাগিল)-আমর। রাঁধাকুষ্ণরূপ বিদ্যন্মেঘের উপরি থাকিবার 
যোগ্য নহি, কিন্ত কোথায় বা যাইব, ইহাদ্িগের অঙ্গকাস্তির 
দ্বার সকল গ্রগণ আচ্ছন্ন হইখ্নাছে,” এই খেদ বশতঃ বুঝিই 
ভলধার! বর্ষণ ছলে কাঁদিয়া কীাদিয়া পাঙুবর্ণ হইয়া যঘাই- 
তেছে।& জীরাধাকৃষ্কের উপরি বিদ্যুন্মেঘ দেখিয়া বোধ হইতে 
গাঁগিল, এই বিছ্যুন্মেঘ প্রীতি বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ের শ্রীক্ষ জন্য 
ভাপ ঘর্দ্ম ঘুর করিবার জন্য স্বর্ণে মগ্ডিত নীলমণির ছে হইল, 

* ইহ! বর্ধান্কালের মেখের স্বাভাবিক কাধ্যে উতৎপ্রেক্ষা!। 
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তাহাতে নিজ সৌভাগ্য বিশেষ আলোচনা করিয়া আলল্দ বশতঃ 
বর্ষার ছলে বৈৰর্য ও অশ্রু ধারণ করিতেছে; এবং মক্জ্র- 
ধ্বনি-রূপ কচ গদগদ বাক্যের দ্বার] শ্রীরাধাকফে যেন স্ততি করি- 
তেছে ॥ ৯-১১ ॥ 
বন শোভ1 দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্$, কদম্ব কাননে 
যাইয়া বিরাজিত হইলেন। সেই কদশ্ব কাঁননে ক্রমশ উদ্ধোর্দ" 
স্থিত স্টামবর্ণ সুত্র সহত্র শাখার উপরি গীতবর্ণ অসংখ্য বিক- 
সিত কুস্থম হইতে মকরন্দ বর্ষণ হওয়ায় দেখিলেই বোঁধ হুয় 
-বিছ্যুত্যুক্ত জলধরের শোভাঁকে জয় করিয়াছে ॥ ১২ ॥ সেই 
কদম্বাটবীতে যে অতিদীর্ঘ কুট্টিম শ্রেণী (অর্থাৎ সারি সারি 
বেদী ব1 ছত্রি) রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্র সন্ৃদয়ের হৃদয়ে 
উদয় হয়__ইহা যেন শ্রীরুষ্ণের আনন্দের বপ্র; অর্থাৎ ্রীকুষ্েের 
আনন্দকেই যেন সেই কুট্রিম শ্রেণীরূপে কেয়ারি করিয়] 
কে রাখিয়াছে, যাহার উপরি অনবরত-কদন্ব কুন্থমগণ, মধুবর্ষণ 
দ্বারা সেচন্ত করিয়! থাঁকে, এবং পরম স্ন্দর ভ্রমরগণ বীতনিজ্্ 
হইয়া অবস্থান পুর্ব্বক রক্ষা করিয়। থাকে ॥ ১৩ ॥ 
এক এক বেদীর ছুই প্রাস্ত হইতে ছুই ছুইস্তস্ত সদৃশ 
কুহ্থমিত কদন্ঘ তরু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের 
শাখাগণের জন্মীলনে গোপানসী যুক্ত মরকত মণি নির্মিত 
বলভী শ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হয়। এবং স্বভাবতঃ বিকসিত কুসুম 
শেন পুষ্পের শ্রালম্ব (বন্ধনমাল1) বৎ শোভ1 পাইতেছে ৪১৪) 
নেই ছুই ছুই বৃক্ষের শাখায় লম্ষিত রক্তবর্ণ পষ্ট সুত্রে 
সুক্তা-এরিত-রদ্জ,র দ্বার! 3াঁধা, হিদ্দোলিক শ্রেণী অনবরত 
* মজ্ধবদি--মেখুধরবনি 1 
(২৪ ) 
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মন্দপবনে আন্দোলিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥ কিন্বরীগণ কল। 
প্রকাশিয়া কোমল স্থগন্ধি পুষ্পের ব্ৃস্ত উদ্মোচন পুর্ববক 
হিন্দোলিকা সমুহের উপরি আস্তরণ করিয়া তছুপরি জুল 
কোমল চেল দ্বার] আছাদন করিয়াছেন । সেই হিন্দোলিকা 
গণ, সৌরভ ও ম্ৃকুমারতার দ্বার কৃষ্ণে আকর্ষণ করিতে 
শক্তি ধারণ করিয়” থাকে ॥ ১৬ ॥ হিন্দোলিক1 শ্রেণীর মধ্যে 
পতাকাযুক্ত একখানি পরমোতকৃষ্ট হিন্দোলিক1 দেখিয়া 
শ্যামধামা, শ্রীকৃষ্ণ তছুপরি আরোহণ করিলেন, তাহাতে 
বোঁধ হইতে লাগিল-_-শোভ1 দেবী কর্তৃক সেব্যমান। হিন্দো- 
লিকার উপরি মুর্তিমান্‌ আনন্দ যেন অধিষ্তিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ, .হ্র্ধ বর্ষায় সম্যক প্রকারে আর্দ্র হইবার জন্য 
গর্থৎ ভিজিবার জন্য হম্তাবলম্বন কারিণী কাস্তাকে আক্রর্থণ 
পূর্বক হিন্দোলিকার উপরি উঠাইয়া আপনার" অভিমুখে 
'উপবেশন করাইলেন,' তাহা! দেখিয়া বোধ হইল যেন মূর্তা- 
নন্দের সম্মুখে বিনিদ্র প্রেমের বাগী উপুবেশন করিলেন ॥১৮% 

আলী সমুহ, গান করিতে করিতে পুষ্পীবলীর আরক্রিক 
ছার! রসিকযুগলের বদন যুগল নির্ঞ্থছন করিয়া আরোহন 
সময়ে বিপর্ধ্যন্ত হার উদ্কীষ প্রভৃতি স্থপ্ছির করিয়! মাল্য তাম্ুল 
ও চন্দনাদির চর্চার দ্বার] পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । রর 

পরে হিন্দোলিকধ'র ছুই দ্দিকে ছুই প্রাণলখী কাঞ্ধীসহ 
লাটির অঞ্চল বাধিল্না দোলাইবার জঙ্ ঈ্াড়াইলেন। তাহার! 
কৃজীভূত হইয়া দোলা গ্রহণ পুরর্ধক পৌঁর্বাপর্য্যক্রমে পদযুগ 
বিবৃত করিয়! দোল! নিক্ষেগ,করিতে লাগিলেন | এবং অন্ত 
খন্ততর ছুই প্রাণসখী করকমলে পুণ্য তাস্থুল দিটীকা। ধারণ 
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পূর্বক: 7 (ইহারা 
বেগাবসানে অবকাশ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুষ্ণের বদনে তান্খুল 
বীটিকা প্রদ্ধান করিতে লাগিলেন । এবং অন্য সাধুশীলা মান্য 
সখীগ্ণণ, হিন্বোলন উৎসবে আনন্দিত হইয়া হস্তযুগল স্বার! 
্রীরাধাকুষের উপরি প্রসস্ত রাগুক্ত পরাগ বুষ্টি করিতে লাখি- 
লেন।-তাহাঁতে তাহাদের নয়ন অতুল হর্ষলাভ করিতে লাগিল। 
গগনমণ্ডলে দেবীগণ, তাদৃশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলন লীলা 
দেখিয়া নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ দেবী- 
গণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন “অহ 11 অদ্য আমাদের কি 
সৌভাগ্য উদয় হইল, তাহার ফলে শ্রীরাধামাধবের অপরূপ 
হিন্দোলন লীলা দেখিতেছি,” তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহারে 
অভিলাস সত্বেও গোপীদেহ অপ্রাপ্তি বশতঃ সে আঁশ সিদ্ধি 
হইবার সম্ভাবনা না থাঁকিলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ দর্শনে সকল আধি 
দুরে যাইল, তীহারা স্তস্তিত হইয়ীও -দিব্য কুম্থম বর্ষণ 
করিতে লীগিলেন ॥ ১৯২৩॥ যৎকালে দেবীগণ, পুষ্প 
বর্ষণ করিতেছেন, সেই সময় গগনস্থ মেঘ ও পরমানন্দযুক্ত 
হইয়া যে জলকণ! বর্ষণ করিতে লাগিল, [তাহা পুষ্পের 
সহিত মিলিত হইয়া! মকরন্ত্ব প্রাণ্ড হইল, পরে শ্রীকৃষ্জ 
প্রেয়শীগণের অঙ্গে পতিত হুইয়া তাহাদের মুক্ত! ভুষণের 
সহিত মিত্রতালাভ করিল-_ঘর্থাৎ সেই জলবিন্দু ব্রজরামা- 
দিগ্গের মুক্তাত্ষণের নিকটে মুক্তাবৎ প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল ॥ ২৪ ॥ 
হিন্দোলার উপরি শ্রীরাধারুষ অবলোকন করিয়া সখীগণ 
বীখাদি, যন্ত্র ব্যতীত কেবল মুখে যে স্থমধুর গাঁন করিতে লাগ্গি-. 


১১খ সঙ্গ! 


লেন, নিন গান, বরলোক, ডিন আচ্ছাদন করিল, এবং গান 
কালে অধ্যে মধ্যে ভাহাঁদের যে ভূৃত্তা প্রকাশ হইতেছে, তাহা 
হইতে জীমুখের দসামাস্ঠ সৌরভ নিত হইতেছে,তাহ? স্বার1' 
ক্দলিকুল আকুল হইয়া শ্রীমুখের নিকট গুঞ্জন করিতে লাগিল, 
তাছা দেখিয়া বোধ ইইল-_অলিকুল যেন শ্রীব্রজম্ন্দরীদিগের 
০৯ স্ততি করিতেছে । 

'্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা বিহার জন্য আনন্দচন্দ্র ক্রমশঃ 
অভিশর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, ইহাদের হার, তাঁড়ঙ্ক ও মাল্য 
নাচিতে লাগিল, এবং কিস্কিনী,নৃপ্পুর প্রভৃতি নৃত্যোপযোগী 
বাধ্য করিতে লাগিল, এবং ইহাদের বদনের তাঁকাক্কি 
স্বছু হাস্য সভড়হইল 7 ২৫ ॥ ২৬॥ 

»*আঅই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেমন হিন্দোলার উপরি ছু'লি- 
তেছেন, এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ের তাকালিক প্রোচ্ছলিত কাস্তি 
সিদ্ধুর তরঙ্গরন্দরূপ অমন্দ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের 
নয়ন. কমল ছুলিতে লাখিল, যাহার স্শ্রীসমূহ দ্বারী সখীগণ 
ক্গাচ্যতা লাভ করিলেন--অর্থাৎ দোলন সময়ে পরস্পরের 
ক্ষাস্তি-দর্শন জাত আনন্দ বশতঃ শ্রীরাধাক্ৃষ্ণের অতিশয় শোভা, 
ডো সখীগণ অলীম আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২৭ ॥ 
যেরূপ উভয্মের কান্তি সিন্ধুর তরঙ্গরূপ হিন্দোলিকাঁর উপরি 
ও শযপণরের নয়ন, . পরস্পর দোলাইতে লাগিলেন, এইরূপ 
লীলার, প্রতিকূল'কাম উভয়ের যনকেন্ড পুনঃ পুনঃ. 'দোলাইয়াও- 
_হিন্দোজন, লীলার ফিছু মাত্র অন্তরায় করিতে পারে, নাই,. 
লীলা জা বি রর 'অনির্ববচনীয়.. কোন গুজন্বীগ্রভার তাহার 
এ নত ধা 


১১শ সর্গঠ। শীকৃষ্ভাবনাস| ১৮৩ 


যে-তরু শাখা বুগলে দোলারজ্জ, বাধা জাছে, তাহাক্াই 
কোলা! বেগে চপল হইয়া! শাখাগ্রবর্তি কুন্গম সম্বলিত পান” 
শেন রূপ হ্গন্ধি-ব্যজন দ্বার শ্ীরাধাক্কষ্চের সেবা করিতে: 
লাগিল ॥ ২৯॥ 
সেই সেই শাখাস্থিত পত্রের মধ্যে মধ্যে বহুশিল্প ছার! 
গ্রখিতূ মাল্যখণ্ড হিন্দোলিকার সহিত ছুলিতেছে, ভূঙ্গগ্রণ 
তাহা! ধরিবার জন্য প্রযত্ববাঁন হুইয়াও ধরিতে পাঁরিতেছেন! 
.কেবল চঞ্চল মাল্য থণ্ডের সহিত গুঞ্জন করিতে করিতে ভন 
করিতেছে, তাহাতে এক অনির্ববচন্ীয় শোভা হইল ॥ ৩৯ ॥ 
জ্ীরাধাক্চ দোলা অধিক বেগে দোলাইতে অভিলাষ 
করিয়া পদযুগল দ্বারা দোল আক্রমণ করিয়া» নিজ অবনতি 
ও উন্নতি দ্বারা দোঁলাদোলন কৌশল দেখাইয়া সখীদিষ্গকে 
প্রেমানান্দে তুম্দিল করিলেন 1 ৩১ ॥ 
পরে হিন্দোলার বেগ পর্য্যায় ক্রমে ছুই দিকে যাইতে 
লাগিল, শ্বেগের দুই অন্ত প্রাপ্ত হইয়! উপর্য্যধঃস্ফিত ক্রীড়াপর 
যুবক যুবতীর শোভ1 বড়ই /কীতুক উৎপাদন করিল, অর্থাৎ 
হিন্দোল1র উপরি শ্রীরাধাকৃ্চ পরস্পরের অভিযুখে পরস্পর, " 
অর্থাৎ (সামনা সামনি.) বলিয়াছেন, দোলার বেগ পর্য্যায় 
ক্রমে ছুই দিকে যাঁওযাঁয় যে বার শ্রীরাধা, যে দিফে বলিয়া 
ছেন সেই দিকে দোল! উদ্ধাগত হইলে জ্ীরাধার নিচে শরীক 
থ[কিতেছেন | এবং যে বাঁর প্রীরুষ যে দিকে বলিয়া আছেন, , 
সেই দিকে দোল! উদ্ধে উঠিতেছে শ্রীরাধ:ও শ্ীক্ষ্ণর নিচে 
থাকিতেছেন, এইরূপ পুনঃ পুনঃ দোলাবেগে দোলা একদিকে 
উদ্ধ ও এক নিচ হওয়ায় প্রীরাধাকৃষ ও পুনঃ পুনঃ একবার এক 
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জনের নিচে ও জন্ট বার উদ্ধে হইতেছেন, তাহা দেখিয়া কোন 
রহস্য.লীলা বিশেধ মনে হওয়ায় সখীদিগৈর মহা কৌতুক 
হইতে লাগিল তাছারা ঈধৎ হসিত বদন বসনে অর্ধাচ্ছাদন' 
করিয়া তথদনী দ্বারা পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ 1 
যেইধার স্ীকৃষ্ণ নিচে খাঁকিভেছেন, সেই বার প্রীরাধার হার 
জী বক্ষংস্পর্শ করিয়া একদিকে নাচিতে লাগিল, এবং 
ধে ধার জ্ীরাধা নিচে থাঁকিতেছেন, সেই বার অন্য দিকে 
জ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তীমালা! শ্রীরাধার কঞ্চুক স্পর্শ করিয়া নাঁচিতে 
লাগিল। তাহা দেখিয়া সখীগণ অতুল আনন্দ লাভ করি- 
তেছেন ॥ ৩৩ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের“মরকত মুকুর সদৃশ অঙ্গে শ্রীরাধা নিজ প্তিবিন্ব 
দ্বর্খিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্রীকে দেখিতে পাইলেন না, 
এইরূপ হেম দর্পণ সদৃশ শ্রীরাধাতনুতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিবিদ্ব 
দেখিতে লাগিলেন, কিন্ত শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না, 
তঙ্গিমিত্ত উভয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতৈ লাগিলেন । পরে 
হুঃখ ধশতঃ উভয়ে যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, 
তহুকালে উভয়ের দর্পণ সদৃশ অঙ্গ মলিন হওয়ায় উছয়ে আর 
নিজ নিজ প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাইলেন.না, উভয়কেই উভক্র 
 গ্েখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 
. এই প্রকার লীলাবারিধি স্তীকৃষ্ণ অত্যন্ত অধিক দোলাঁ- 
বেগ বুদ্ধি করিয়ী কৌতুকের 'সহিত'স্বয়ং দোল! দোঁলাইতে 
লাগিলেন, তাহাতে দোলা, অত্যন্ত উদ্ধে উিত হওয়ায় 
. ভ্রীযাধার পৃষ্ঠে অতি উততগ কমপ্য শাখার পত্রে স্পর্শ হও- 
'স্কার পর্তিত হই বলিয়! শ্রীরাধ! তীন্ত হইলেন। তাহা 
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দেখিয়,ভরাধ। ও সবীগগ ভীত হইয়া পুনঃ পুদঃ  ফছিতে 
লাগিলেন--+“হে কৃষ্ণ ! আর দোলাইও না, কে কৃ? ! অয 
'দোলাইও না, শরীক ইছ1 "নিয়া নিবৃতি হওয়ার কথ 
দুরে থাকুক প্রস্যুত হাসিয়া হাসিয়া দোলাবেগ বৃদ্ধি করিতে 
লাগিলেন" ॥৩৫॥৩৬॥ তাহাতে বৈয়গ্র বশতঃ ভীরাধার বেশীর 
বন্ধন খুলিয়া! গেল, মত্তকে অবগু%ন থাকিল না, এবং ভূষণ 
সকল ব্যস্ত হুইয়! গেল, :এবং পবনে অস্তরীণ বসন উত্তলোঁন 
করিবে বলিয়! ভ্রীরাঁধ1 পদধুগল দ্বার যে শাটী আক্রমৰ 
-করিয়াছিলেন, তাহাঁও পদদ্বারা আর আক্রমণ কিয়! 
থাকিতে পারিলেন না, হায় ! হায় !! স্ত্রীরাধার এতাদৃশ অবস্থা! 
দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হাব্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ 
»জরাধিকার তাদৃশ অবশ্ছ! দেখিয়। শ্রীকৃষ্ণ দিজ নয়নসুগল 
পরিতৃপ্ত করিতেছেন,এবং দোৌলাবেগ পুর্ব পুর্ব হইতে অধিক 
ধিকরূপে ত্দ্ধি করিতেছেন, তাহাতে শ্রীরাধা! বিজ্ঞত্ত নন্নন! 
হইয়া নিজাসন ত্যাগ করিয়] শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিলে, 
ভ্কৃষ্ণও দুই বাছুদ্বারা ভীতা শ্রীরাধাকে গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ 
যে ছুই হস্তে দোলারজ্জ, ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ত্যা্ণ 
করিয়া ভ্রীরাধাকে বাহু যুগল দ্বারা আরিঙগন করিয়া কেবক 
মাত্র পদীবলম্বনে তাদৃশ বেগবতী দোলার উপরি নিদ্ধ কানস্তাকে 
বক্ষঃস্ছলে গ্রহণ পুর্ববক ছুলিতে লাগিলেন ॥ ও৮ ॥ ৩৯ ॥ চম্পক 
ঈন্দীবর সদৃশ এই যুবক যুবতীর (ভ্ীনাধাকৃফণের) সুতি নিবিড় 
সংযোগ বশতঃ একীতুত হইল,এবং সম্মর্দ দ্িরদ্ধন এই ছত মুর্তি 
 হুইতে চস্পক ও ঈব্দীৰর কুসুম খদৃশ €সীরভ মিলত হুইয়া 
স্ব্ের পারে বৈকুষ্টন্ফিত পল্সঠঘির নাস! অবধি ব্যাপিল& ৪+.& 


১৯২ হীকুযংভাসনান্তৃত.$ ১১শ সর্গর 


ভ্রাহার পরে 'অবলরদ্ষদ রিন! দোলার উপরি উীরাধাক্কষ্ণকে 
দুর হইতে দেখিয়া সববীগগ আসিয়া দোল ধারণ করিলে বেগ 
শান্তি হইল, শ্রীরাধ। অমনি দোলা হইতে অবরোহণ করিয়া! 
দ্খীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! প্রীকৃষ্ু যে যে প্রকার বিড়ম্বন! 
করিয়াছেন, তাহ! বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪১ ॥ 

পরে অস্ট সর্থীর মধ্যে সর্বধপ্রধানা শ্রীললিতাকে শ্রীরাধা 
কৌশল ক্রমে দ্লোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করা-. 
ইয়া হ্বয়ং দোলাইতে লাগিলেন, ও প্রেমের সহিভ গান 
কল্িতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ দোলার উপরি জ্রীরাধার যে 
অবস্থা করিয়াছিলেন, ললিতাকেও তাহাই করিলেন ॥ ৪২ ॥ 

এই প্রকার বিশাখ' প্রসৃতিকে দোলাম্দোলন জন্য অবস্থা 
গ্রুদান করিয়। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোল।! হইতে অবভারণ করিজেন। 
পুর্বে যে হিন্দোলা শ্রেণীর কথ' উক্ত হইয়াছে, তাহার এক 
এক হিন্দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণ ছুই ছুই হ্থদ্দরীকে বল পৃর্ববক 
ভূমি হইতে নিজ ভুজবুগল দ্বারা উত্তোলন করিয়ং আঁরোঁপণ 
করিলেন, এবং একাকী অসংখ্য হিদ্দোলা দোলাইতে দোলা- 
ইতে তছুপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । যদি কেহ কহেন 
বন্ছ প্রয়াস সাধ্য দেই কাঁ্যে কিরপে শ্রীকৃষ্ণের প্রবৃত্তি 
হইল? তাহার উত্তর প্রেমসমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণের কি অকরণীয় 
গ্বছে 8৪৩ ॥ ৪৪ ॥ 

হ্বকফঃ মমে করিলেন, প্রত্যেক হিন্দোলিকাঁর উপরিশ্থিত 
গোপীঘুখলের মধ্যে "আমিও ধাঁকিব, তাহ উহার সিদ্ধি হইয়! 
ছিলকাঁরণ হিন্দোলিকাঁর উপরিস্থিত প্রত্যেক গোপী দেখিতে 
ল্গিলেন, উ্ীমখুনুদন আমাদের বদন কমল পান করিতেছেন, 


১১শ সগ শীফু্চভাঁবনাসৃত 1 ১৯৩ 
ইহণ গৌকুলেন্ নঞ্ধনের সম্বন্ধে কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কারগ 
তাহার ইচ্ছা? শক্তির কিছুই অশক্য নাই। 
_ তর্ধাপ একখানি হিন্দোলনা অর্থাও কমলাকৃতি হিন্দোপা 
আছে, ভাহি শ্রীবৃন্দা্েবী দ্রেখাইয়া দিবা মাতে উকি, 
প্রেয়পীগণের সহিত তহ্ুপরি আরোহণ করিলেন । হিন্দে” 
লনাঞ্জের কর্ণিকায় পুর্ববব বৃন্তহীন কুম্থমের উপরি দিব্য 
বস্ত্র আত্তরণ ও ফুলের উপাধান আছে । শ্রীকৃষ্ণ কর্ণিকার 
উপরি শ্রীরাঁধার ক্ষন্ষে বাঁমবাঁনহু অর্পণ পূর্বক বিরাঁজিত হই- 
বেন; এবং অধ্ট্লে ললিতাদি শ্রধানা অফ্ট সথী উপবেশ্শন 
করিলেন; তৃদ্বান্থে ষৌড়শদলে আর যোঁড়শ সখী উপবেশন 
করিলেন। 

'হন্দোলনাজে সখীলহ শ্রীরাধাকষেঃ বিরাজিত দেখিক্! 
পরমানন্দে বৃ্নাদেবী খর্ছদর, জন্থু, ভক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ 
ফল আনয়ন পু্বর্বক আ্ীরাধারুষ্ণের সম্মুখে রক্ষা করিলেম। 
জীরাধারুষ তাহা ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাঁফিল, 
তাহা সখীগণ ভোজন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ ইহার 
খঙ্ঘুরাদি ফল ভোজন করিবার পূর্বেই হিন্দৌলনাঁঞ্জে উপ" 
বেশম করিয়াই অস্থত-গর্বব-হারি পাঁনক (সরবৎ) প্রভৃতি পন 
করিয়াছিলেন । ভোজনাবসানে ন্বর্ণকাস্তি তান্বুলবীটি পর- 
স্পর রীতির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন । অর্থাৎ সর্খী- 
সৃন্দ ও শ্রীরাঁধারুষখ পরস্পর পরস্পরকে তাঙ্থুলবীটি প্রদান 
করিলেন । 

* ছিঙ্দোলনীজ দোলাইবার, জন্য নান্দীসুখী ও বৃজ্দা ছুই 
দিকে থাকিয়া পুর্ব দোলাইতে দোলাহইিতে পরসানস্দ ঈগাঞ্চ' 
(২৫) 


১৯৪ ভীরুফভাধনাস্থৃত 1 ১১শ লর্গঃ | 


করিতে লাগিজেন। দাসীগণের তান্র্শনে বদনে উল্লালের 
চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহার! পরমালন্দে নানাবিধ 
গান করিতে লাগিলেন | শ্রীকুঞুচন্দ্র, দোলান্দোলন লীল! 
ঘবার সকল সীকে জয়পুর্ববক আঙ্লেষ চুন্ব প্রভৃতি রত্ব প্রাপ্ত 
হুইলেন। ৃ 

পরে দোল। হইতে অবতারণ পূর্বক কাস্তামগুলের,সহিত 
কাঁনন হইতে কাননে ভ্রমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭-৪৯ ॥ বন 
ভ্রমন সময়ে বর্ধাজাত যুখী কুম্থুম কোঁরক দেখিয়া মনে হইল--- 
“রাধার শ্রীমুখে যে ম্বছ হাসি উদিত হইয়া অবহিত! 
বপনতঃ পুনঃ মুক্ছিত হয়, সেই শোভা এই ষুখী কোরক সমুহ 
আমার মনে ন্উদয় করিয়া! দিতেছে” এইরূপ চিন্তা করিয়! 
সুখবী-কুহ্ছম চয়ন করিয়া তাহাদ্বার মাল! গাথিয়া হৃদয়ে ধারণ 
করিলেন--অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যুখী কুন্ধম কোরকের মালার ছলে 
জ্রীরাধার সু হাসি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন ॥ ৫৯ ॥ 

গ্গণের নবজলধর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকীস্তি, এবং মেঘ সঙ্গে 
ঘে সকল বিদ্যুৎ শ্রেণী খেলিতেছে, তাহার শ্রীগোগীকাদিগের 
অজ কান্তি, ইন্দ্রগগোপ নামক রক্তবর্ণ ষে বর্ষা কীট ভূমিতলে 
রক্িয়াছে, তাহারাও ভ্গোগীদিগের শ্রীচরণের অলক্তক রূপে 
প্রত্তীত হইতে লাগিল,॥ ৫১ ॥ 

যখন শ্রীরুষ্জমেঘ অতুল ঘনরস সর্ধত্র বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন, তাহাদ্বার! সথমনল ( মালতী ) ও লতাগএ | অত্যুৎ, 
ফল্লা ও পর্বববতী "হুইল । (বং ততসম্তাঁলি (অর্থাৎ তত্তৎ- 
সৃক্ষের ফলাশ্রেস্ও অসম সুঙ্মাধুক্তা হইয়া বহুকাল হ্ছান্ত 
সঞকভধ করিতে জাখিল,) হো! 1 যে ঘন রন নর্ধগে বর্ষা 


১১শ লর্গঃ | শ্রীকষ্ণতাবনাস্ৃত | ১৯৫ 
বনও হর্ষ বর্ধায় ভুবিয়া! গেল। ( ললেষার্থে ) জরীকৃফ্করূপ ঘন ধ্খন 
অতুল ঘন রস (শুঙ্গার রস) সর্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, 
'সেই সময় শ্ীকের প্রসন্ত লর্খীগণ হৃমনা, অর্থাৎ অন্থরাগিনী 
এবং অত্যুতফুল্লা ও পর্বববর্তী* ( উত্সববতী ) হইয়া দীর্ঘকাল 
হৃখানুভব" করিতে লাগিলেন । "তাহাতে হর্যাবর্ধ বনও হর্যাবর্ধে 
মগ্ন হইল ॥ ৫২1 
ইতি শ্রীকষ্ভাবনাম্বতেমহাকাব্যে জীমদবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুক-মহাঁশয়- 
ক্কতৌ কলিপাঁবনাবতার প্রীমদছ্বৈতবংস্তয ভ্ীবৃন্দাবনবাসি 


জ্রীরাধিকানাথ গোম্বামিকৃতানুবাদে হিন্দোলনলীলা 
ল্ুখাস্বাদনোনাম একাদশসর্গঃ | 


 স্ীকুঞ্চভাবনাস্বত মহাকাব্য । 
দ্বাদখসপঃ । 


টি লত 


প। অনুরাগ নৃপতির ভি দেনাপতিযুগল 
ঘা] (জীরাধাকফ) মনোভবরূপ মাতঙ্গ অগ্রে করিয় 
হী] শিলিমুখ-ভটগণে বেষ্টিত হইয়া! শরতসুখদ 
উিঃ98৫৮৮] নামক কাননে উপস্থিত হইলেন । তথায় 
রা শারদীয় শোভ1 সন্দর্শন পূর্বক শ্তরীব্রজযুবরাজ নিজ 
প্রিয়তমাকে কহিলেন--হে মদিরনয়নে ! % হে ্রীরাধে ! এই 
অভিনব সরোবর বিষ্োকন কর; ইহাতে অপরূপ একটি 
হেম কমল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখ; এই হেম কমলে চঞ্চল ভূঙ্গ 
বেষ্টন করিয়াছে, এবং ইহার উপরি নট খঞ্জনযুগল নৃত্য 
করিতেছে, হে রাঁধে! এই সরোবর দেখিয়। তোমার মুখ 
দেখিবার দর্পণ বলিয়া ইহাকে আমার ভ্রম হইতেছে, কারণ 
হে স্থযুখি ! তুমি যখন মুকুরে মুখ দর্শন কর, তখন তোমার 
চঞ্চল অলকাবলিরূপ হ্ছঙ্গ বেষ্টিত ও নয়নরূপ নট খঞ্জানযুক্ত 
মুখরূপ ছেম কমলের প্রতিবিদ্ব তাহাতে পতিত হয়॥ ১।1২॥ 
'আন্সি দেখ-_বর্ধাকাৰো সরোবর সকলে যে পাঁগুবর্ণ ধারণ, করি- 
যাছিল, এখন শরতকালে মেঘ সকল তাহাই ধারণ ১০১ 
* হে ম্দিরনযসে--মত্ খঞ্জন নয়নে £ 


১২প লাহি। নিরফরাব্নায়ক | ৮৬ 
গিবং নিজ রি স্টামবর্ণ ও জলাশয়দিগকে মেষগণ দিয়টছে। 
ছে সণি? ইহারা কি পরস্পর মিদ্রন্ধ! করিয়াছে ? ॥ +ৰ ; 

হে রাগে ! বলাহকগণ বিছুংপর্গে (আকাশে) লর বাসনা 
করিয়া আত্কপে জল শোষণ' ম্বত্কিক1 বিদারণ প্রস্তৃি কর্ণের 
দ্বার! অতুল তপশ্িনী সরসীকুলে জাবণ মালে হলরূপ স্ব 
দ্রবস্থ অর্পপপূর্ধবর পরিচর্য্য। ক্ষরিয়। অবদাতদ্ব গ্রান্ড হইন্বাছে, 
র্থাই ঘাহার। বিঝুপ্দে লয় হৃইত্রে ক্মভিলাষ করে, তাক 
(তপম্থি বা তপস্থিনীগণে ) প্রায় সর্ধত্ম দাল করিয়া প্রিজর্যত। 
- দ্ধারা যেরূপ জরদাত ( গুদ্ধ ) হয়, এইরূপ ০মঘগগণ তপস্মিলী 
সরমীকুলে সর্বন্থ অর্পণ পুর্ধ্বক পরিচর্ধ্যা করিয়া ছ্বদাত 
(ুল্ড) হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 

»হে রাধে ! সর্ববতে! দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, স্বমনো ( মালন্তী ) 
সযুহে অক্চুরাগি আলিখণ, জুমনোসযুছে ( অন্যপুষ্প সমুছে ) 
রঞ্জিত হইতেছে ন1, তাহা! দেখিয়। হে সখি! তোমার সুমনঃ 
অতন্ুকাতর হইতেছে কি? তাহা! লত্যঘ বলিতে হুইবে, 
অর্থাৎ ভৃঙ্গগণের এক মালতীকুক্থযে আশক্তি বশতঃ অন্য 
কুম্থমলসুহ ত্যাগরূপ বিসদৃশ কার্য দেখিয়া! তোমার মন্দ 
অভ্যস্ত ছঃখিত হুইতেটৈ কি? (ল্লেঘার্থ) তাঁদুশ মালতী প্রভৃদ্ধি 
দর্শনরূপ উদ্দীপন বশত্বঃ তোমার মন কন্দপ্পরাত্তর হইতেছে 
কিঃ তাহা! সত্য বল। 

খক্রীকৃষও মুখে এই জিষ্উ পরিহ্বাসমক়্ বাক্য ভ্রুণ করিয়া 
খরচোন্দজল কান্তি প্ীঘদামণি ভীাধার বু সু স্মিত উদর 
হইজ,এবংনঈীমৎ, ভুর্ন তারঘুক্ত সরম নয়বের ব্নিদবডনীয় লোস্থা 
হইল» তা? উচ্চলিত দৃষ্টিদ্বরি! মানব পান কম্ধিতে লাখিলেন ? 
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তদনস্তর জরুল্পাধেবী 'অভিহ্পীর একট কমল আনিয়া 
উৎহক্য সহকারে উপহার দিলে স্ত্রীর কর নলিম ছার! 
রহ্থণপূত্ধক শ্রীরাখার শ্রীমুখে একবার দৃষ্ি নিক্ষেপ করি: 
কমল চুন্বন করিয়া কহিলেন;_হে কমল ! তুল লৌরতে 
ক্ষিতিতলে সকলকেই ভুমি জয় করিয়াছ। 

ইহা বলিক্পা কমলের স্তব করিলে স্্রীরাধ! কিঞ্চিৎ কুপিতা 
হইলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অন্য কারণ উদ্ভাবন করিয়া কহিলেন 
ছে সথি! হে রাধে! আমি কমলের স্তুতি করিলাম, ভাহাতে 
তোমার কুটিলক্রযুক্ত বদন ঈষ অরুণ কেন হইল? ছে 
চ্টুলাঙ্গি! আমি তাহার হেতু জানিতে পারিলাম,আমি তোমার 
বদনের স্ততি মা করিয়া কমলের স্তুতি করায় নিজ গৌরব 
চ্যক্তি নিমিত্তই তোমার বদন ক্রোধে অরুণ হইয়াছে ॥ ৫ 8৮ ॥ 
ধা? হউক এখন আমি তোমার বদন ও এই কমল ক্রমে 
'্রাণ করিয়া যাহার্কে মধুর সৌরভে অধিক বুঝিব, বেপুর 
দ্বারা তাহার ষশংই উচ্চৈঃস্রে গান করি ॥ ৯॥ « 

ইহা! বলিয়াই রসিকেন্দ্রু, অলক্ষিত ভাবে পুনঃ পুনঃ 
 ভ্ীরাধ। বদন চুম্বন করিয়! বিদ্রিত হইয়া বলিলেন--হে সখি! 
উইরাষে ! তোমার বদনই অতুলপরিমলশালী । হে স্থবদনে ! 
ভুমি, আমার শ্রুতি বৃথা কোপ কর নাই ॥ ১৯ ॥ 

সাহার পরে শ্রীকৃষ্ণ মনে ভাবিলেন, “আমি ঘে কলের 
ঝ্তক্ষি কম্গির! ভ্ীর়াধিকার কোপ উৎপাদন করিয়াছি এক্ষণে 
তাক্ছারই নিন্দা করিয়া যানিনীকে প্রসঙ্গ করি” ই স্থির 
করিকর্ই কমলকে কহিলেম--অহর কমল ! তোর ধিক? অরে 
নু % হই কেল রখ পলিযুক্া, ছুইয়া রহিক্লাছিস্‌£ ভোকে য়ে 
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জয় করিয়াছে, সেই বনিতাল মুখ সঙ্গিধানে প্রুফুজ অবস্থায় 
খাকিতে কি লজ্জা হইল না? অথবা নিজ পঙ্জদ্ব 
'জলজস্বের সদৃশ চেষ্ট। করিডেছিস্‌, অর্থাৎ জলজদ্ব ( জড়জস্থ ) 
অর্থাৎ জড়জাত নিবন্ধন তুই জড়, যেহেতু এখনও প্রফুল্ল হইয়া 
রছিয়াছিল্‌ ॥ ১১ ॥ হেরাধে! কমল প্রভুতি কুম্থম হইতে 
তোম্বর সুখের সৌরভ অধিক, তদ্দিষয়ে এই বাসুই প্রমাণ ; 
এই বায়ু তরুলতাদদিগকে প্রতিক্ষণ উৎসবের সহিত নৃত্য 
শিক্ষা! দিয়া থাকে, তরুলতাগণ, মকরন্দরূপ দক্ষিণা গ্রদান 
করিলেও তাহাতে প্রসন্ন না হইয়া! তোমার বদনাম্থুজের 
ঘঞ্চলতটী ( ঘোউট। ) নাচাইয়া তাহার অতুল পরিমল 
লাভ করিয়া “আমি অদ্য পরম ধন্য হইলাম” ইহা কি 
মানিতেছে না? ॥ ১২ ॥১৩॥ 

এই কথা শুনিয়া ললিতা কহিলেন--হে নাগর ! তুমি 
যাহার গন্ধ মাত্র প্রাপ্ত হুইয়া পরমানন্দিত হইলে, এখন কি 
কারণে সেই মুখকমলের মকরম্দ আন্মাদন পরিত্যাগ করিলে ? 
এই আশঙ্কা সম্প্রতি আমাকে কবলিত করিল ? 

স্রীরুষ্ণ কহিলেন-্হে সখি ! ললিতে ! তুমি বিষ্প্র' হইও 
না, জ্রীরাধার মুখ-সরোবরের যে মাধুরীরূপ নদ্দীগণ, অনবরত 
দশদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহ! হইতে পীচ বা ছয় বিচ্ছু 
একবার মাত্র নিপানে তাহার কি দরিদ্রেত! হয় ? ইহা বলিয়া! 
বাসধাহ্রূপ ভুজগপাশ বেষ্টন দ্বারা বলপুর্ধ্বক শ্রীরাধাতন্ুু ' 
শ্বা়ত করিয়া 'অধরাস্থত-পান করিতে আরস্ত করিলেন, তৎ"+ 
করিল ॥ ১৪০১৬ 


৫ ০)৬১১১০) ১] ১২ সঙ্গ । 


জীকঞ্চ এই শ্রাকারে অগুবাগিনগণ স্থ প্রতি পথে প্রাতি 
কুঞ্জে,প্রাতি সক্লৌবরে,প্রাতি নী, ও প্রতি পর্বতে বিচরণ- করিতে 
করিতে নিখিল অটবী মুকুট শারূপ ইসুনাঁপরিধি-এঞ শা 
ধনে আগমন করিলেন । তখাধ় কলহংস চক্রবাকগণ কলাম্পাগ 
কলহ করিতেছে, অর্থাৎ তাহাদের কলহ বিবিধ বৈদন্বীর আঁলিয়, 
[শ্লেধার্থে) যে স্থান কলছতংসগণের কলহস্থ হইয়াও কলাম্পদ, 
অর্থাৎ মধুর শব্দের নিকেতন, এধং যে কলহ, কর্ণরপ কৈরধ 
লঘুহের ফুডুহল বিধান করিয়! থাকে, তাঁদৃশ কলাস্পদ অর্থাৎ 
কল'*--প্রুতিপদ শ্রস্ভৃতি তিথিতে সমুদিত চক্দ্রের ষোড়শ ভাগ 
ভাঙার আষ্পদ, অর্থাৎ চঞ্ছ সদৃশ, চত্দ যেমন জগশ্াগুলের 
ওমোয়াশি ধ্ধংস করেন, এইরূপ জীবন্দাধনও জগন্মগুলের 
তমোঁরাশি বিধ্বংস করিতেছেন, এবং ঘথায় পরস্প্র অগ্রভাগ 
খারা বেষ্টন করায় যাঁহাদের অগ্রভাগ সমক্দপে অবশ্থিষ্ঠ, এবং 
ধাহারা সপৃণ ফল ধরিয়া রহিয়াছে, তাদৃশ বৃক্ষগপণ বিরাজিত 
রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ ১৮॥ যে বৃন্দাধনে স্বাটিকমণি, ইন্দুনীলমণি 
কুরুবিদ্দ (মুগানামে ব্রজে প্রসিদ্ধ) এবং র্ণহারা বীর 
তপন তনগ্জার তীর্থ গুলী (বাঁধাধথাট ) জলে প্রতিবিদ্বিত 
হইয়া! ছুই খাট ধলিয়! দর্শকদিগকে ভ্রমধুক্ত করায়, অর্থাৎ 
ধর্শকিগণ বাধ। খাটের প্রাতিবিদ্ব জল মধ্যে দেখিয়া! জল 
মধ্যেও ঘাট বীধা আছে, খলিয়া! আস্ত হইয়া থাকে 1 ১৯ 
সেই খ্বীধ। ঘাটের উপরি অমল্দ রুটি কুঞ্জ পুগুযুক্ত কুঙদাটবী 
(ফুলের খাগিচা ). রহিয়াছে, যখায় অলিগণ মধুর গান 
করিতেছে, এধং জনরজনকাঁরি খঙীনগণ অনেক প্রকার, 
'গলোছর নৃত্য করিতেছে ॥ ২ & যথায় বকুল অতি তক্ষঠাপ 
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নবমল্লিক!, প্রভৃতি লতাগপের সহিত মিলিত হওয়ায় গৃহাঞানী- . 
বশ লক্ষিত হইতেছে, অর্থাৎ গৃহাশ্রমীগণ যেমন সন্ত্রীক অতিথি 
সৎকারাদি নিজ ধশ্মানুষ্ঠান করিস্না থাকে, এইরূপ আশ্রয় ও 
ফল, পুষ্পদান করিয়। বৃন্দাবনের তরুলতাগণ অভ্যাগ্রত অতি- 
থির সম্মান করিতেছে । কুন্দ, কেঁতকী, করবীর, কেশর, কদন্থ, 
'৮স্পক প্রভৃতি তরুগণ, অতিমুক্ত, জাতি, গিরিমল্লিকা ও কণক- 
যুখী প্রভৃতি লতারূপ বধুখণের সহিত মিলিত হইয়া পরমন্থাখে 
কালাতিপাত করিতেছে, এবং পণশ, আত্ম, নারিকেল; গুবাক্‌, 
গ্রোস্তনী, কদলী, করঞ্জ, করক, ইক্ষু, কোলি, ধব, নিন্ব, পিপ্সল, 
বট/অক্ষ,কিংশুক প্রভৃতি তরু-গৃহীগণ লতাগৃহ্নী সহ সন্মীলিত 
হইয়া গার্হস্ছ ধর্্মানুষ্ঠান করিতেছে ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ 
এখানে কুঞ্জ রচনার রীতি দেখ--চারিদিকে একজ্জপ 
চারি'টা বৃক্ষ* তাহাদের মধ্যে এক এক বৃক্ষ পার্খদ্বয়ে লতাদয় 
ছারা বেপ্তিত, এবং পরস্পর উপর্যুপরি শাখায় শাখায় গ্রথিত 
হওয়ায় পণুতের1 ইহাঁদিগকে কুঞ্জ বলিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥ 
বিশাল শাখাযুক্ত এই কুজজসমুহ, পুষ্প, পল্লব, দল ও স্তবক 
ধারণ পুর্বর্বক বলভী, শিখ! শিখর ভিত্তি তোরণ প্রতিহার- 
যুক্ত মণিমন্দিরবৎ বিরাজিত হইতেছে, এই কুষ্জ সমুহের 
মধ্যে কোন স্থানে কোন কুঞ্জ চতুক্কোণ, কোন স্থানে অষ্ট 
কোন, কোন স্থানে বলয়াকৃতি, হইয়া আমাদের অতন্ু- 
-কেলির নিমিত মনো! ও নয়ন আনুন্দিত করিয়া উত্কৃষউটরূপে 
বিরাজিত হইতেছে ॥ ২৪ ॥ 
হে রাধে! বৃশ্দাবনের সর্বত্রই শুক শারিকা,চটক, কেকী, 
কোকিল, ভ্রমর, চাষপক্ষী। তিতিরী, কলি, (ফিল) চাতক, 
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পারাবত, চকোর, চরণাযুধ প্রভৃতি পক্ষীগণ ধ্বনি করিতেছে, 
এবং রুরু, শল্পকী, মহিষ এবং সমূরু, সমর, চঘুরু, কপিলা,শশ, 
প্রভৃতি পশুগণ অতি সৌন্ধদের সহিত পরস্পর অবলেহুন 
পুর্ববক সময় যাপন করিয়া! থাকে, এবং মলয় বায়ু ভূজঙ্গের 
বদনস্থ বিষ বহ্চিতে নিজ তনু হবন করিয়া! প্রাণ্ত-তপঃ 
ষম্পত্তি প্রভাবে ত্বগস্ছ নন্দনবনের কুম্থম স্পর্শ, ও অম- 
রাঙ্গনাথণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া যে অপবিস্রেতা সঞ্চয় করি- 
যাছিল, অর্থাৎ পরস্ব ও পরবনিতাঙ্গ স্পর্শে পাপ বশতঃ যে 
অপবিভত্রতা লাভ করিয়াছিল, তাহ! স্থরদীঘিকার সলিলাব- 
গাহণে বিদুরিত করিয়া পরম পবিজ্ঞর হইয়া! কৈলাঁসে গমন 
করে, তথায় শ্রীগিরিজা-সরোবরে স্নান করিয়া! তত্রত্য কমল 
রেপুদ্বারা রুধিত (চচ্চিত) হইয়! বৈকুণ্টে গমন করিয়+ছিল, 
তথায় লক্ষীকান্তের কেলি-পাদপ-প্রচয়ের গুসুন মকরন্দ 
লাভ করিয়া আনন্দিত হইল, তাহার পরে ভূরি পুণ্য ফলে 
ব্রজভভূমি আগমন করিয়! ব্রজবাস প্রভাবে স্থরলোক শিবলোঁক 
ও রৈকুষ্ঠলোক বাঁস বাসনা বিদুরিত হইলে কোন অনির্ববচনীয় 
চম্ডকুতি লাভ করিয়া এখন এখানে সর্ববদ বাস করিতেছে । 

শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শর সুখদ বৃন্দাবনের শোভ। বর্ণন 
করিতে করিতে গমন করিতেছেন, শ্রীরাধ1, সম্মুখে মনে। নয়ন 
হারি কোন স্বগ বাঁ পক্ষী দেখিলে মধ্যে মধ্যে তর্জনী উন্নমন 
পূর্ববক তাহার নাম জিজ্ঞাস্। করিতেছেন । 

শ্রীরাধাকৃষ্ণ. পথে যাইতে যাইতে পরম হ্থন্দর কুন 
অবলোকন পুরর্বক তাছা চয়ন করিয়া সুক্ম লতারূপ 
ুত্রন্বারা হার, কটক, অঙ্গদ প্রভৃতি ম্বকরে নির্্দাণ করিয়া 
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পরস্পরকে বিভূধিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-৩২ ॥ যৎকালে 
শ্রীরুষ্ণ কুন্থম নির্মিত অলঙ্কার নিজ প্রেয়মী--শ্রীরাধিকাকফে 
পরিধাপন করাইতেছেন, শ্রীরাঁধা, ধৃষ্ট কৃষ্, পাছে আমার 
স্তন স্পর্শ করেন, ভাবিয়! সঙ্কুচিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_ 
হেপ্রিয়ে! আমি তোমাকে কুশ্ীমের ভূষণ পরিধাঁপন করাই- 
তেছি, তাহাতে তুমি কেন নিজ কুচযুগলে আমি স্পর্শ করিব 
বলিয়। সঙ্কুচিত হইতেছ? হে সখি! শ্রীরাঁধে! এই দেখ ! আমি 
তোমার কুচস্পর্শ করিলাম, তাহাতে আমার কোন কম্পাদি 
বিকার হইল না, তাহা না হইবার কথা হে স্থন্দরি ! গোপাল 
তাঁপণী প্রভৃতি শ্রুতি কর্তৃক আমার বরবর্ণীতা বর্ণিতা হইয়াছে। 
এই কথা শুনিয়! শ্রীরাধা ইসিতে হাসিতে,কুন্দলতাঁকে 
কহিলেন--হে সখি ! কুন্দবল্লি ! তুমি সত্য করিয়া বল-- 
তোমার দেখর বরবর্ণাকি না? হে সখি! ভাতৃজায়! যেমন 
নিজ দেবরের চরিত জানে, এইরূপ*কি অপরে জানিতে 
পারে? 0৩৩0 ৩৪ ॥ 
কুন্দলতা কহিলেন--হে সখি! রাঁধিকে ! তুমি ন্বয়ং 
বরবর্ণিনী, এই জন্য আমার দেবরের বরবর্পিতা যত্ব সহকারে 
অন্বেষণ করিতেছ, হে সখি! তাহাতে তোঁমার ছুইটী মাত্র 
আশয় প্রকাশিত হইতেছে, এক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সতত 
সঙ্গমে নিঃশঙ্কত্ব, এবং নিজের সতীত্ব গ্রসিদ্ধি, অর্থাৎ তুমি 
যেমন স্বয়ং বরবর্ণিনী সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বরবর্ণিতা সিদ্ধ 
হইলে যথা তথা, যখন তখন, শ্রীকৃষ্ণ সহ. মিলিত হইতে 
তোমার কোন ভয় থাকিবে না, এবং লোঁকেও তোমাকে 
পরম সতী বলিবে, ইহাই তোমার আশয় ॥ ৩৫ 1. 
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শ্রীকৃষ্ণ . কহিলেন--সখি ! রাধে! এই জগতে তাপনী- 
শ্রুতিকে এবং কুতদ্র উপাঁসক অন্রিনন্দন ছুর্ধবাস! মুনিকে কে 
ন। জানে ? কিছু দিন পরে আমার বর্ণিতা (ক্রহ্মচাঁরিত্ব) প্রাতি- 
গৃহে তাপণী শ্রুতি ও ছুর্ব্ধাসা বলিবেন--অতএব হে বরবর্ণিনি! 
আমার সহিত ক্ষণকাল নির্জনে চল ॥ ৩৬ ॥ 

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের রহস্থ ধ্বনিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তীরুষ্ণের সহিত কোন কথা না কহিয়! ললিতাকে কহিলেন-_ 
সখি ! ললিতে ! বিধাতি1, চপলত। ও নিললজ্জতার সাঁরভাগ 
গ্রহণ করিয়। তদ্বারা নিশ্চয় পুরুষ জাতি নিশ্মান করিয়াছেন, 
তাহার প্রমাণ প্রতিলতায় ভ্রমনকারি এই ভ্রমরগণ; অর্থাত এই 
ভ্রমরগণ সৌরভশাঁলিনী ফুল্পললতার মধুপাঁন করিতেছে বটে 
কিন্তু স্থির হইয়া একত্র ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না, অতএব 
সর্বব সমক্ষে স্্রীজাতির নিকট নিজ নির্লজ্জত1 অভিব্যক্ত কর! 
পুরুষ জাতি মাত্রেই স্বভাব! 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্ীকুষ্৯,সম্মুখস্থ যে একী স্বর্ণ যুখী 
তামালে বেষ্টন করিয়। রহিয়াছে, তাহ অঙ্গুলী দ্বারা নির্দেশ 
পুর্বক কহিলেন--রাঁধে ! তুমি পুরুষ জাতি মাত্রের নির্লজ্জত। 
দেখাইবার জন্য ভ্রমরে দেখাইলে, এখন একবার হেম যুখীকে 
দেখ, এই. হেম যুখী কিকার্যয করিতেছে,--অর্থাৎ এ যে 
সর্ব সমক্ষে তরুণ তমালে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাতে 
ইহার কি লঙ্জাশীলতার হানি হয় নাই? ইহা শ্রবণ করিয়া 
জ্রীরাধা অঞ্চলের দ্বার! নব হেম যুখীকাকে আচ্ছাদন 
করিলেন ॥ ৩৭ | ৩৮ ॥ 

প্ীরাধাকুষ্ণ-এই প্রকার বাখিলাঁস করিতে করিতে কৌতুক 
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সধাতর্ঙ্গিনীর রসে মন সগ্র করাইয়। শ্রীর্ন্দাবন মধ্যবর্তিনী 
কনকস্থলীতে উপস্থিত হইলেন, রসভরে চলিবার সময় ছুই 
জনের কটিতটে কিস্কিণী বাজিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ যে কনক* 
স্ছলির মধ্যে সূর্য্য বিদ্যুৎ ও চক্দ্ছ্যতি বিনিন্দিত রত্ব কুণ্টিমে 
মণিযোগ' পীঠ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার উপরি পদ্মরাগমণি 
নিশ্িত অষ্টদল পদ্ম দেদীপ্যমান হইতেছে ॥ ৪০ ॥ যে পদ্ম, 
অনুরাগি ভক্তগণের মনে প্রাছুরভূতি হইয়া! থাকে, তাহারাও 
উত্সবের সহিত নিজ মনোমধ্যে বিলোকন করিয়! ফাহার 
অদ্ভুত মকরন্দ পান করিতে করিতে সফলজীবিত হুইয়! 
খাকেন। অর্থাৎ মনোমধ্যে তাহার মাধূর্যযান্ুতব করিয়া 
থাকেন ॥ ৪১॥ সেই পদ্ম অতি স্ুরস-ফলুবষি স্থরসার্থ- 
ছুলনিতর যে স্থরশাখীর তলে বিরাজিত, সেই স্থরতরু শ্রীক্ষষে 
সর্বভোঁহ্ধিক স্ুরতোতুসব আত্বাদন করাইয়। তাহার নিকট 
হইতে সৌভাগ্য সাগর লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ কল্পতরুতলে 
ব্রজগোপীপণ সহ অনির্ববচনীয় স্থরত স্থখ অনুভব করিয়! 
শ্রীকষ্ণ,--“হে কল্পবৃক্ষ! তৃমি ধন্য, তোমার তলে আমার যাদৃশ 
স্থরতোৎসব হয়, এইরূপ অন্যন্্র হয় ন1,” এই, প্রকার অভিনন্দন 
দ্বার সৌভাগ্যাতিশয় প্রদান করিয়াছেন ॥৪২॥ সেই কল্পতরুর 
ইন্দ্রনীলমণির ম্যায় পত্র, হিরকমণির ন্যায় গুচ্ছ, এবং বিদ্র 
মের ন্যায় প্রবাল, পদ্মরাগমণির ন্যায়'ফল, এবং সকল খু 
ইহার সেবা করিয়! থাকে, স্ৃতুরাং তত্তলবর্তি পদ্মও সদৃক্‌ 
(জ্ঞানী ও ললিতাদি সখীগণের ) আর্তি" সমুহ হ্রণ করিয়! 
থাকেন 1 ৪8৩ ॥ ৪৪ ॥ 

সেই পম্মের, নিকটে শ্ীকৃষ্চ আগমন করিয়া মহোতসৰ- 
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বতী শ্রীরাঁধা সহ তদদীয় কর্ণিকাঁর উপরি আরোহণ করিলেন। 
তখন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে রমণীয় কর্ণভৃষণ ছুলিতে লাগিল, এবং 
সখীগণের মুখোঁপ্বাটন কালে, অলিগণ মুখ নিকটে লুব্ধ হইয়া? 
গুঞ্জন করিতে লাগিল, কল্পতরুবর্তি পীতাম্বরধারী-_শ্রীক ও 
নীলাম্বরধারিণী প্রীরাধিকাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল-- 
স্থির নবমেঘ সৌঁদামিনী বলয়িত হইয়াছে, এবং অভিনব 
স্থির সৌদ্ামিনী নবমেঘে বলয়িতা হইয়াছে; যদি কেহ 
কহেন, মেঘ ও বিছ্যত নভোমগ্ডল ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে 
কেন আগমন করিল ? তাহার উত্তর এই মেঘ ও বিদ্যুৎ কল্প- 
বৃক্ষের প্রার্থনা ক্রমে তাহার বাঞ্ছিত বর্ষণ করিবার জন্য তাহার 
ভলে অবস্থিন্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাঁও একটী অদ্ভুত 
ঘটনা, অথাৎ গগণমগুল ত্যাগ করিয়া তরুতলে বিদ্যুৎ বল- 
য়িত হুইয়া রসবধি স্থির মেঘের অবস্থান, এবং মেঘ বলয়িত 
রলবধিণী স্থির সৌদ্ামিনীর অবস্থানও আন্র্য্য 11! 

কল্পতরুর উপরিস্থিত শুক, তাদৃশ, অপরূপ প্রেরসী সহ 
প্রীশ্যামস্থন্দরে দেখিয়া বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন-_ হায় ! 
হায়!! ধাহার নখাঁগ্রের শোভায় কোটি মদন মোহিত হয়, সেই 
অদনমোহনের তনু মদন বিহ্বল করিয়াছে, এই মদন মোহন 
নয়ন প্রান্ত হইতে সশর অর্ধ,দ মদন সৃষ্টি করিয়া তাহার 
শর শ্রহারে নিজ প্রিয়তম! শ্রীরাধিকাঁকে জর্জরিত করিতেছেন, 
জ্রীরাধিক1ও নিজ নয়ন প্রাস্তদ্বার! ইঙ্ার কাস্তি আস্বাদন করি- 
€তেছেন, এই ললিত ত্রিতঙ্গ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী যদ্যপি 
সনদ্দন,পরাশর প্রভৃতি অবগত নহেন,তাঁহা হইলেও ব্রজাশ্রিত 
শুকের উক্তি চাতুরী বিষয়ীরুতা সেই মাধুরী সাধুগণ অনুভব 
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করিয়া,থাকেন, অর্থাৎ শুকবচন আশ্রয় দ্বারা শ্রীকষ্ণমাধুরী 
অনুভব করিয়। থাকেন (লশ্লেষার্ধে) কল্পতরুতলবন্তি গুকপক্ষী 
' মাধবের যে মাধুর্যযাস্বত বর্ণন করিতেছে, তাহা দেবগণেন্ন 
দুর্লভ । ব্যাসনন্দন শুকদেব' বেদ রূপ কল্পতরু আশ্রয় করিয়া 
তাহার ভাগবতরূপ ফল ভোজনে অগ্রগণ্য, তিনি যাহ! বর্ণম 
করিয়াছেন, সেই অস্বত স্থরছুলভ, বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে। 

শুক বলিতেছেন--হে রসিকেন্দ্র! তোমার পদযুগের 
 স্কুমারতা,কি বলিব, যখন তোমার চরণযুগল, ধরণীতলে বিচরণ 
করে, সেই সময় তোমার অশ্রুমুখী প্রণয়িনীগণ নিজ নয়ন 
সমুহও কঠিন ভাবিয়া! পাছুক। করিতে শঙ্কিত হইয়। থাকেন, 
হে*ভ্রিভঙ্গীললিত ! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ! তুমি ললিতত্রিভঙ্গ হুইয়। 
ঈাড়াইবার-সময় বাঁমপদে নিখিলাঙ্গভার বিন্যস্ত করিয়া থাক, 
বলিয়া! তোমার বামপদতলবততি ছুর্নিবার অরুনিমাতিশয় “আমার 
প্রতিপক্ষ 'ক্ষিণপদ বিদ্যমান থাকিতে সমস্ত অঙ্গভার অর্পণ 
করিয়া অনুচিত কার্য্য করা! হইল+ বলিয়া ক্রোধবশতঃই 
তোমার বামপদতল হইতে বাহির হইতে উপক্রম করিতেছে, 
ইহাই আমরা দেখিতেছি ॥ ৪৫-৪৯ ॥ + 

পাদতল পার্ষিবর্তিনী অরুণিমার উপরি ষে শিতিমা 
(শ্টামতা ) উদ্দিত হুইয়াছে, ইহাদের উভয়ের সীমামধ্যে 
একটি অনির্ধবচনীয় রুচিকরী রেখে! রহিরাছে, এই রেখা নিজ 
মধুদ্ধারা নতভ্র ব্রজঙ্ন্দরীগণের দৃড্মধুকরীগণে পুনঃ পুনঃ 
অতিশয় বিহ্বল! করিতেছে ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ হে ললিত ত্রিভঙ্গ ! 
|] ট ৬ ইন্থ। উতপ্ররেক্ষা। | 
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তোমার তিরশ্চীন .জঙ্ঘাযুক্ত দক্ষিণ চরণ যে বামদিখ্বত্তি হই- 
গ্লাছে, তাহার কারণ--_-অতিরাগি দক্ষিণ চরণতল, শ্ীরাধিকার 
পদ লদ্বিত শাটীকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিবার জন্য নিজ লঘু-' 
তাঁকে স্বীকার করিয়াছে, অর্থাৎ অতি রাখিগণের এই স্বভাব, 
যে তাহার! নিজাভীষ্ট দিদ্ধির জন্য লঘুতাঁও স্বীকার করিয়! 
থাকে, এই কারণ বশতঃই তোমার দক্ষিণ চরণতল প্রীরাধিকার 
পদতল লন্মি শাটি চুন্বনের জন্য বামদিঘন্তি হইয়াছে । 

বিধাত। নিজ চিত্রকরত্থ প্রখ্যাপন করিবার জন্য তোমার 
চরণতল হিঙ্গুল রসের দ্বারা চর্চিত করিয়া! তাহার উপরি 
ধ্বজ বজ্ঞ প্রভৃতি লিখিয়াছেন, তাহা তুমি কুলবতীদ্দিগকে এক 
বার মাদ্র দেখাইয়া অতিশয় মোহিত করিয়। থাক ॥৫২ ॥৫৩॥ 
তুমি'বামদিথত্তি দক্ষিণ পদতল উন্নত করিয়া ধ্বজ বজ্ঞ প্রস্থৃতি 
চিহ্ন নিজ প্রেয়সী জ্রীরাধিকাঁকে দেখাইয়া জানাইতেছ “ছে 
প্রিয়ে! আমি ঈশ্বর, গ্রই আমার পদতলবর্তি ধ্বজ বজ্ঞাদি 
এশ্বরিক চিহ্ন অবলোকন কর” হাস ! হায় !! এইন্ধপে নিজ 
ঈশ্বরত্ব জানাইয়াও প্রিয়ার নিকট কিঞ্চিম্মাত্র ঈশ্বরোচিত গৌরব 
প্রাপ্ত হইলে না, অর্থাৎ তোমার প্রিয়াগণও তোমার চরণ- 
তলের এশ্বরিক চিহ্ন দেখিয়া “এরূপ বনু রেখা ও আমাদের 
পদতলেও আছে,” ইহা বলিয়া তোমাকে ইহারা গৌরব 
করেন না ॥ ৫৪ ॥ হে কলানিধে! তোমার বসনে 
আবৃত জানুর শোভা একবার মাত্র দেখিলে তন্ুমধ্যা ব্রজ- 
নুন্দরীগণের হৃদয়ের অনাবৃত অতন্ুতাপ-বিষম। দশা। উপস্থিত 
হয় ॥ ৫৫॥ ৃ 

হে হ্থন্দর শেখর ! তোমার অতিপীন ও বৃত্ত রুচির উর- 
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দেশে 'শোভা দেখিয়া সকল জগতীর সতীগণ, রতিপতির 
শরাঘাতে কাপিতে থাকে, এবং তাহাদের হ্াস্তঘুক্ত অধরা- 
স্থৃতে তুমি আর্্র হও, ও [তামার অধরাম্বতে তাহার1ও আর্দ্র 
হইয়1 থাকে ॥ ৫৬ ॥ 

হে রসিকবর ! অ্তধা হুদ ও তডুত্খু লতিকা তোমার 
নাভি১৪ রোমাবলী হইয়াছে, ইহাদের চতুর্দিকে অতি রমণীয় 
স্বমনঃগণের ক্ধ নিবাস ভূমি বিরাজিত রহিয়াছে, অর্থাৎ হ্রদের 
চতুর্দিকে স্থমনঃ (সহ্গদয়) গণের যেমন রমণীয় নিবাসভূমি 
থাকে, সেইরূপ নাভিহ্রদ ও রোমালি-লতাঁর চতুর্দিক স্থমনঃ 
অর্থাৎ মালাস্ফিত পুষ্পগণের নিবাস ভূমি ॥৫৭॥ স্থভগ ! কন্দর্প 
সদ্ম সদৃশ তোমার নাভিপন্ম, বড়ই অদ্ভুত, কারণ অন্য পদ্সের 
নিশ্বে নাল উদ্ধে আনন থাকে, কিন্তু তোম'র নাভি পঁছের 
উদ্ধে নাল ও নিচে বদন। তথায় স্তনয়নাগণের নয়ন পতিত 
হইব! মাত্র সেই পদ্মস্থিত কন্দর্পের বাণাঘাত জন্য গলিত 
জল দ্বারা অন্ধ হইয়! যায়: অর্থাত অধিক আঘাত লাগিলে জল 
গলিত হইয়া নয়ন যেমন অন্ধ হয়, এইরূপ তব নাভি দর্শনে 
কন্দর্প বাণাঘাতে অনবরত জল গলিত হইয়। সুনয়নাগণের 
নয়ন অন্ধ হইয়া যায় । ৭" হে রূপনিধে ! ভ্রিজগতের শোভার 
সার সংগ্রহ পূর্বক মহাশিল্পি-বিধাতা তোমার ভ্রিবলি নিশ্মাণ 
করিয়াছেন, এই ভ্রিবলীর সহিত লগ্ন বলিয়া সত্যভাষী ধীরগণ 
তোমার মধ্যদেশকে অবলগ্ন বলিয়া কীর্তন করেন, অতএব 


৮ শশী পিপিপি শিপ পাশাপাশি পাশাপাশি 


* সুমনহ্মালাস্থিত পুষ্প ও সহ্ৃদয়গণ্। 
* + এখানে নাভীহুদ দশনে অনন্দাশ্রুর কন্দর্প বাণাঘাত জন্য বলিয়! 
উত্প্রেক্ষা । 


(২৭) 
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অন্যপুরুষের যধ্যদেশকফে যাহারা অবলগ্ন বলিয়া, থাকে, 
তাহারা মিথ্যাবাদী ও মুর্খ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ 

তোমার ব্রিক ভঙ্গের দ্বারা যে সৌন্দরধ্যাতিশয় হইয়াছে, 
তাহাদ্বারা ইহাই লক্ষিত হয়, যে অতিক্ষীণ মধ্য; অতিতুঙ্গ 
গীন বক্ষঃস্থলের ভাঁর বহন করিয়াই শ্রম বশতঃ নিজ বাম 
জাগে নত হইয়াছে ॥ ৬*॥ হে ভুবনমোহন ! তোমার 
ভ্রিভঙ্গি সময়ে মধ্য দেশের দক্ষিণ পাঁর্থখে নবলীলত1 লক্ষিত 
হইয়া থাকে, অর্থাৎ, নবলীল]1 বিশিষ্টত্ব ও ন বলীলতা অর্থাু, 
জ্রিবলী হীনত্ব এবং অবলযুক্তত্ব দুষ্ট হয়। অন্য দিকে অর্থাৎ 
বামভাগে পুক্কল বলিত্ব অর্থাৎ পুষ্টবলিযুক্তত্ব ও পুক্ষল বলবস্ব 
আছে, এই কারণ গুরুভাঁর বহন এখাঁনেই সংভব হয় ॥ ৬১ ॥ 
হে রসিক শেখর ! অশ্ব্থ পত্র বিনিন্দিত তোমার হুন্দর যে 
ভুন্দ (উদর) এখন শ্বসিত পবন দ্বারা ঈষৎ উন্নমিত ও অবনমিত 
হইতেছে, ইহ! কোন রসময় সময়ে ইন্দুবদন1 শ্রীরাধার 
মশিমালার নটন রঙগভূমি হইয়া থাকে ॥.৬২ ॥ নিকষ পাষাশে 
স্বর্ণ রেখার ম্যায় তোমার বক্ষঃহ্থলের বাম ভাগে লক্ষী রেখা- 
রূপা লতিক1, এবং স্বণাল তত্তচুর্ণ শ্রেণী তুল্য অতি সুক্মমতর 
ভূগু লক্ষম লৌম লতিক। বিরাঁজিত হইতেছে ॥ ৬৩ ॥ এ লঙ্্মী 
রেখারূপ লতিকা এবং শ্্রীবুস রেখারূপা লতিকা', ইন্দ্রনীল- 
মণি দর্পণ তুল্য তোমার বক্ষঃস্থলে স্বর্ণহার ও মুক্তাহারের 
গ্রতিবিশ্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া! থাকে ; অর্থাৎ তোমার 

স্থলের বামদিথস্তিনী লক্ষী রেখাকে স্বর্ণহারের কাস্তি 
কণার প্রতিবিশ্ব, এবং দক্ষিণদিখ্তিনী শ্ীবৎস রেখাকে মুক্তা- 
হারের কাস্তি কণার প্রতিবিশ্বরূপে মনুষ্যগণ অনুভব করিয়া 
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থাকে ৪:৬3 ॥ তোমার অন্তঃকরণশ্থিত সম্দ্ধিমান্‌ অনুরশ্গি, 
উদ্দিত শশধর-দিবাঁকর শত বিনিন্দি কৌস্তভ মণির ছলে হৃদয়ের 
বাহিরে দৃশ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু এই কৌস্তভ হইতে 
জগ্রৎ অনুরক্তত! প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥ এই ধরণী মগ্ডলে 
, কুলাঙ্গনাগণ তোমার মুল ভ্রিরেখাযুক্ত এবং একটু তিরশ্চীন 
ও কান্তি মণ্ডলীর দ্বারা মনোহর কণ্ঠ মাধুরী নিজ নয়ন দির 
পান করিয়া বাহ্ছদবার কণ্ঠ বেন করিতে অভিলাধিণী হইয়া 
থাকে ॥ ৬৬ ॥ হে স্বৈরকি্হারিন্‌! যে তুমি ভুজদগু দ্বারা ভুজ- 
ঙ্গমের শোভ1 জয় করিয়াছ, সেই তোমার পাঁণিপঙ্কজের পলাশ 
শ্রেণী (অঙ্কুলীগণ) নিজ নৃত্যকৃত্যের নিমিত্ত অল্প মাত্র আদর 
করায় লঘু মুরলীও সহসা অধর ম্ধাপান করিতেছে, ইহ! 
আশ্চর্য নছে,কারণ নিচে মহজ্জনের অল্পমাত্র আদর পাইর্লই 
সহসা অত্যুচ্চ পদে আরোহণ করিয়া থাকে ইহা সর্ধবন্র 
প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৬৭ ॥ - 

তোমারি অধর, স্মিতরূপ অম্ৃতবিন্দ্ু দ্বারা স্মপিত, এবং 
শিখর প্রভ দ্বিজগণের কান্তির দ্বার অচ্চিত, হতরাং অধর নামে 
খ্যাত হইলেও অনুরাগ ভরে অধর অর্থাৎ ক্ষুদ্র নহে, স্থতরাঁং 
কি প্রকারে বিশ্বফল তুলনারূপ পরাঁভব পাঁইতে পারে ? ॥৬৮৭ 
ছে হুন্দর! ইন্দ্রনীলমণি নির্মিত বৃক্ষের নবীন অঙ্কুর 
তাহার অগ্রত উভয় পার্খে রবিজার * শ্ামবর্ণ বুদ ছ্বয়ের 
সহিত ঈষৎ বাঁক! করিয়া যদ্দি যোজন! কর! যায়, তাহা 


» * এখানে নাসাস্থানীয় 'ইন্ত্রনীলষণি, বৃক্ষের অঙ্কুর, ও নাসাপুট স্থানীয় 
বখুবান বুদ্বদ। 


২১২ জ্রীকষ্ণভাবনাস্ৃত 1 ১২শ সশগঃ। 


হইলে তোমার নাদিক! উপমার দ্বার পুজা করিতে পারা 
যাইতে পারে ॥ ৬৯ ॥ তোমার সমসন্নিবেশ -নবপল্পব সদৃশ 
কর্ণযুগলে যে মকর কুগুলধুগ্ল, ছুলিতেছে, স্বছু গণ্ড 
মশ্ডলে পতিত তাহার উদ্ভট ছটায় অনুরাগিনী ব্রজঙ্ন্দরী- 
গণের নয়ন পতিত হইব মাত্র তাহার চাঁকৃচিক্য দ্বারা 
অন্ধ হইয়া যায় ॥ ৭* ॥ হে রসিকেন্দ্র! তোমার ঝৌব্রছয়, 
রমিকতা, লীস্তয, কুচি, সত্যসন্ধতা, সারগ্রাহিতা প্রভৃতি নিজ 
ধর্শ্ের বিন্দুদ্বারা মীন, খগ্জন, অন্বুজ, চকোর ও ষট্পদ্র প্রভৃতিকে, 
কুতার্থ করিয়াছে, অর্থাৎ তোমার নয়নরূপ রসিকতার সিন্ধু, 
নিজ রসিকতা বিন্দু দিয়া মীনকে কৃতার্থ করিয়াছে, স্ততরাৎ 
ম্লীনের সহির্ত তোমার নয়নের তুলনা কিরূপে হইবে ? অর্থা 
মীনের নিজ্ঞাশ্রয় সলিলে এতই রসিকত্ব ( প্রেমিকতাঁ) যে 
সলিল হইতে বিয়োগ হুইবামাত্র মীন জীবন হারাইয়া থাকে, 
এইরূপ মীনের যে প্রেমিকতা, তাহা তোমার প্রেমিকতা' 
সাগরের বিন্দুমাত্র, শতরাঁৎ অতি ছুরবগাহ গভীর সাগরের 
সহিত তীয় বিন্দ, তূলন] হয়, ইহ! কখন মুখেও আনিতে 
পারা যায় নাঃ খঞ্জনাদির সম্বন্ধে এই কথা, অর্থাৎ খঞ্জন 
পাখি নাচিতে জাঁনে বটে, কিন্তু তাহার সেই নৃত্য, তোমার 
নয়নের নৃত্য মাধুরী, সাগরের এক বিন্দুষান্র, এবং অন্বুজ, 
ক্ুচিমণ্ড পদার্থ বটে, কিন্তু তাঁহার সেই রুচি, তোমার নয়নের 
রুচি সাগরের এক বিন্দু, ক্ৃতরাং' ইহারাও তোমার নয়নের 
সহিত তুলনা লাভ করিবার যোগ্য নহে, চকোরের যে 
ভ্যলন্ধত১ তাহা তোমার নয়নের সত্যসন্ধতারুপ জুল 
রাশির একবিন্দু,, অর্থাৎ তোমার নয়ন, তোমার অন্ুরাগিশী 
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প্রিয়াগ্রের বদন চন্দ্রের কান্তি সৃধ! পান করিয়া যেমন প্রাণ 
ধরিয়া থাকে, এইরূপ চকোরদ্িগকে নিজ সত্যসন্ধত। দিদ্ধুর 
বিন্দু দিয়া কৃতার্থ করিলে, চকোরগণ কেবল চন্দ্রের স্ৃধা। 
পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে, স্ৃতরাং 
. ভাহারাও তোমার নয়নের ' সহিত তুল্য হইতে পারিল 
না ।, তোঁমার নয়ন সারগ্রাহিতার সিন্ধু, নিজ বিন্দুদিয়া 
ভ্রমরগণে কৃতার্থ করায় তাহার! সারগ্রাহী হইয়াছে, অর্থাৎ 
. পুষ্পের সারাংশ মধুগ্রহণ পূর্বক অসারাংশ পরিত্যাগ করিতে 
শিখিয়াছে, স্ৃতরাং তাহাঁরাও তোমার নয়নের সহিত তুল্য 
হইতে পারিল না ॥ ৭১ ॥ 
হে রসিকেন্দ্র! তোমার নয়নযুগল শ্রুতি বর্তবর্তি* *% 
হইধাও মত্ত হইয়াছে, এবং সর্বদা সতীদিগের সতীত্রত 
ংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং ভ্রমর তুল্য লম্পট, এবং 
অনুরাগ সাগরের উচ্ছলিত জল তরঙ্গে মগ্ন হইয়া যেন 
থাকে ণ*1 ৭২ ॥ হে কৃষ্ণ ! তোমার চঞ্চল চিল্লীরূপ ধনু ধারণ- 
কারী মনোজম্মার পুষ্প নিশ্মিত ভ্রমরযুক্ত ন্বর্ণান্কিত অর্দচন্দ্র- 
বাণই তোমার চঞ্চল অলকাবলী বেগ্টিত*গোরোচনা তিলক ' 


* যে শ্রুতি বর্মবন্তি হয় অর্থাৎ যে বেদপথান্ুগামী সে কখন মত্ত ও সতীর 
সতীত্ব ধৃংসী হয় না, তোমার নয়ন শ্রুতিবর্সবর্তি হইয়া মত্ত হুইয়াছে, ও 
সতীগণের সতীত্ব ধংস করিতেছে, এই কথ। বলায় বিরোধ হইল । প্রন্কত পক্ষে” 
শ্রুতিবর্মবন্তী অর্থাৎ নয়ন কর্ণ দীমাপর্য্যস্ত গামী ইহা সমাধান । 


*. +*এখালে সর্বদা জলপুর্ণকূপে নেত্র ছয়ের যে প্রতিতি হয়, তদ্বিষয়ে ইহা 
: উত্প্রেক্ষা । 
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রঞ্জিত ললাট হইয়াছে, যাহ! একবার মাত্র অবলোকন-করিয়া 
কোন রমণী না! কম্পিত হয় ?1॥ ৭৩1 হে মনোহর! তোমার 
এগুলি কেশ নহে, কিন্ত কন্দর্প ভূপতি, ম্থগনাভি ও শুচি- 
রসের দ্বারা ম্বপাল তন্তু সকল অঞ্জিত করিয়া (অর্থাৎ 
ছোপাইয়া ) নিজ চাঁমর করিয়াছে, যদি কেহ কহেন, এতাদৃশ 
সথণাল তন্ত কেন কুটিল হইল, তাঁহার উত্তর-_কুটিল কন্দর্পের 
এইরূপ গুণ, তাহার সঙ্গে যে বস্তর সম্বন্ধ থাকে, তাহাই 
কুটিল হয় ?॥ ৭৪ ॥ র 

তোমার নিখিলাঙ্গস্থিত রূপের উত্কর্ষরূপ যশঃ, মন্দহা্থ্- 
রূপ শরীর ধারণ করিয়া তোমার মুখমণ্ডলে উদিত হইয়া 
সফন্ত ভূবনাধিপ্র ব্রহ্মাদির অন্তঃকরণের মধ্যেও নিজ লোহিত 
বিস্তাধ় করিতেছে স্* ॥ ৭৫ ॥ 

হে ব্রজমীন জীবন ! হে জগদ্বিমোহন, তোমাকে আমি 
এইরূপ স্তুতি করিলাম, কিন্তু তোমার যে জীবিতেশ্বরী 
জ্ীরাধিক1 কান্তিকনিকা বিকীরণ করিয়া তোমাকে মোহিত 
করিতেছেন, আমি ইহাকে কিরূপে স্ততি করিব ?॥ ৭৬ ॥ 

ললিত ভ্রিভঙ্গ সময়ে তোমার অঙ্গে হেলনা দিয়! 
তোমার যে জীবিতেশ্বরী দাঁড়াইয়া আছেন, ইহার রূপাঁদির 
মহিমা কীর্তন পূর্বক স্ততি করা আমার সাধ্যাতীত 
হইলেও কিছু স্ততি করিতেছি শ্রবণ কর-_বাহলীক দেশস্থ 
“অতিরিক্ত নিবিড় কুসুম দ্রবযুক্ত অধোমুখ কমলদ্বয়। এবং 
কুহ্থম সাঁয়কের হে তুনের উ্পরিবন্তি ছুইটা মণিসম্পুট, এবং 


সস্পসপাপাপাপাসাপি 


* অর্থাৎ ব্রঙ্গাদি তোমার শ্রীমুখস্থ,মন্দহান্ত সর্বদা ধ্যান করিয়। থাকেন । 


১২শ সগগঃ। স্ীকৃঞ্ভাবনাস্তৃত । ২১৫ 


ক্রমগীন হেমকান্তি একমুলবর্তি সমসন্লিবেশ ছুইটী অধোধুখ 
কদলীতরু, এবং অন্ত কূপ, এবং তাহার বর্ত,লাকার তর 
ভ্রিতয়ের দ্বারা বেষ্টিত আক্ঠশ, যাহার মধ্যদেশে স্মরলেখা! 
পংক্তি বিরাজিত এতাদৃশ একটি ললিনের দল, এবং অব্যব- 
হিত ছুইটা দাঁড়িত্ব, কিশলয়যুক্ত স্থণালু লতাধুগল, এবং 
শুঙ্খ, রান্ধুলীর ফুল, এবং নবীন কুন্দকোরক, তিল ফুল, অলি 
ও পল্লব দ্বারা অর্চিত, সকল কলাযুক্ত শরদিন্দু, যমুনার 
,সুক্ষম প্রণালীযুক্ত মেঘসমূহ, সংগ্রহ পূর্বক কলবেতা৷ বিধি 
ভোঁমার নিমিত্ত শ্রীরাধিকারপা নবকেলি-কক্পলতিকা স্থপ্তি 
করিয়াছে ₹ ॥ ৮২ ॥ 
হে দেবি! প্রীরাধিকে ! আমি তোমার প্দ নখরগণকে 
প্রণাম করি, এই পদনখর উচ্ছলিত কিরণ দ্বারা খণ্ডিত চন্দ্র 
নিন্দা করিতেছে, এবং তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিয়া! লজ্জা 


* এখানে ভজিদ্বারা কুন্কুমাক্ত অধোমুখ কমল প্রভৃতি শ্রীচরণ প্রতৃভির 
উপমাবোধক। অর্থাৎ কমলের সঙ্গে শ্রীচরণের,কামের স্বর্ণ তুনের সঙ্গে জক্ঘার, , 
মণি সম্পুটের সহিত জামুর, কদলীর সহিত উরুর, অমৃত কূপের সহিত নাভির, 
এবং তদদীয় তরঙ্গ ত্রিতয়ের সহিত ত্রিবলীর, আকাশের সহিত কটির, ললিনেক 
একপত্র সহিত উদরের, এবং তন্মধ্যবর্তিনী স্মরলেখ! পক্তির সহিত রোমা- 
বলীর, অব্যবহিত দাড়িদ্বের সহিত স্তন যুগলের, কিশলয়যুক্ত ম্বণাললতা- 
যুগলের সহিত করপল্লবযুক্ত বাহুর, শঙ্খের সহিত কণ্ঠের, শরদিন্দুর সহিত , 
মুখের, তিল ফুলের সহিত নাসার, কুন্দ কোরকেরু সহিত দস্তের, বাদ্ধুলীর * 
ফুলের সহিত অধরের, অলির সহিত গমলকের, পল্পবের সহিত কর্ণের, 
স্রেঘের সহিত কেশের, ও যমুনার সুশ্ষ,প্রণালীর সহিত বেণীর তুলন। করা 
'স্বাছে । 


পাপ 


২১৬ শীকৃঞ্চভাবনাম্বৃত | ১২শ সগঠি। 


বশতঃ অবনমিত বদন। হইলে প্রীহরি তোমার এক" বদনের 
প্রতিবিদ্ব প্রতি নখরে দেখিয়া থাকেন । 

হে রসিকেন্দ্র! এই যোগ্রপীঠে তুমি ফ্খন আরোহণ 
করিয়াছ, তখন হইতে এই অস্ট সখীর যথাযোগ্য স্থানে 
আরোহণ করায় অপরূপ শোভা হইয়াছে, হে রমিকদ্বয়! 
তোমর! শ্রীবোগপীঠে পুর্ববাভিমুখী হুইয়া বিরাজিত হইতেছু, 
তোমাদের সম্মুখে অষ্টদল পদ্ম সদৃশ যোগগীঠের পূর্ববদিখস্তি 
দলে শ্রীললিতা থাকিয়া তোমাদের ছুই জনের বদন কমলে 
পতিত মধুব্রত সমুহ করধূত কমল চালন দ্বারা নিবারণ 
করিতেছেন । এবং ললিতার দক্ষিণ পার্খে তুঙ্গবিদ্যা এবং 
উদ্ভর পার্থে ইন্দুলেখা,অর্থাৎ ঈশান কোনবন্তি দলে তুঙ্গবিদ্যা, 
এবং অগ্নি কোনবর্তি দলে ইন্দুূলেখা বীণা বাজাইতেছেন। 
অয়ি! জ্রীরাধে ! হেরুষ্ণ! ভোমাদের ছুই জনের দক্ষিণ 
দিকে বিশাখা, এবং বাম দিকে চিত্রা থাঁকিয়া চাঁমর চালন 
দ্বারা তোমাদের পরস্পর দর্শন জন্য যে ঘণ্ম বিন্দুর উদয় 
হইতেছে, তাহা বিলুপ্ত করিতৈছেন। অর্থাৎ উত্তরদিগর্তি 
দলে বিশাখা, এবং দক্ষিণদিধর্তি দলে চিত্রা রহিয়াছেন | 
এবং তোমাদের ছুই জনের নিকটে বায়ুকোণের দলে 
রঙ্গদেবী, ও নৈঞ্ধত কোণের দলে স্থদেবী থাকিয়! শ্বয়ং 
অশ্রু বিসঞ্জন করিতে করিতে বসনাঞ্চলের দ্বারা তোমাদের 
ছুই জনের প্রণয়াশ্রুঃ মা্জন.করিতেছেন। এবং তোমাদের 
পুষ্ঠ দেশে থাকিয়া, অর্থাৎ পশ্চিমদিথর্তি দলে থাকিয়! 
চম্পকলতা, তোমাদের মুখ কমলে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে 
হেমকাঁন্তি তান্বুল বীটি প্রদান করিতেছেন । 


১২শ সর্গঃ ৷ জরীকৃষ্চভাবনামত | ২১৭ 


যাহারা প্রণয় পর্ববতরাজ হৃদয় ধারণ করিয়া! অতি ভারে 
আকুল] হুইয়া তোমার রূপ জলনিধি ও কেলি-জলনিধিতে 
সাহস করিয়া সম্ভরণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই এই 
অঙ্গনাগণ সহসা! জলনিধি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং 
ইহ্াদিগকে অনঙ্গ নক্রে ধারণ করিয়াছে ।% যাহাদের দুরব্তিনী 
পদবী,সিন্দুজা ও অদ্রিজা প্রভৃতি অন্বেষণ করিতেছেন, সেই 
আত্মঘাতিনীগণের গুণাদি বর্ন করা আমাদের উচিত নহে । 
এই প্রকার বর্ণন করিতে করিতে লদ্ধবণণ ণ শুক বিবর্ণ 
হইল, পু এবং বাকৃরুদ্ধ হইল, হ্ৃতরাঁ আর বর্ণন করিতে 
পারিল না, শ্রীকৃষ্ত, শ্রীরাধিকার মহিমা স্মরণ ও বর্ণনে শুকের 
বিবর্ণতা ও বাক্‌ স্তম্তন দেখিয়া ভ্রীরাধিকানুব্লাগী বলিয়া 
শুকে অবগত হইয়া বিপিন পালিকা বুন্দাদেবীকে তদধস্থা 
দেখাইয়া শৌস্তন (আন্গুর) ফল ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত 
করিলেন ॥ ৮৩৮৯ ॥ 

এই গুক ভব্য স্থহৃদালি পারিষদ্গণের অর্থাৎ ললিতা 
প্রভৃতির) অভিনন্দনে অতি সৌভাগ্যাস্পদ হইল, কারণ এই 
কুৃতীই ভাগবত মাধুরী অর্থাৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী 


* এখানে অত্যন্ত তিরস্কত বাচ্য ধ্বনি দ্বারা ইহাঁদের সদৃশ সৌভাগ্য 
শালিনী আর কেহ নাই, ইহাই ব্যক্ত হইল। 

+ লব্ববর্ণ হইয়া! বিবর্ণ হওয় বলার, এখানে বিরোধাভীস অলঙ্কার হই- 
স্বাছে। লব্ধবণ অর্থাৎ বিচক্ষণ এই অর্থে'সমাধান। 

$£ ভাগবতবক্তা শুকদেব ভব্য সুহৃন্ুণ্লীর সঙজান়্ শ্রীভাগবত মাধুরী 
“অস্ৃভব করাইয়া রাজা পরীক্ষিতকে আপনার করিক্জাছেন। এইবূপ আর 
একটী অতিরিক্ত অর্থ এই শ্লোকে পাওয়া যায় । 


(২৮) 


২১৮ শ্রীকষ্চভাবনাস্বত । ১২শ সর্গঃ 1 


শ্রীরাধ! দেবীর মাঁধুরী অনুভব করাইয়া! আঁপনাঁকে পরীক্ষিত 
করিয়াছেন । যেহেতু গুণীগণ পরীক্ষা দিয় সভাঁজন কর্তৃক 
অভিনন্দন পাইলেই লোক সৌভাগ্যাম্পদ হয় ॥ ৯০ ॥ শুকের ' 
বর্ণন শেষ হইলে, শ্রীরাধিক। কৃষ্ণের করকমলম্ছ হংসিকাঁর 
ম্যায় বল্লকী (বীণ ) মুরলিকা বাজিয়া' উঠিল, অর্থাৎ 
শীরু্ণ মুরলী বাঁজাইলেন, এবং শ্্রীরাঁধা বীণা বাজাইতে 
লাগিলেন । সেই বীণ' ও বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বোধ 
হইল--কল গানের বর-কৌশলাবধি পরস্পরকে জানাইয়। 
জিগিষার জন্য পরস্পরের হস্তে বীণা ও মুরলি বাজি- 
তেছে ॥ ৯১ ॥ প্রথমতঃ শ্রীরাধারুষ্ের হস্তস্থিত বীণা ও 
মুরলীর গানে ভঁল, প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হইল, ও প্রস্তর, জলত্ব প্রাপ্ত 
হইল; ইহা! অতি সামান্য কার্য; কিন্তু সত্য লোকস্থিত অভেেদ 
দর্শী মুনিগণের অতি কঠিন হৃদয়রূপ বজ্জ দ্রবীভূত হইয়। 
বর্ধাছলে পৃথিবীর উপরি 'পতিত হইতে লাগিল ॥ ৯২ ॥ 
বীণ। ও মুরলী গাঁন সমাধ। করিয়! শ্রীরাধাকৃষ্ণ রত্রমন্দিরে 
প্রবিষ্ট হইয়া! পরম স্থখময় হবরতশয়নে উপবিষ্ট হুইয়? যে 
স্মর সিচ্ধু প্রকটিত ফরিলেন, তাহার তরঙ্গে মগ্রা হইয়া! ললি- 
তাদি সখীগণ বাঞ্ছিত লাভ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥ 
জ্রীরাধিক! কৃষ্ণের পরিজনগণ তীহাদের জন্য কুহম দ্বারা 
কাঞ্চী কুগুল হার মুকুট কটক প্রভৃতি অলঙ্কার, এবং কুম্তমের 
দ্বার গৃহ ও গৃহ মধ্যে পুষ্পতল্প, পুষ্পের ছত্র ও নানাবিধ লতা, 
নানাবিধ বৃক্ষ ও নানাবিধ ম্থগ পক্ষি নানাকলা প্রকাশ করিয়। 


* বীণা ও মুরলীতে মললার রাগ গান করাক্স যে বর্ষা হইতে লাগিল ইহা 
তদ্বিষস্ে উতপ্রেক্ষ! | 


১২শ সর্গঃ। শ্রীকষ্চভাঁবনাম্থত | ২১৯ 


নিম্মীণ, করিয়! তাহাছাঁর1 শ্রীরাধাকষ্ণের সেবা করিলেন, 
শ্রস্টামস্থন্দর ও শ্ীব্ষভানু রাজনন্দিনী পুষ্প নিকেতন মধ্যবর্তি 
' পুষ্প শয্যায় উপবেশন করিয়া বন্য ফল মুল ভোজন করিয়! 
তান্বুল ভোজন করিলেন ॥ ৯৪ ॥ 


ইতি শ্রীকষ্ণভাবনামতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিষ্বনাথ চক্রেবর্তি-ঠকুর-মহাঁশক্ছ- 
কৃতৌ কলিপাবনাবতার জ্রীমদদৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
জীরাধিকানাথ গোস্বামিকতান্ুবাদে কল্প তরুতল- 
লীলাম্বাদনোনাম দাদশসর্গঃ | 


শ্রীরুঞ্চভাবনাম্বত মহাকাব্য । 
ভ্রয়োদশসর্গঃ | 


পপ 0 সত 
॥ 


| মধুপান লীলা । 


এনজ নয়ন শ্রীকৃষ্ণ উৎসব পরবশ হইয়া পুনরায় 
৫১ ক] বৃন্দাবন ভ্রমন করিতে করিতে হেমস্তেষট 
| নামক বনভাগে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে 
1711, তরুগণের ঘন ছায়াচ্ছন্ন যে পথ দিয়া প্রীগ্ 
৯৫ ৪ ভয়ে চলিতে ছিলেন, সম্প্রতি শীত ভয়ে তাঁহ। 
পরিন্যাগ করায় বোঁধ হইতে লাগিল--এঁ পথ যেন শউ্কু্চ 
বিয়োগে ক্লান হইয়া গেল, অর্থাৎ মনুষ্যগণের গমনাগমন 
বিরহে যেরূপ তৃণাদি' উৎপন্ন হইয়া পথ অগম্য হয়, এইরূপ 
শ্রীকুষ্ণ ত্যাগ করিবা মাত্রই পথ হর হইর ক্লান হইয়া 
গেল ॥ ১॥ 
হেমস্ত খতু ব্রিপুল নিতম্ঘিনী দির প্রভৃতির নিকট 
সাক্ষাৎ হরি সঙ্গমের ন্যায় হইল, কারণ সম্প্রতি হেমন্তে শীত- 
ভয়ে গাত্রে বস্ত্র দিয়া ইহারা যেমন নিজ নিজ বপুঃ সংকোচ 
করিতে লাগিলেন, হরি সঙ্গমেও বাম্য বশতঃ সেইরূপ গাত্রে 
বস্ত্রদিয়া তন্ুসংকোচ করিয়া! থাকেন। এবং শীতভয়ে যেমন 
রোমাঞ্চিতা এবং যুখে সীৎ কার করিতে লাগিলেন, হরি সঙ্গমে 
এইন্ধপ রোমাঞ্চ ও সীৎকার ইহাদের স্বভাব সিদ্ধ। সম্প্রতি 
শীতভয়ে দুই জানু যেমন স্থুমংহত ভর্থাৎ একত্র করিতে 'লাখি- 


১৩শ সর্গঃ| শ্ীকৃঞ্চভাবনাস্কৃত। ২২১ 


লেন, এইরূপ হরি সঙ্গমেও প্রথমতঃ বাম্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
লাম্পট্য "ভয়ে স্থসংহতজানু হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥ 
জীকৃষ্ণ জ্রীরাধিকাঁকে কহিলেন হে সখি! তুষার 
কিরণের অংশ রজনী এই হেমন্ত কালে বদ্ধিত হইতেছে, এবং 
সুর্য্যের ভাগ দিন, দিন দিন ত্রান্দ হইতেছে, অতএব সুর্য্যের 
কিরণ হীনবল হইয়। গিয়াছে, এবং তেশমার শম্পা সদৃশ 
তনু প্ুতোতকম্পা হুইয়! অতনুদ্ধত *%* হইতেছে । হে কান্তে ! 
হিমমহিম দ্বার পরে ষে কি দশ! পাইবে, তাহ1 বলিতে পারি 
না। হে মনোহারিণি ! তোমার শীতোচিত নিবাসের নিমিত্ত 
শুকলিকাঁলি ণ* দ্বারা যাহা ঈষৎ উষ্ভীকৃত হইয়াছে, সেই 
আমার অতি নিভৃত হৃদয়রূপ ভবনে ক্ষণকাল জাঁড্য পরিত্যাগ 
পুর্ববূক শীত্র প্রবেশ কর” ইহা বলিয়াই অতি বলবৎ ভূজযুগল 
দ্বারা শ্রীরাধিকাঁকে ঈষত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩॥৪ ॥ 
তখন বারে বারে নানা বলিয়। নিশেধ করিলেও প্রিয়তম 
শ্রীকৃষ্ণ নিজ রসিকা বল্লভা শ্রীরাধাকে দৃটঢ়রূপে ভূজযুগল দ্বারা 
ধারশ করিয়া বক্ষঃস্থলে নিবদ্ধ করিলেন। বক্ষঃস্থলে ধারণ 
সময়ে শ্রীরাধার উরুদেশের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের রসনাবন্ধ 
শীখিল হইলে, শ্রীরাধার উরুদেশাঘাতরূপ অত্যন্ত লঘুতা 
প্রাপ্ত হইয়। যেন তত্রস্থ বংশী রোষ বশতঃ ভূমিতলে পতিত 
হইল ॥ ৫ ॥ 
ললিতাদেবী ভূমিতল হইতে রী গ্রহণ করিয়া! কহিতে 
লাগিলেন-_হে কঠিনে ! মুরলি ! তুমি ননিরস কান্ঠ জাতি 


শিপ শী শশা পাটি ৪ তা কউ ২১ শীট শশী শশী শীিশশিটি 


* অততনুন্ধতা-_অত্যপ্ত কম্পিত! ও মদনে কম্পিতা ] 
+ উৎকলিকালি--উৎকঠ! সমূহ এবং উৎকগাসুক্ত সখী । 


২২২ শ্রীকৃষ্ভাবনাস্থত । ১৩শ সর্গ2 | 


হেতু শতকালেও শীতা, কখনও তুমি উষ্ণ নহ, মধুর গান কর! 
মাত্র একটি গুণ থাকিলেও তুমি বহু দোধযুক্ত । হে বিশ্বো- 
দ্বেজিনি ! তুমি তছুচিত ফল লাভ কর, ইহা! বলিয়! নিজ 
বেশীর অগ্রে বাঁধিয়া রাখিলেন। এই ঘটনা মুরলী স্বামী শ্রীকৃষঃ 
স্মর মধুমদে মত্ত থাকায় কিছুই জানিতে পারেন নাই । 

শ্ীরাধাকৃষ্জ (হ্মন্ত খতুতে বন ভ্রমন করিতে করিতে 
শীতে কাতর হইলে বিপিনপালিকা বৃন্দাদেবী পরমানম্দ 
ভরে সকলকেই অরুণ, কপিশ, শ্যামবর্ণ ও স্বর্ণ রস রঞ্জিত 
নীশার (রাজাই) নামে প্রসিদ্ধ শীত বস্ত্র ্রদান করিলেন ॥৬॥ 

হেমন্তেষ্ট বনে ভ্রমন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাঁধি- 
কাকে কহিলেন__হে কান্তে ! কুরুবক ও বঝিন্টি এবং কুরু- 
ন্টকু পুষ্পসমুহ তোমার হৃদয়ের ও তন্ুর এবং হৃদয়স্থিত 
কন্দর্পের কান্তি ধরিয়াছে, অর্থাৎ কুরুবকগণ রক্ত কুস্থম ছলে 
তোমার অনুরাগি হৃদঢ়ের কান্তি ধরিয়াছে, বিপ্টিগণ পীতবর্ণ 
কুম্থম ছলে তোমার তনুর হেমকান্তি ধরিয়াছে, এবং কুরুণ্টক- 
গণ শ্যামবর্ণ কুম্থমস্থলে তোমার হৃদয়স্থিত শুঙ্গারাত্মক কন্দর্পের 
শ্যাম কান্তি ধারণ*করিয়াছে। অতএব অনল্প প্রমোদ সহ এই 
বৃন্দাবনে সদ1 বিরাঁজিত এই কুরুবকাদি কুসুম সমূহের মাল! 
কি আমাকে স্পৃহাযুক্ত করিতেছে না ? ॥ ৭॥৮॥ 

হে মহিলে রাধে" এই নারাঙ্গা নাম লতাকে দেখ, এই 
অতি গর্তিনী তোমার সম্মুখেও নিজ ফলযুগল গোঁপন করি- 
তেছেনা। অতএব কঞ্চকী হইতে নিজ কুচন্ুষম! যদি 
করাগ্র দ্বারা অল্পমাত্র প্রকট কর, তাহা হইলে এখনই লজ্জা 
সাগরে এই লতা। পতিত হইবে, অর্থাৎ হে রাধে ! তোমার 


১৩শ সর্গ2॥ শ্রীকৃঞ্চভাবনাম্ত । ২২৩ 


কুচশোভা,ন! দেখিয়া নারাঙ্গালতা নিজ ফলযুগলের গৌরব 
করিতেছে মাত্র, যদি একবার দেখে, তাহা হইলে ইহার সকল 
গৌরব ধ্বংস হুইয়! যাঁইবে ॥ ৯॥ 

এই বাক্য শ্রবণে স্বৃছু হাসিয়া শ্রীরাধা কুটিল নয়নে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একবাঁর নিরীক্ষণ করিলেন, তাহাঁতেই 
শ্রীকৃষ্ণের নয়ন যেন অস্তাভিষিক্ত হইল। পরে শিশির 
স্থখদ নামক বনভাঁগে গমন করিলেন । তথায় নিখিল 
পন্মিনীগণে অবিরত রবি কিরণ আকাশ হইতে আসিয়া সখী 
করিয়া! থাকে ॥ ১০ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_হে রাঁধে ! আশ্চর্য্য দেখ ! বোধ হয় 
তুমি জান, রবি বিদ্ধ্যাচলের প্রতি পক্ষ, এই ক্লারণ বিদ্ধ্য- 
বাদিনী ভুর্গা বিদ্ধ্যের প্রীতির নিমিত্ত রবি পরাভবার্থ মিজ 
জনক হিমাঁলয়কে জানাইলে হিমালয়ের হিমরূপ সেনাগণ 
সূর্য্য পরাভব করিবার নিমিত্ত নিরন্তর ধাবমান হইতেছে, 
তন্দর্শনে ভীন্ত সুর্ধ্য সাহাধ্য প্রার্থী হইয়া! নিজ তনয়-যমাঁধি- 
কৃত দক্ষিণ দিগ্সগুলে আগমন করিয়া বলশালী হুইয়! যেমন 
উত্তরাভিমুখী হইয়াছেন, তাহা দেখিয়1 হিমালয়ের শিশির 
সেনাগণ স্ব বিক্রম সমূহ একটী কৃত করিতেছে ।% 

এই প্রকারে কৌতুকের সহিত শিশির খতু বর্ণন করিতে 
করিতে ললনাবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ, কুন্দকুহ্ুমচয় দেখিয়া! পরমানন্দ 
লাভ করিলেন। পরে শ্রীরাঁধার কুহ্ছম প্রসাধন নিশ্মীণ করি- 
বার জন্য চয়ন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া উ্ীরাধা কর 
দ্বারা স্মিত বলিত বদন আবরণ করিলেন এবং নাঁসিকাঁও 


পাপা আই শিশীশপপপা 


ক ইহ1 মাথ মাসে শীতাঁধিকোর বে 1, 


২২3 শ্রীকৃষ্ণভাবনাম্বত । ১৩শ সঞ্গঃ | 


প্রকুনন করিয়া সখীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কুম্থমিত কৌন্দী-স্পর্শ 
দেখাইতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ ১২॥ 

শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়। গ্রীরাধিকাঁকে কহিলেন-_-হে রাঁধে ! 
স্ব হীস্ত মিশ্রিত লজ্জায় আবৃত ঘ্বণ। ব্যঞ্জক বদন করতলে 
আচ্ছাদন পুর্ববক, নিজ সরীদিগকে কি নিমিত আমাকে 
দেখাইতেছ £ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলেও হসিতমুখী, 
শ্রীরাঁধা কোন প্রতি উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন কুন্দ- 
লতার সম্দুখে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ ললিতা কহিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন--হে মাধব ! ভ্রিভুবনের লোকে তোমাকে পুণ্যশ্লোক 
বলিয়া ঘোষণ। করিয়া থাকে, তুমি কেন অত্যন্ত উতকঞ্ 
সহকারে এই পুণ্পিনী কুন্দলতাকে স্পর্শ করিতেছ ? তুমি 
ইহার ইউ বস্ত, স্থতরাং তোমাকে এ নিবারণ করিতে পারি- 
তেছে না, যেহেতু এই অতি ম্বছুল। কুন্দলতা অতনুশিলিমুখা- 
ক্রান্তা *% হইয়! ব্লাস্তা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ 

কুন্দলতা কহিলেন-_হে ললিতে ! তোমাদের মত শুদ্ধা 
রমনী ইহ জগতে কোথায় কে আছে £ তোমরা! কুলধম্ম মণ্ধ 
ব্যথার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছ। ভবাঁদৃশী রমণাগণ নিজ 
সম! রমণী ইহ জগতে কুত্রাপি পাইবে না, অতএব তোমার! 
এই লতাঁজাঁতিতে অন্বেষণ শ্রম বুথ! করিতেছ ॥ ১৫ ॥ 

এই কথা যেমন কুন্দলতা বলিলেন, অমনি সকলেই 
সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন এরং ্রীরাধিকা কহিতে লাগিলেন, 
«হে লখীগণ ! আঁমাঁদের মৃধ্যে কেবল একজন কুন্দলতা মাত্র 


পপপিপপশশাশশাশ শশী এপি শশী শপ শশী শিপ পাপী সিপীপাতিসশাপিপাীপাশীশপিপপ পিপিপি 


« অতন্ুশিলিমুখা ক্রাস্তা--স্থল ভ্রমরগণ কর্তৃক আজ্রাস্তা এবং ম্দ্রন বান 
আক্রান্তা । 


১৩শ সর্গহ ৷ জকৃষ্ণভাবনাস্থত | ২২৫ 


আপনাকে শঙ্কাস্পদ করিয়া মানিতেছে, আমরা কুন্দনামক- 
লতার বার্তা বলিলাম, তাহাতে কুন্দবল্লী অত্যন্ত কোঁপ 
“করিল, অতএব অমল বুদ্ধি সভ্যগণ ইহার কারণ নিশ্চন্ন 
করুন” ॥ ১৬ ॥ 

ভরাধাদির যে পরিহাসাখুত শ্রুতিরও অগোচর, তাহ! 
শ্রুতি দ্বারা পান করিতে করিতে শ্রীকুষ্ণ বসন্ডস্থখদ নামক 
স্থানে আগমন করিলেন । ষে স্থান রসালবৃক্ষ শিখরের অস্কুর 
হইতে ক্ষরিত মধুকণ। দ্বার! ক্রিন্ন অতএব স্থিন্ন ॥ ১৭ ॥ 

হ্রীকৃষজ কহিলেন-__হে রাধে! এই স্থানের বিটলীগণ 
গৃহী, এবং লতাগণ তাহাদের গৃহিণী, ইহারা ফল পুষ্প প্রভৃতি 
দ্বারা পুর্ণ সম্পত্ভিযুক্ত হইয়া শুভ মধুদিনে পরববাৎয়ব 
করিতেছে, অর্থাৎ, গৃহস্থগণ পর্বদিনে অর্থাৎ অমবন্থা 
পৌর্ণমাসী প্রভৃতিতে যেমন শ্রাদ্ধাদি উত্সব করিয়! থাকে, 
এইরূপ ইহারাও পর্ধের অর্থাৎ গ্রশ্থির উত্মব অর্থাৎ উৎকৃষ্ট 
গ্রনব কর্মরতেছে |! এবং পরভূত প্রভৃতি দ্বিজগণ নিজ 
জীবিকার জন্য ইহাদের বাঁটীতে মধুর নুতির সহিত সহর্ষে 
পুনঃ পুনঃ অটন করিতেছে ॥ ১৮ ॥ 

হে রাধে ! এই ভূমির রাঁজ1 মদন, মন্ত্রী মধূঃ এবং নিখিল 
বিজয়ী মলয়ানিল সেনাপতি, ও ভ্রমরগণ গুগুচর, পিকরূপ 
সভাসদগণ দপণ্ডাধিকারী, এবং অদক্ষিণা ব্রজকুল ললনাগণ 
দণ্ডনীয়, এবং গিরিগহ্বর কারাগুহ । 

হে কান্ডে অশ্তে দেখ নিখিল পর্ববতগণের চিরশক্রু 
ইন্দ্রকে নিরাস করিয়া এই গোঁবদ্ধন সমস্ত পর্বতের রাজা 
হইয়াছেন? যেহেতু হুমেরু" প্রভৃতি পর্বতগণ মহারাজ1- 

(২৯) 
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ধিরাজের অগ্রে নিজ বৃহদ্বপুঃ প্রকটিত করা অনুচিত বিধায় 
নিহৃুত বিগ্রহ হইয়া নিজ নিজ কান্তি দ্বার গ্নোবদ্ধনের 
উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ | 

হে রাধে ! এই গোবদ্ধনে মের, হিমালয়, বিজ্ধ্য ও 
কৈলাশ পর্বত নিজ নিজ ধন ফর দিয়াছেন, এ দেখ ! গোব- 
দ্ধনের ্থবর্ণময় "%শ্থ হইতে স্বংস্থা জাহৃবী প্রবাহিত হই- 
তেছেন, ইহা! সদ চিহ্ন, এবং এই গোবদ্ধনের গুহাগণ 
হিম সম্বলিত হইয়! বিদ্যোতিত হইতেছে, ইহা। হিমালয়ের 
চিহ্ধ, এবং গোঁবদ্ধনের এই উচ্চ শিখরগণ রবির পথ রোধ 
করিতে অভিলাষ করিতেছে, ইহ বি্ব্যের চিহ্ন, এবং এই 
সকল রজতময় প্রস্তর দ্বারা আমাদের সিংহাসন রহিয়াছে, 
ইহা, কৈলাসের চিহ্ন ॥ ২১ ॥ হে সখি! রাধে! এই গ্রিরি- 
রাজের নিকটস্থিত রাঁসৌলী নামে খ্যাত রাসম্থলা, তোমার 
প্রতিরজনী-জাত কেলি বিলাস কলার স্থান, অতএব ক্ষণকাল 
এখানে বিশ্রাম কর, ইহ! বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করিলেন । 
পরে ইহাদের বন ভ্রমন ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্‌ বিপিনাধিপা! 
 বুন্দাদেবী মধু আনৃয়ন করিলেন ॥ ২২ ॥ 

শ্রীরাধা রজত পাত্রে নিহিত মধুর উপরি নয়ন নিধাঁন করিয়! 
এই মধু কেমন হ্থন্দর, ইহ বলিয়া তথায় পতিত প্রিয়তমের-মুখ 
প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, এবং মধু অপেক্ষা (্রয়তম 
মুখন্থধা অধিক স্বাদ্বীরূপে বিবেচনা করিয়া তৃষ্তার সহিত 
সম্পূর্ণ দৃষ্টির ছারা পান করিতে লাগিলেন_-ও মনে মনে 
বিধাতাকে কহিতে লাগিলেন,হে বিধাতঃ! যাঁহাদের 5 
দর্শনীর্ঘ উতৎকণ্ঠার অনলে মন দগ্ধ হইতেছে, সেই ব্রজকুল 
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ললনাগণের সন্তবন্ধে লজ্জা! স্থপতি করিয়া কতবার অভিশম্পাত 
ভাজন হইয়াছ ? অর্থাৎ দৈবাঁত শ্রীরুষ্জ আমাদের লোচন 
'পথবসভ্া হইলে ভাল করিয়! দেখিতে অভিলাষ সত্ত্ব লজ্জা 
বশতঃ সম্পূর্ণ দৃষি দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণ বদন দেখিতে পারি না, 
বলিয়া তোমায় কত অনিসম্পাত করিয়াছি, তুমি যে মাধবীক 
সৃষ্টি কগিয়াছ, তাহাতে এক্ষণে জীকুষ মুখ প্রতিবিন্বিত হও- 
যায় আমরা অবাধে দেখিয়া! পরমানন্দ লাভ করিতেছি, অতএব 
হে বিধে ! তোমার আর আমাদিগের নিকট কোন অপরাধ 
নাই, হে ধন্য ! তোমাকে শত শত স্ততি করি” ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

তাহার পরে রজত পাত্রস্থিত মধুতে যে নিজ মুখ প্রতি- 
বিন্বিত হইয়াছে, তাহাতে শ্ীরাধামুখ-প্রতিবিম্ব দেখিম্প। 
শ্ীকৃষ্ণ কহিলেন--"হে সখি ! রাধে! এখনই তুমি *বল- 
পুর্বক আমার বদন কমল পান করিতেছ, আমি জানিনা মধু 
পান করিলে কি করিবে” ইহা বলিবা'গাত্র শ্ীরাধা পরাভূখী 
হইলেন, তাহাতে বোধ হইল,শ্রীকৃষ্ণ অবৈদগ্ধী বশতঃ মধু 
মধ্যে পতিত উভয়ের মুখ গ্রতিবিশ্বরূপ তাঁৎকালিক মধুরিম। 
কি দু্ীভূত করিলেন ॥ ২৫ ॥ 

তদনস্তর মধুনহ মধুপাত্র ধারণ করিয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাঁধার 
ওষ্ঠের নিন্সে ধারণপুর্রবক হে রাঁধে ! পানকর-_পানকর, ইহা 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন । শ্রীরাধিকাঁ শ্রীউচ্ছলতভ্র হইয়া 
হাসিতে হাজিতে না-নীা-না রলিতে বশ্গিক্ত নিজ বদন 
ফিরাইলেন, তথাপি রঙ্গী কৃষ্ণ চপলাপাঙ্গের দ্বারা শ্রীরাধায় 
দেখিতে দেখিতে বলপুর্দক মধুপান করাইলেন ॥২৬॥ তাহার 
পর ল'লিতাদি সখীগণকে এই প্রকাঁরে বলপুর্ববক মধুপান 
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করাইলে ইহাদের নয়ন অরুণ হইল, বস্ত্রাদি অনাবধান হইতে 
লাগিল, এবং ইহারা মত্ত হইলেন, এবং ইহাদের লজ্জার বেগ 
খগ্ডিত হুইল, এবং পরস্পর পরস্পরকে মধু পান করাইর্তে 
লাগিলেন, এবং উীরাধিকা মধুমদে উদ্ত, তা ও বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি 
হইয়। ঘুর্ণিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ 

ঈব্রজন্থন্দরীগণ মধু মদে উদ্ভাত্তা হইয়া কহিতে লাগি- 
লেন-- 

“গ-্গ-গণ হতে কেন £ সু-স-সধ্য পড়িছে, 

ভ-ভ-ভূমি কে-কেনকেন ? ঘু-থু-ঘু-ঘুড়িছে, 

না_নানানা-নাচে কেন? ত--ত-তরুগণ, 

« রুশ রা র্ক্ষা কশাকশাকর কুলাকুষ্জ এখন”? 

ইহা*বলিতে বলিতে ঘুগপহ কেহ জীকুষফ্ের আন্ধে, কেহ ভুজে, 
কেহ হৃদয়ে, কেহ পুষ্টে, লগ্র হইতে লাগিলেন, তাহাতে 
ললনাঁগণের অঙ্গে উত্তরায় বসন স্থালিত হইয়া গেল, এবং 
কেশ ঝলাপ আনুলার়িত হইল ॥ ২৮॥ পরে রর্সশিধি বৃষ 
ভাহাঁদের পীন পয়োঁধর দ্বারা প্রতি অঙ্গ প্রগীডিত হইয়া নিজ 
নিবিড় সুজ যুগলের দ্বার! পীড়ন করিয়া প্রত্যেককে আজিজন 
করিতে লাগিলেন, মধুমদ মস্তা রমণীগণ বলপুর্ববক শ্রীকৃষ্ণ 
চুক্বন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়] দ্রাসীগণ বদন আচ্ছা- 
দন করিয়া হাস্যোদয়' আর কতবার রোধ করিবে ॥ ২৯ ॥ 

কিস্কপীগণের খদনে হাস্য দেখিয়া তদবস্থ কৃষ্ণ কহিতে 
লাগিলেন-অযষি পল নয়ন] কিছ্করীগণ ! তোমাদের শামিনী- 

ণকি কাখ্য করিতেছে দেখ ! একাকী আমাকে ইহার] 

সকলে মিলিত হইয়া জয় করিবার জন্য বলাত্কার করিতেছে, 


১৩শ সর্গঃ | জ্রীকৃষ্চভাবনাম্বৃত | ২২৯ 


ইহা বড়ই অনীতির কার্য, যাহ! হউক ইহাই আমার প্রচুর 
ভাগ্য ঘে তোমরা এই বলাতকারের সাহাষ্য করিতেছ 
'না॥ ৩০ ॥ | 

অনন্তর মধুমতী নামক কোন কিস্করী শরীক মত্ত করি- 

বার জন্য 'মধপান্র প্রদান করিলে, শরীক কুক্সিত পানির 

| দ্বারা গ্রহণ করিয়া নিজাধররূপ বিদংশ মধ্যে মধ্যে অর্পণ 
করিতে করিতে “পানকর--পানকর” বলিয়া নকল ব্রজযুবতী- 
. গণে পুনঃ পুনঃ পান করাইতে লাগিলেন, কিন্তু স্বয়ং পান 
করিলেন না ॥ ৩১ ॥ 

অত্যন্ত মধুমদে মন্তা রমণীগণ, “আমরা স্ত্রা কিন্বা পুরুষ 
বিবসনা কিম্বা সবসনা, এখন দিন কি রাজি, কিম্বা $ক 
করিতেছি” কিছুই জানিতে পারেন নাই, ইহাদের কথার “্মন্বয় 
নাই, উহার্দিগকে ভ্রীরুঞ্চ অস্ুলি নির্দেশ দ্বারা কিন্করীগণে 
দেখাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ || 

তুলসী মগ্তরী জিজ্ঞাসা করিলেন--হে প্রিয় ! তুমি কেন 
কিঞ্চিৎ মাত্র মধূপান করিলে না ? 

শ্্ীরুষ্ণ কহিলেন-_হে তুলি ! আমি *ইহাদিগের মধুপুর্ণ ' 
মুখরূপ কনক চষকস্থিত মধু নিরন্তর পান করিতেছি, তুমি কি 
দেখিতে পাইতেছ না? আর দেখ ম্বেদ জলে আমাদের 
অঙ্গ আকীর্ণ হইয়াছে, তুমি আসিয়া সু ব্যজনাদি দ্বারা 
এখন পরিচর্যা কর || ৩৩ || 

“নিকটে বাইলে ধ্ুষ্টরাজ রুষ্ণ আমাদিগকে লাঙ্থিত 
করেন” এই ভয়ে সেবাপর। তুলসী প্রভৃতি মগ্জরীগণ শ্রীকৃষ 
নিকটে ব্জন করিতে আগমন করিলেন না, চতুর কৃষ্ণ তাহ! 


২৩৩ শ্লীকৃষ্ণভাবনাম্থত | ১৩শ সগঠ। 


বুঝিয়া চষক সমূহ মুখ নিকটে ধারণপুর্ববক পাঁনাভিনয় 
করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আমি যত্ত হইলে সেবাপর! দাসী- 
গণের আমার নিকটে আমিতে কোন শঙ্কা থাকিবে না, ইহা? 
স্তির করিয়া মধূপানান্ুকরণ করিতে লাগিলেন। শ্্রীরুষ্ণ 
দেখিতে দেখিতে অভ্যাস বশতঃ অরুণনয়ন ও ঘূর্ণাযুক্ত ও 
শ্রথগাত্র হইলেন ; মঞ্জরীগণ হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে 
আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর চতুর কুন্দলত1 গৃহের 
কপাট রুদ্ধ করিলে, চঞ্চল শ্রীকৃষ্ণ সবলে প্রত্যেক কিস্ক- 
রীকে রোধ করিয়া ইহাদের মধুর অধর পান করিতে লাগি- 
লেন, ইহারা ও না-নানা বলিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন, 
তাহা। দেখিয়া! অতনু নিজ্ঞ ধনু ধুনন করিতে করিতে মৃত্তিমান্‌ 
হইয়া,নাচিতে লাগিল, অর্থাত কিস্করীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ 
রহস্য লীলা আরম্ত করিলেন || ৩৫1 তহুকালে শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ 
পুনঃ স্বরং ভ্রিবিধ মধু অর্থাৎ গোঁড়, পৈষ্ট ও পৌল্প মধুপান 
করিতে লাগিলেন, এবং কিস্করীগণকে পান করাই'তে প্রবৃত্ত 
হইলেন, কিন্তু ভ্রিবিধ মধৃপান করিয়া যে ভ্রান্তি শ্রীরুষ্ণের 
'হুইয়াছে, সেই শ্রান্তি কিন্করীগণকে রক্ষা করিল, অর্থাৎ 
মধূপান করিতে দিল না, তদন্তর ইহারা স্মর-রেণে বিগত ভূষণ 
শ্রীকৃষ্ণে শ্রমজলরূপ মুক্তামালা বিভূষিত দেখিয়! স্ব বীজনের 
দ্বার পরিচর্য্যা করিলেন । 

শ্রিয়াগণের মধুর রস ,পরিপাকারস্তে মধৃপান জন্য 
মত্ততাতিশয়রূপ রাহ কর্তৃক ঘে গ্রস্ত হইয়াছিল, সেই 
জ্বানরূপ চক্দ্রকে মত্ততাতিশয়রূপ রাহু ঈষত মোচন করিলে 
যে প্রকাশ হইল, ভাহাতে শ্ররতরস্প সমূহ পরস্পর দান 


১৩শ সর্গঃ | জ্রীকৃষ্ণভাবনাম্থত । ২৩১ 


করায় অপূর্বব বিস্তৃত আনন্দান্ুভব হেতু ধাহারা মধ্পান 
করেন নাই, সেই আলিমগুলী বিস্ময়াবিষ্ট হুইয়াছিলেন ; 
“অর্থাৎ মধুপানে অতিশয় মন্ত হইয়া অজ্ঞান হইলে স্থরত 
স্থখ হয় না, কিন্তু কতিপয়ক্ষণ পরে মত্ত ঈষৎ ন্যন 
হইয়া কিঞ্চিত জ্ঞানোদয় হওয়ায় অসীম স্থরত স্থখ সকলে 
' ভোগ করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে অকৃর্ত মধপানা আলিগণ 
বিন্ময়াঁবিষ হইলেন ॥ ৩৭ ॥ 
ইতি শ্রীক্ষ্ণভাবনাম্বতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠন্কুর-মহাশক়্- 
ক্লতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসি 


শ্রীরাধিকানাথ গোম্থামিকৃতান্ুবাদে মধুপান 
লীলাম্বাদনোনাম ভ্রয়োদশসর্গঃ | 


শ্রীরুষ্জভাবনাস্বত মহাকাব্য । 
চতুর্দশসগঠ | 


শা দিঈ তি 


জলবিস্থার লীল। । 


এ্শীনজ নয়ন শ্রীকৃষ্ণ বনজ বিনিন্দিত চরণযুগল দ্বার! 
1 নিদাঘ স্রভগবন ভ্রমন করিতে করিতে তথায় 
| ৷ মধুমঙ্গলকে দেখিয়া কহিলেন-_-হে সখে ! 
[তুমি কি জন্য আমাদিগকে পরিত্যাগপুর্ববক 
| &4 একাকী বিরস হইয়া রসাল পনাশাটবীতে 
নি কাঠালের বাগানে) রহিয়াছ ? মধুমঙ্গল কহিলেন; হে 
বয়স্য! কৃষ্ণ! তুমি “আমি বড় রসিক” ইহা আপনাকে মানিয়া 
থাক, অদ্য আমি তোমার সহিত বিবাদ করিব--বল, রস কি 
প্রকার ? ইহাতে তোমার ও আমার পাণ্ডিত্য দ্বিজফুল *% স্তত 
রসাল গুরু শাখিগণ ণ* সাক্ষী স্বরূপে অবগত হউক ॥ ১॥ ২ ॥ 
হে সখে ! পশুপনাগরীগণ নয়ন কম্পন দ্বার তোমাকে ক্রয় 
করিয়াছে, স্ততরাং তাঁহাদের সঙ্গে বিকচ মল্লিক মালতীযুক্ত 
নিষ্ষল বনে বিচরণ করিতেছ, তথাপি রসিকাগ্রগণ্য বলিয়। 
আপনাকে ঘোষণ। কারয়া থাক; লোকেও তোমাকে রসিক 
বলিয়া! জানে, যেহেতু প্রসিদ্ধ জনবর্তি দোষগণও গুণরূপে 
প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ৩॥ ৪. ॥ আমি আম ও কাঠালের 
* দ্বিজকুল-_ব্রাহ্মণকুল ও পক্ষিগণ,। 
+ রসাল গুরুশীখি-_বৃহতৎ আম্রুক্ষ এবং রসশাস্্রভিজ্ঞ গুরু স্বরূপ বৃক্ষগণ। 


১৪শ সর্গঃ। জীকষ্ণচভাবনাস্তৃত । ২৩৩ 


রসের দ্বারা নিজ উদ্দরকে রসনিধি করিয়াছি, তথাপি তোমার 
মতে অরসিক হইলাম, হে অহংকারিন্‌! যদি ক্ষুধায় কাতর 
" হুইয়। নিষ্ষল বনে বনে ভ্রমন করিতে পারি, তাহা হইলে 
রসিক বলিয়া! তুমি আমাকে খ্যাঁতি"দিতে পার ॥৫॥ হে 
সথে! জগত্রিতয় ভুর্লভ অতুল ফলযুক্ত তোমার এই বৃন্দাটবী, 
এবং তুমিও নিত্য বৃন্দাবন-বিহাঁর-প্রির, বলিয়া সর্বত্র খ্যাত, 
পরস্ত তুমি এই ব্ৃন্দাবনে উদ্দিত রসে একতান হইলে ন', 
আমার ইহ] ভিন্ন আর কিছুই খেদ নাই। 

ইহা শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন__হে সখে নিদাঘ দিবসে 
নির্বরের শিশির সলিলের দ্বারা রসন1 এবং কমল বন সংসর্গি 
বায়ু দ্বার ত্বকৃ ও মধুর মল্লিকা সৌরভ দ্বারা ,নাসিকা এবং 
পলনসের নবীন অরুণ বর্ণ পল্লব দ্বারা নয়ন ও বন কপে$ঠতের 
মগ্ু নিস্বনের দ্বারা! কর্ণ, আমার পঞ্চেক্দ্রিয় পরমানন্দ লাভ 
করিয়া থাকে, এই হেতু আমি বৃশ্দাটবীতে ভ্রমন করিয়! 
থাকি, হ্থে বটে]! তুমি অরদসিক বলিয়া! বন ভ্রমন কর না ॥৬॥ 

এই কথা শুনিয়া বটু কহিলেন--হে রসিকবর ! তোমার 
পঞ্চেক্দ্িয় যাহার আনন্দিত করিয়া থাকে, তাহ শুনিলাম, 
এক্ষণে আমার পঞ্চেক্দ্রির যাহার! আনন্দিত করিয়! থাকে, তাহা! 
শ্রবণ কর, এই পরিপন্ক আঁত্রফলগণ আঁমার সর্বেবক্ড্িয়াহলাদক, 
ইহাদের বাছ্ে মরকতগছ্্ুতি আমার" নেত্রানন্দকর, এবং 
পন্মরাঁগমণি নিন্দি দ্রেবঃ রসনানন্দকরঃ পরিমল ঘ্রাণেক্দ্িয়া , 
নন্দদায়ক, এবং স্ুছুতা ত্বগিক্িয়ানন্দকর্‌, রসাল এই নাম 
কর্ণানন্দ বিধায়ক । সুতরাং ইহারা আমার ইন্ড্রিয়গণে সতত 
'সতৃষ্ণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ 

(৩০) 


২৩৪ শ্ীকৃষ্ণভাবনাযত । ১৪শ সর্গঃ। 


পরে বৃন্দ কহিলেন--হে মাধব ! এই অটবী অতিক্রম 
পুর্ব্বক শ্রীরাধাকুণ্ড নিকটবর্তি ক্ষুদ্র বন অবলোকন কর, এই 
বন ভ্িজগতের মুকুটের নৃতন রত্ব সদৃশ এবং তোমাদের ছুই 
জনের বিলাঁস নিবহ রক্ষক, স্থতরাঁং ইহাদিগকে বর্ণন করিতে 
মহাকবি পতিরও বাঁকৃ সমর্থা হয় না| ৮॥ 

প্রণয়ে শ্লিগ্ধ ও আনন্দকর বৃন্দ! বচনরূপ স্থধাংশু কিরণ 
দ্বারা তৃষ্ণা জলনিধি উচ্ছলিত হওয়ায় প্রীরাধাঁকৃষণ অতিশয় 
স্বর! করিয়া! রস পুরঃমরে স্বকেলি সদন সদৃশ রাঁধাকুণ্ড- 
শ্যামকুণ্ততটে আগমন করিলেন |॥ ৯।। এই কুগুযুগলের 
মধ্যে রাধাকুণ্ড অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ইহার 
উত্ভুরদিকে ললিতার কুগ্জ, ঈশান কোণে বিশাখার কুপ্তী, পুর্বব- 
দিকে, চিত্রার কুঞ্জ, অগ্নিকোণে ইন্দুলেখার কুগ্ত, দক্ষিণদিকে 
চম্পকলতাঁর কুঞ্জ, নৈধত কোণে রঙ্গদেবীর কুঞ্জ, পশ্চিম- 
দিকে ভূঙ্গবিদ্যার কুগ্ত, যাঁয়ু কোণে স্থদেবীর কুগ্ত। এই কুঞ্জ 
শ্রেণী বিপিন পালিকাঁগণ প্রতিক্ষণ বিদ্যমাঁনা থাকিমা! নানা- 
বিধ কুম্থম ও মণিদর্পণ তোরন দিয়া! সাঁজীইয়! থাকেন । এবং 
, বিলাসিযুগলের (শ্রীরাঁধা কৃষ্ণের) হিন্দোলন ক্রীড়া, হোলিকা 
ক্রীড়া, এবংঃপুষস্পনির্মিত কন্দুক দ্বার] যুদ্ধলীলাঁ, নিহ্ৃব অর্থাৎ 
লুকাঁচুরী ক্রীড়া, ও জলক্রীড়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ও নীরেই 
প্রায় হইয়া! থাকে। সুধা গর্ব খর্বকারি শত শত নান! জাতীয় 
ফল আস্বাদন দ্বারা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর অক্ষকেলি 
নন্দ দ্বারা এবং বিবিধ হাস্য ও রিবিধ লাস্য দ্বারা এবং কবিত্ব 
রস আস্বাঁধন দ্বার! শ্রীরাধার বিবিধ প্রকার মান, ও শ্রীকৃষঃ 
কর্তৃক বিবিধ প্রকারে মানভর্জন দ্বার] যে শ্রীরাধাকুণ্ড ' সর্বব' 


১৪শ সর্গহ। জ্রীকৃষ্ণভাঁবনাম্থৃত | ২৩৫ 


সৌভাগ্যাম্পদ, এবং নিখিল জন নয়ন-মনোহর | শ্ীরাধা- 
কুণ্ডের দিক্‌ চতুষ্টয়বর্তি ষে তট চতুষ্টয় বিবিধ রত্ব নিপ্মিত 
'সোপান শ্রেণী ধারণ করিয়া রহিয়াছে । যে মণির দ্বারা তট 
বাধা, তদিতর মণি দ্বারা চারিদিকে 'অবগাঁহনাদির নিমিত্ত 
চারিটি অবতার অর্থাৎ ঘাট নির্পিত হইয়াছে, প্রত্যেন্চ বাটের 
ছুই ছুই পার্থে মণি নিশ্মিত কুট্িম, এবং প্রত্যেক কুট্রমের 
উপরি ছন্ত্রিকা, এবং প্রতি কুটিমের ছুই ছুই পার্খে স্থিত ছুই 
দুই তরুক্ন্ধ লগ্ন দামবদ্ধ সদোলন হিন্দৌলিকা * রহিয়াছে । 
শ্রীরাধাকুণ্ডে জলমধ্যে অনঙ্গমঞ্জরীর চন্দ্রকান্ত মণিনির্মিত গৃহ, 
এঁ গুহে যাইবার জন্য উত্তর দিপ্রর্তিঘাট হইতে সেতু আঁছে। 
রাধাকুণ্ড জল মধ্যবন্তি বিধুপল গুহে আ্রীক্মকালে শ্রীরাঁধিকঃ 
দেবী,নিজ ভগিনী শ্রীঅনঙ্গমপ্জরীকে শ্রীকৃষ্ণসহ শয়ন করাইয়। 
স্বখে মগ্ন হইয়া থাকেন ॥ ১০-১৪ ॥ এবং পুর্ববদিক্‌ ও অগ্রি- 
কোণের মধ্যে রাধাকুণ্ডে, কৃষ্ণকুণ্ডের' মিলনহেতুক কনক- 
নির্মিত পাপনাশক সেতুবদ্ধ আছে, এ পেতুবন্ধের পরেই 
ভূমিমগুলে নিরুপমা খ্যাতিযুস্ত, ও নিখিল তীর্থের বিহার- 
স্থল, কৃষ্ণকুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াঁছেন। যেমন শ্রীরাঁধাকুণ্ডের 
দিখিদিকে ললিতাদি সখীদিগের কুণ্তী বিদ্যমান আছে, এইরূপ 
জীকঞ্চকুণ্ডের দ্রিখিদিকে স্ুবলাদি সখাগণের কুঞ্জ বিদ্যমান 
রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥ ণ' 


* এই হিন্দোলা ছত্রির উপরি বিদ্যম্বীন। 
+ সহৃদয় ভক্ত পাঠকগণের বিদিভার্থ গ্রীগোবিন্দলীলামৃত হইতে" শ্রীশ্তাষ- 
কুকের তটুস্থিত শ্রীস্থবলাদি সথাগণের কুঞ্জের সন্নিবেশ উদ্ধার করিয়া দেওয়া 
হইল । শ্ামকুণ্ডের বাধু কোণে স্ুবলানন্দ কুঞ্জ, স্থবল এই কুঞ্জ জরীরাধিকাঁকে 


২৩৬ শ্রীকৃষ্ভাবনাম্ত | ১৪শ সর্গঃ। 


সেতুবন্ধ স্থলে কমল নয়ন শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণ সহ দণ্ডায়- 
মান হইয়া দেখিলেন-__কুগুযুগের তটে পিস্ক বিস্তার করিয়া 
ময়ুরগণ নাচিতেছে, হংসিকাঁগণ স্বরতিশংসিক অর্থাৎ কাঁমো-' 
সমতা! হইয়া! জল মধ্যে রব করিতেছে, এবং আকাশে পুঞ্জিত 
হইয়া অযলগুঞ্জিত ভ্রমরগণ 'ভ্রমন করিতেছে, ইহ দেখিয়া 
শ্রীকৃষ্$ বিলক্ষণ উত্সব ধারণ করিয়া নিজ প্রেয়সীকে : 
কহিতে লাগিলেন, হে রাধে ! অবলোকন কর--তোমার এই 
কুণ্ডে পিকসমূহ, টিটিভগণ, চাতক শ্রেণী, মরাঁল নিচয়, 
শুকাবলী এবং হারীতকালি এক বারে মিলিত হইয়া 
পৃথক পৃথক স্বরে রব করিতেছে, হে রঙ্গিনি ! ছয় খতুতে 
ইহাদের এক এক জাতীয় পক্ষির অর্থাত বসন্তে কোকিলের, 
গ্রীসে টিট্রিভের, বর্ষায় চাতকের, শরতে হুংসের, হেমস্তে 
শুকের ও শীতে হারীতেকের রব মান্র শুনিতে " পাঁওয়! যায়, 
কিন্তু তোমার কুণ্তে যুগপৎ ছয় খু বিদ্যমান থাকায় 
এক কালে ইহাদের ছয় জাতীয় 'পক্ষীর রব শুগ্সিতে পাঁই- 
তেছি ॥ ১৬৪ ১৭ ॥ 


দিয়াছেন, ইহার নিচে মাঁনস পাবন ঘাটে শ্রীরাধা সতী সঙ্গে নিত্য স্নান 
করেন। উত্তর দিকে মধুমঙ্গলশন্দ কু, এই কুঞ্জ মধুমঙ্গল শ্রীললিতা 
দেবীকে দিয়াছেন। শান কোনে উজ্জলানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ উজ্জল 
বিশাখাকে দিয়াছেন। পূর্বদিকে অজ্জুনানন্দদ কুপ্ত, অজ্ছুন এই কুঞ্জ চিত্রাকে 
দিয়াছেন, অগ্রিকোণে, গন্ধব্বাননা্দ কুঞ্জ, . এই কুঞ্জ গন্ধবর্ব ইন্দুলেখাকে দিয়্া- 
ছেন। দক্ষিণে বিদগ্ধানন্দদ কুর্ধী, এই কুঞ্জ বিদগ্ধ চস্পকলতাকে দিয়াছেন । 
নৈখতে ভূঙ্গানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঞ্জ ভূঙ্গ রঙ্গদেবীকে দিয়াছেন, পশ্চিমদ্িকে 
কোকিলানন্দদ কুঞ্জ, এই কুঙ্ত কোকিল স্থদেবীকে দিয়াছেন । 


১৪শ সর্গঃ | শ্রীকৃঞ্ণভাবনাস্বত । ২৩৭ 


হে.রাধে! হে কুতুকিনি দেখ দেখ! তোমার কুণ্ডে 
অলিষুবার মহাঁমহৌত্সব দেখ--এই অলিষুবা বসন্তে 
'বিকসিত নবমালিকার মধুপান করিয়া গ্রীষ্মে স্বছুল 
মল্লিকাঁর মধুপাঁন করিল, তখ! হইতে, বর্ষায় বিকসিত স্বছুল 
যুথিকার মধুপাঁন করিয়! শরৎক্ালে বিকসিত সরোঁজিনীর 
মধুপান পুর্ববক হেমস্তে বিকসিত কুরুণ্টক্ষের মধুপান করিয়া 
শীতকাঁলে বিকসিত কুন্দবল্লীর মধুপাঁন করিতেছে । হে 
রসিকে ! রাঁধে ! আমার বোঁধ হইতেছে-_এই অলি যেন 
অনেক ভার্ষ্যা বিশিষ্ট ধান্মিক গৃহীর ন্যায় ক্রমিক খতু গমন 
ব্রত অনুষ্ঠান করিতেছে ॥ ১৮ ॥ 

হে বরাঙ্গি! রাধে! তোমার সরোবরের চতুর্দিকস্ফিত 
তরলতাগ্রণ পরস্পরের তুঙ্গ শাখা দ্বার! বেগ্রিত হইয়া এমন 
ভাবে সরোবর আবরণ করিয়াছে, যাঁহাদ্বার! দিন মধ্যভাগেও 
সূর্য্ের কিরণ সরোবরের জলস্পর্শ কৰিতে পারিতেছে না॥১৯॥ 
কুণ্ডের চতুর্দিকে অনারুত যে চাঁরিটী দ্বার রহিয়াছে, তাহ! 
দ্বারা যাচক জনবু বায়ু প্রবেশ করিয়া উদার নলিনীগণের 
নিকট তাহাদের সৌরভ ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্তি হইল, তাহাতে . 
ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রমরগণ, ভং ভং শব্দ দ্বারা তর্জন করিতেছে, 
তথাপি বায়ু নিজ ম্বদুত্ব পরিত্যাগ করিতেছে না, ইহ! 
সতভিক্ষুকদিগের স্বভাব, তাহার তর্জিত হইলেও স্থৃছ 
ভাঁবেই থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাধে! এক্ষণে তোমার ন্যায় 
রমণীয়! তোমার সরসীকে দেখিতেছি, হেস্ুম্দরি ! তুমি যেমন 
প্রফুল্ল কমলানন1» তোমার সরসীও প্রফুল্ল কমলাননা, অর্থাৎ 
"প্রফুন্দ কমল যাহার মানন।" হেকান্তে! তুমি যেমন চল- 


২৩৮ মির শ্রীকষ্ণচভাবনাস্বত | ১৪শ সহ । 


নবীন-মীনেক্ষণ১ তোমার সরপীও চল নবীন মীনেক্ষণ| অর্থাৎ 
চঞ্চল নবীন মীন যাহার ঈক্ষণ। হে ন্ুন্দরি! যেমন মাধুর্য 
তরঙ্গ সম্তুত সুন্বম ফেন পুঞ্জের ম্যায় তোমার হুবদনের চারু স্বুছু' 
হাঁসি, এইরূপ তোমার সরসীরও মাধুর্য্য ময় তরঙ্গ জাত সুক্ষ 
ফেনপুঞ্জ স্বছু হাস্য । তুমি ভ্রমত্-ভ্রমর-মগুলী-ললিরত-বেণিকাঁ, 
অর্থাৎ ঘূর্ণমান ভ্রমর মণ্ডলীর ন্যায় তোমার দোঁছুল্যমান 
ললিতবেণী, তোমার সরসী ও ভ্রমদ্ত,মর মগুলী ললিত বেণিকা, 
অর্থুৎ যে ভ্রমর মণ্ডলী ভ্রমন করিতেছে, ইহারাঁই তোঁম!র সর- 
সীর বেণী, তুমি চক্রবাঁক্‌ কুচ, অর্থাৎ চক্রবাঁক্‌ মিথুনের ন্যায় 
পরস্পর সংশ্লিষ্ট তোমার পয়োধর, তোমার সরসীও চক্রবাঁক্‌ 
ক্চা অর্থাৎ যে চক্রবাঁকৃমিথুন তোমার সরসী বক্ষঃস্থলে খেলি- 
তেষ্ছে, ইহারাই তোমার সরসীর কুচ। এবং তুমিও উজ্জল 
কান্তি তোমার সরশীও উজ্ভ্বলকান্তি। হেরাধে! তুমি 
হৃবরত রঙ্গিনী (১) তুমি, “ভাঁনুজ। (২) কোন সমন্ন শ্রুতি (৩) 
সরস করিয়া তোমায় সরস্বতী উদয়, হয়, হে প্রিয়! তুমিই 
আমার নর্দ1 (8) তুমিই অংশে বাহুদা(৫)। হে হ্থন্দরি! 
. তুমি অংশে স্থরতরঙ্গিনী প্রভৃতি পুণ্য নদী স্বরূপা, কিন্তু এই 
সরোবরে তোমার পুর্ণত্ব আবিস্কতি হইয়াছে ॥২১॥২২॥ অতএব 


(১) সুরত রঙ্জিনী-_গঙ্গা-ও সরতে রঙ্গিনী । 

(২) ভান্ুজা--বমুনা ও বুষভান্ু কন্তা। । 

(৩) শ্রুতি--বেদ ও কর্ণ। 

€8) নর্্দা__ প্রসিদ্ধ নদী 'ও পরিহাস দায়িণী। 

(৫) অংশে বাহছুদা--অংশ দ্বারা বাছুদা নামক নদী বিশেষ ও স্কন্ধে বাহ 
প্রদান কারিণী। 
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হে হুজঘনে ! স্থরতরঙ্গিনী প্রভৃতি পুণ্য নদী ও শ্রীরাধাকুণ্ড 
স্বরূপা তোমার ঘন রস (১) দ্বারা ঘনবণ বিদ্যোতিনী আমার 
'এই অপঘন মগুলী ঘন প্রণয় দ্বার! অবনেজন অর্থাৎ শুদ্ধকরি, 
ইহা বলিয়' শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ক্নিত ক্কণযুক্ত কর নিজ করে 
ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে জ্িরাধিকা 
হাসিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই সময় উভয়ের অনর্ববচনীয় 
শোভা হইল। 

এমন সময় বনদেবী আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে কহিলেন-_ 
*হে গিরিধর ! তুমি ফাঁহার ঘন রসে অঙ্গ শুদ্ধি করিতে 
অভিলাষ করিতেছ, ইনি সরসী নহেন, বাম্যরূপ উপলযুক্ত 
পার্ধবতীয় ভূমি, অতএব এখাঁনে ঘন রসাবগঠহন তোমার 
অসম্ভব; ইহাকে পরিত্যাগ কর” ইহা বলিয়া ব্রজবিথুর 
কর হইতে 'ীরাধিকাকে বিমোচন করিয়া জল বিহাঁরো- 
চিত বসনাদি পরিধাঁপন করাইবাঁর তীন্য অন্য স্থলে লইয়া 
গেলেন ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ *» 

তশ্কালে যথাঁয় শ্রীরাঁধিক1 নীর খেলা যোগ্য বসন পরি- 
ধান করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তভাবে তাহার নিকটবস্তি স্থানে 
থাকিয়! লতাছিদ্রে দ্বারা দেখিতে লাগিলেন । যখন শ্রীহরির 
নয়নরূপ ভ্রমর তরুদল ছিদ্রে হইতে শ্রীরাধার কুচরূপ কমল 
কোরকের উপরি পতিত হইতে লাগিল তখন শ্রীরাধ! 
বন্ত্রবরণহীনাঙ্গী হইয়া “ভ্রীকৃ্ণ আঁমাঁকে বুঝি দেখিতেছেন” 
এই শঙ্কায় চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে চীনাংশুক 
পরিধান করিলেন ॥ ২৫ ॥ 

(১) ঘন রস--জল ও শূঙ্গার রস। 


২৪০ ভ্রীকৃষ্চভাবনাস্থত । ১৪শ সর্গঃ। 


পরে সকলে নীর বিহারোচিত বেশভূষায় বিভুষিত হইয়া 
শ্রীকুণ্ড তটে আগমন করিয়া জল বিহারের নিমিত্ত “পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে জলমধ্যে পতিত হইলেন; 
তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল--চপলতারূপ লতাগণ যেন 
অতনু বাত্যায় কম্পিত হইয়া জলে পতিত হইল ।' পরে ঘন 
রস শ্রিষনা প্রয়াণ ঘন রসের যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রিয়- 
তমের অঙ্গ শোভা আস্বাদন করিতে লাগিলেন, ভাহাদের 
অঙ্গও শ্রীকুষ্ণাঙ্গ শোভা দর্শন জাত অনঙ্গ আস্বাদন করিতে, 
লাগিল ॥ ২৬ ॥ ব্রজন্্রন্দরীগণ পরস্পর গ্রথিত পানি দ্বার মুছু 
স্বছু জলের উপরি আঘাত করিয়। স্তন সদৃশ তরঙগমালা সৃষ্টি 
নকরিতেঃকরিতে মণ্ডলী বন্ধে জল মধ্যে বিরাজিত হইলেন, 
শ্রীকুষ্চ দেই মণ্ডলী মধ্যে বিরাঁজিত হইলে বোধ হইল” নীল- 
মণি কর্ণিকাধুক্ত সহত্রদল হেম কমল যেন শ্রীকুণ্ড, সলিলে 
ভাসিতেছে & ॥ ২৭ ॥' ব্রজস্থন্দরীগণ বিগত লজ্জা হইয়। স্তন 
সদৃশ তরঙ্গমালা সৃষ্টি করিতে করিতে স্রীকূষ্ষে সরস বচনে 
কহিতে লাগিলেন, হে অধাস্তকর ! হে ভুস্তজব্রত ! তুমি 
যাহার দর্শন স্পর্শনের জন্য ব্রজের কুলস্ট্রীগণে মলিন করিয়! 
থাক, অদ্য তোমার ভাগ্য বশতঃ জল হইতে স্বয়ং গ্রকটিত 
হইয়! এই স্তন সমুহ সুলভ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে ইহা 
দর্শন করিয়া নিজ নয়ন এবং স্পর্শদবারা করতল সফল 
কর ॥ ২৮॥ 

ষাহাদের ষদন মতঙ্গজে ধৈর্য্য উন্মথিত করিয়াছে, সেই 
পরম লঙ্জাবতীগণের মুখে এই প্রকার নিলজ্জ বচন শ্রাবণ 
_ হ্রদোনীকাগণ কমলদল ভ্ারীয় 5ক্র্চ কর্ণিকার হ্থারীর 7 
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করিয়া, “তথাস্ত” বলিয়া একবার তাহাদের স্তনে আন্য বার 
স্তন সদৃশ তরঙ্গ মালায় পানি পক্ষেরুহ অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
জিজ্ঞাসা করিতে লাখিলেন,_-হে স্থন্দরীগণ ! ইহা স্তন কিন্বা 
ইহা স্তন? অর্থাৎ তরঙ্গ মালায় পার্বনি পঙ্কজ সমর্পণ করিয়া 
জিজ্ঞাসা -করিতেছেন, ইহা ক্ষিস্তন? পুনরার স্তনোপরি 
পানি কমল অর্পন করিয়া জিজ্ঞাসা কপ্দিতেছেন, ইহ1 কি 
স্তন? তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ২৯ ॥ 

স্তনোপরি কর কমল তেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ করিজেন, অমনি 
ব্রজরঙ্গিনী সকল মগুলী বন্ধত্যাগ করিনা হাসিতে হাসিতে 
ইতস্ততঃ অপসরণ করিতে লাগ্রিলেন। সেই সময় তটস্থিতা! 
কুন্দলতা নিজ চঞ্চল লোচন সফর যুগলে জলমূধ্যে খেলা ইতে 
লাগিলেন, অর্থাৎ পলায়ন পরায়ণা শ্রীব্রজ নারীগণের ত্াদুশ 
রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন, এবং অনঙ্গমদ রঙ্গিয়! যুবযুগলের দলিল 
রণে পাণ্ডতিত্য দেখিবার জন্য শ্ত্রীকৃষ্ণে কহিলেন__হে হরে ! 
তুমি শেট্ভায় জলধর, তোমার এই রমণীগণও করে জলধর', 
অতএব ইহাদের সঙ্গে ক্ষণকাল জলাজলি যুদ্ধ কর, এবং 
ক্রমেন জি ধাতুর কম্পন ও স্ত ধাতুর কর্তা হ । 

জ্ীকৃষ্ণ পক্ষাশ্রিত কুন্দলতার “জি ধাতুর বর্তী হও” 
অর্থাৎ ইহাদিগকে তুমি জয় কর, এবং “স্ত ধাতুর কণ্ম হও” 
অর্থাৎ পরাজিত। হইয়' ইহার! তোমাকে স্তুতি করুক, ইহাই 
বলিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে মুখ হইতে বিপরীত রূপে 
অর্থাৎ জি ধাতুর কম্্ম ও স্ত ধাতুর কর্তা হু,” বাহির হওয়ায় 
ভ্ীকৃষ জিজ্ঞাসা করিলেন- হে কুন্দলত। তুমি কি বলিলে ? 
" তখন কুন্দলতা অত্যন্ত 'সম্রম বশতঃ পুনরায় পরিবর্তন 


(৩১) 


২৪২ জ্রীকষ্চভাবনাম্থৃত | ১৪শ সর্গঃ। 


করিয়া জি ধাতুর কর্তা হও ও স্ত ধাতুর কর্ম হও পুনুঃ পুনঃ 
বলিতে লাগিলেন, তাহ! শুনিয় শ্রীব্রজস্থন্দরীগণ কহিলেন, হে 
কৃষ্ণ ! যে সরস্বতী সত্যরূপে অগ্ডে উদ্দিত হইয়াছেন ভীহাকে' 
তব বশ! *% সৃভদ্রোঙ্গন! ন্ন্যথ1 করিতেছে কেন? ॥ ৩০-৩২ ॥ 

্ীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গর্্বিনীগণ ! তোমাদের জয় হইলে 
চুঘনাদি পণ গ্রহণে বলাঁৎকারের কর্তৃত্ব জন্য স্থখানুভব তোমা- 
দেরই হইবে, এই নিমিত্ত জয় বাঞ্! করিতেছ ? আমি যদি 
বিধি বশতঃ পরাজিত হইয়। জি ধাতুর কর্ম্ত্ব নিবন্ধন ব্যথ! 
অনুভব করি, তাহ! হইলে কোথায় পলায়ন করিয়া স্থখ লাভ 
করিব, এরপ স্থান দেখিতেছি না ॥ ৩৩ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ নান্দীমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নান্দীযুখি ! 
“এই জলবিহারে কি পণ হইবে” তাহা তুমি রি করিয়! 
বল ? 

নান্দীমুখী কহিলেন--হে ব্রজযুবরাঁজ ! ডে শান্তে 
লিখিত আছে, ধনী জন যদি কোন সময় কোন ক্রীড়ায় 
পরাজিত হয়, তাহা হইলে জয়ী ব্যক্তি সর্ববাশ্রে ধনী জনের 
€িকট ধন গ্রহণ করিয়! পরে তাহাকে বাঁধিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন__হে নান্দীমুখি ! আমরাই ধনী, ও 
পদক কিস্কিণী কন্কণ প্রভৃতি আমাদের ধন, আমাদের মধ্যে 
যাহার পরাজয় হইবে"অর্থাৎ আমি যদি পরাজিত হুই, তাহা 
হইলে এই গোপিকাগণ আমার পদকাদি ধন লইবেন, আর 
গোঁপিকাগণের প্রাজয় হইলে আমি ইহাদের পদক কিক্কিণী 


* এখানে প্লেধার্থে অত্যস্ত পরিহাঁস কুন্দলতাঁকে কর হইয়াছে, স্ুভত্রা, 
্রনা--বলীবর্দের স্ত্রী, অর্থাৎ গবী, বশ1--বন্ধ্যা। 


১৪শ সর্গহ। শ্রীকৃষ্ণভাবনাম্থত। ২৪৩ 


প্রভৃতি, অলঙ্কার লইব; এবং ভূজরূপ ভুজঙ্গ পাঁশে বন্ধন 
করিব, এই বাক্য শুনিয়া ভ্রধনু কম্পন পুরঃসর গোপিকাগণ 
হুঙ্কার করিতে করিতে নান্দীমুখীকে তর্জন করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৩৫ ॥ 

পরে স্থন্দরীগণ শ্রীকুণ্ডজলে "মণ্ডলী বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের চতু- 
দ্দিকে অবস্থান পূর্বক পরস্পর সংশ্লিষ্ 'অঙ্গুলীযুক্ত করদ্বয় 
দ্বারা জলগ্রহণ করিয়া করভ পীড়ন দ্বার চাঁলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বোঁধ 
হইতে লাগিল,_-অরুণ পঙ্কজরূপ তুণ হইতে স্বয়ং নিঃস্ত বাণ 
দ্বারা প্রিয়তমে প্রিয়াগণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ 

জীব্রজন্থন্দরীগণের মধ্যে স্থিত সর্বতোমুখু-শ্রীকৃষ্ণ লঘু 
গতিদ্বার! ভ্রমণ করিতে করিতে মদনের সর্ববতোমুখ-শরের 
ন্যায় রমণীগশের অঙ্গে জল নিক্ষেপ করিয়া! একাকী শত সহজ্র 
প্রেয়সীগণে স্ববিক্রমে পরাজয় করিলেম, ব্রজ রমলীগণ ভয়ে 
পলায়ন কম্রিতে লাগিলেন,। 

জ্ীরাধাকুণ্ডের তটস্ছ মধুমঙ্গল তাহা! দেখিয়। প্রীকৃষে 
উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন_-হে সখে !*তোমারই জয় 
হইয়াছে” “তোমারই জয় হুইয়াছে” এই বিফল গর্ব্বিনী 
গোপিকাগণ, পদকাদি নিজ ধন গোপন করিতে করিতে 
পলায়ণ করিয়া! যাইতেছে, ইহাদের অঙ্গ হইতে পদক,কিস্কিণী, 
কন্কণ প্রভৃতি অলঙ্কার উত্তারণ করিয়া! আমার করতলে শীত্র 
প্রদান কর, 'আমি এখনই ত্বরা করিয়া ম্থুরাঁপুরে যাইয়। 
ইহাদের এই অলঙ্কার সমূহ বিক্রয় পুর্ব্বক তাহ ছারা"শিতো- 
পল। (*ওলা) ক্রয় করিয়া আনিব। 


২৪৪ জ্রীকষ্*ভাবনাম্থত ৷ ১৪শ সর্গহ । 


বটুর এইবাঁক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন ওরে 
কুটিল ! থাক্‌ থাক্‌, সময় পাইলে দেখিব 7 ৩৭-৩৯ ॥ 

অনন্তর জ্রীরাধাদি পদ্মিনীগণের অপাঙ্গ শর পঞ্জর মধ্যে 
বলপুর্ববক মধুসূদন প্রধেশ করিয়া মধুপান করিতে আরম্ভ করি- 
লেন; এবং মণিময় অভরণ “ সকল খুলিয়া লইতে 'লাগিলেন, 
তাহাতে অলঙ্কারগণের বঙ্কার হইতে লাগিল এবং শ্রীরাধা : 
প্রভৃতির মধ্যে, “কেছু আমার হার গেল” “কেহ আমার 
পদক গেল,” “কেহ আমার কাঞ্চী গেল,” “কেহ কিন্ছিণী 
গেল,” *কেহবা! বলয়াদি খুলিয়া লইবার সময় বড় ব্যথা লাগি- 
তেছে, বলিয়া! উচ্চৈঃ রব করিতেছেন” তাহাতে যে কোলাহল 
কইল, তাহা,শ্রবণ করিয়া ভয় বশতঃ কেকি, কোকিল প্রভৃতি 
যেন্উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল তাহা দ্বারা শ্ীরাধাদির কোলা- 
হল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল ॥ ৪০ ॥ | 

প্রেয়দীগণের সহিত শ্্রীকৃষ্ের করাকরি ও নখানথি স্মর 
রণ আরম্ভ হইল, তাহাতে লজ্জা ও ভয় ঘনরস তথঙ্গে প্লাবিত 
হইয়া গেল। ব্রলরমণীগণ প্রীকৃষ্ণের “ভূজরূপ ভুজঙ্গ পাশে 
বদ্ধ হইয়াও শ্রী্ষষ্ণে নিজ্ভুজ ভুজঙগ পাঁশে ধন্ধন করিলেন । 
কতিপয় ক্ষণ পরে বদ্ধন হইতে মুক্ত হইয়া প্রীকুণ্ড হইতে 
কমল তুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৪১ ॥ 

শ্রীকৃষ ব্রজরমন্্রীগণের, উত্তরীর বসন কঞ্চুক ও অভরণ 
হরণ করিয়া লইলে, ইহারা অতি অনির্ধবচনীয় মাধুরী -ধারণ 
করিলেন-__ইঁহাদের মন্দপবনে কম্পিত অশ্বথ পত্রের সদৃশ 
উদর অতিশয় শোভা ধারণ করিল | ইহারা লজ্জা বশত বিগত 


১৪শ সর্গঃ | শ্রীকৃষ্ণচভাবনাস্্ত । ২৪৫ 


কঞ্চুক ও হরি-নখর-বিক্ষত স্বীয় স্বীয় কুচযুগল বাদ্য দ্বারা 
আবরণ" করিলেন, ইহাদের মুখে আদ্রীভূত অলক প্রলিগু 
হইল, ইহাদ্িগকে দেখিয়া বোধ হইল, ইহার! পদ্মিনী রমণী 
নহেন, কিস্তু শশিশেখরগণকে অসমব্বানের ভয়ঙ্কর পাশদ্বারা 
বন্ধন পুর্ধক কামের সেনাগণ যেন শোভা বিশেষ শোভ। ধারণ 
করিয়াছে । *% 

ইহার! এই অবস্থায় নান্দীমুখীর নিকটে আগমন পূর্ববক 
স্বলিত গদগদাক্ষরযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে শঠে ! 
এই অনীতিজ্ঞের সঙ্গে কেন তুমি আমাদিগকে খেলা করা 
ইলে ? 

ইহা শুনিয়! নান্দীমুখী শ্ীকৃষ্ে কহিলেন--হ্হে গিরিধর 1 
তুঘ্ধি কেন অনীতির কার্য করিয়াছ ? 

জ্রীকৃষ্ এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে সহস] নান্দী- 
মুখীর নিকট আনিয়া! সাহস পুর্ব্বক কহিলেন, হে নান্দীমুখি ! 
আমি জল বিহারে জয়ী,হইয়া পণ গ্রহণের জন্য অলিগণাবুত 
স্বর্ণ নলিন লমুহের গন্ধ আত্াণ করিয়াছিলাম, কিন্ত ইহাদের 
মুখ পরিমল আতঘ্মাণ করি নাই, এবং চক্রব্তাক যুগলে কৌতুক 
বশতঃ করতলে আকর্ষণ করিয়। ধারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু 
ইহাদের স্তন স্পর্শ করি নাই, ইহাতে আমার কি অপরাধ 
হইয়াছে, তাহা বল ॥ ৪২-৪৫ ॥ . 

নান্দীমুখী হাসিতে হাসিতে কহিলেনস্হে কৃষ্ণ তুমি, 


"* শশিশেখর মহাদেব স্থানীয় নখাঙ্ক,বলিত স্তন» এবং শ্রীত্রজদেবীদিগের 
ভূক্গলতা অসমবাঁনের_-অর্থাৎ মদনের ভয়ঙ্কর পাশ অর্থাৎ এ পাশে বাধা 
পড়ি শ্রীকুষেের মুক্তিলাভ করা সহসা কঠিন । 


২৪৬ শ্রীকৃষ্ভাবনাম্থত । ১৪শ মর্গঃ। 


সত্যই বলিতেছ, তোমার সত্যবাদিত্বে অধরে ও স্তনে দশন 
নখর ক্ষত ধারিকা গোপিকাগণ তোমার কথায় কোঁপিক! 
হইয়া সাক্ষি প্রদান করিতেছেন । 
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-হে নান্দীযুখি ! তুমি শঠতার সম্পুট 
সদৃশী রাধাদি গোপিকাগণে কদাচ বিশ্বাস করিও ন1, অর্থাৎ 
ইহাদের বহুক্ষণ 'জল ক্রীড়1! করিয়া শীত বশতঃ কম্পিত 
নিজ দশন দ্বারা! যে অধর ক্ষত হইয়াছে, এবং স্থপাল কণ্টক 
দ্বার যে স্তন ক্ষত হইয়াছে, তাহাই “মৎ কর্তৃক সম্পাদিত” 
ইহা শঠতা করিয়া তোমার নিকট জানাঁইতেছে। যদি বা 
আমার দ্বার এ কার্ধ্য (অর্থাৎ ইহাদের অধরে ও উরোজে 
দশন নথর ক্ষত) হইয়া থাকে ও তাহা আমার না জানা 
অবস্থায় হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অলিগণাৰৃত ন্বর্ণ কমল, £এবং 
ইহাদের অলকাৰৃত বদন এবং চক্রবাক্‌ মিথুন ও স্তনে কিছু 
মাত্র ভেদ দেখিতে ন! পাইয়া মুগ্ধতা বশতঃ স্বর্ণ ললিন ভ্রমে 
ইহাদের মুখে দশন ক্ষত ও চক্রবাক্‌ ভ্রমে স্তনে নখর ক্ষত 
উত্পাদন করিয়াছি, এই নিমিত্ত অর্থাৎ না জাঁনিয়া করার 
নিমিত্ত অপরাধ অল্প হউক ॥ ৪৬॥ ইহাদের সুনাধর ক্ষত 
করণে আমার কোন দোষ নাই যেহেতু এই কুলাঙ্গনাগণ 
ততৎকালে ইহা' স্বর্ণ কমল নহে মুখ, এবং চক্রবাক্‌ মিথুন নহে 
স্তন, ইহ1 উচ্চ বচনে. বলিয়া আমাকে নিষেধ করে নাই, 
এক্ষণে কি নিমিত্ত এই দস্ভিনীগণ, আমার উপরি কোপ করি- 
তেছে ?% 3৭ ॥ ্‌ 
তাহার পরে নান্দীমুখী কহিলেন--হে কৃষ্ণ ! হে স্ন্দরী- 
গণ! এখন কলহের আর প্রয়োজন নাই, এবং পণ রাখিয়1' 


১৪শ লর্গঃ। শ্রীকঞ্চভাবনামুত । ২৪৭ 


খেলার* প্রয়োজন নাই। পরস্ত জল মণ্ডুক বাদ্যে তোমা- 
দের কেমন চাতুরী তাহা! অদ্য দেখিব। 
এই ধচন শ্রবণ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণও ব্রজদেবীগণ জলাঘাত 
দ্বার! বিবিধ তাঁল নাট্য ক্রমে বিবিধ" বাদ্য করিতে লাগি- 
লেন ॥ ৪৮ ॥ ৃ 
জ্লদগর্জন-গর্বব-খর্ব-কারি প্রতিধ্বনি শ্রীকুণ্ড তটে হইতে 
লাগিল, তাহাতে মেঘ ভ্রমে চাতকগণ ভ্রমণ করিতে লাগিল, 
এবং উন্মদ ময়ুরগণ কেকাধ্বনি করিতে করিতে পক্ষ বিস্তার 
পুর্ববক নাঁচিতে লাগিল, মধুমঙ্গলও ময়ুরগণের সঙ্গে কক্ষতালি 
দিয়া হীহী শব্দে হাসিতে হাসিতে নাচিতে লাগিলেন । 
শ্ীকুণ্ডতটবর্তি বৃক্ষগণও যেন জল মণ্ু.ক বাদ্য মাঁধুরী শ্রবণ 
করিয়া মধুধার! ছলে অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ পুর্ববক ভ্রমর 
বঙ্কতি ছলে ইহাদের স্ততি করিতে লাখিল ॥ ৪৯ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজন্থন্দরী স্বরূপ রস সিন্ধুগণ সরোঁবরে জল- 
কেলি সমাম্পণ করিয়া ত্টে আগমন করিলেন, কিস্করীগণ 
বস্ত্রাদির দ্বারা ইহাঁদের সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ 
তথ! হইতে মণিমন্দিরে প্রবেশ করিলে,*বিপিন পালিকা? 
স্বন্দাদেবী রসাল, পনস প্রভৃতি অস্ত গর্বহারি ফল সমূহ 
ভোজন করিতে প্রদান করিলেন। তাহা ঘন প্রণয় বশতঃ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্ীগোপিকাগণ পরস্পর পরস্পরকে ভোজন করাইতে 
লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীকষ্চ গোপ্সিকার্দিগকে ওআীতি সহকারে 
ভোজন করাইলেন, শ্রীগোপিকাগণু শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীতি সহকারে 
ভোঁজন করাইলেন ॥ ৫১॥ 
: শ্রী ও শ্রীব্রজঙ্ন্দরীগণ . শ্ীরাধাকুণ্ডের জলকেলি 


২৪৮ শ্রীকঞ্চভাবনাস্ত । ১৪শ সর্গঃ । 


লীলা এইরূপে সমাধ! করিয়া লাবণ্য সলিল প্রবাহে পূর্ণ 
মধুর প্রত্যঙ্গরূপ সরোবরের রসে পুনরায় জল যুদ্ধ আরম্ভ 
করিলেন, * তন্লিমিত্ত অত্যন্ত ব্লাস্ত হইয়। কুহ্থম নির্মিত মুল 
শয়নে অস্তাঙ্গ হইয়া! পতিত হইলে দাসীগণ তান্বুল, ব্যজন, 
জল, দর্পণ, বেষাদি ও গীদসম্বাহনাদির দ্বারা" পরিচর্য্যা 
করিতে লাগিলেন, তাহাতেই ইহাদের নিদ্রোর আবেশ ' 
হইল ॥ ৫২ ॥ রর 
ইতি ভরক্ষষ্চভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুর-মহাশক্স- 
ক্কতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংস্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসি 


আ্রীরাধিকানাথ গোশ্বামিকতাঙ্গবাদে জল বিহার 
লীলাস্বাদনোনাম চতুদ্দশসর্গহ । 


* ইহান্থারা ভঙ্গী করিয়া! রহোলীলা বলা হইল। 


স্্ীরুষ্ণভাবনাস্বত মহাকাব্য । 


পঞ্চদশমুগ্ি | 


পান ১ (৫১১ পশম 


ছেল পাশা খেলা ও শুরধ্য পুজা প্রভৃতি লীলা । 
কন 


প্পুরাধিক1 ললিতাঁকে কহিলেন--সথি ! ললিতে ! 
প্র] মধুপান, দোলাম্দোলন ও জলখেল। প্রভৃতি 
কৌতুকে করীন্দ্র যেমন নলিলগণে পরীতব 
] কর, এইরূপ কৃষ্ণ আমাদিগকে পগ্নাভব 
| এ করিয়া প্রাগল্ভতা! প্রকাশ করিয়া থাকেন । 
অতএব হে বুদ্ধিমতি! ললিতে ! যাহাতে বল প্রয়োগের 
প্রয়োজন*-এইরূপ খেলায় আর আমাদের প্রয়োজন নাই, 
যাহা! দ্বারা বুদ্ধি বলে জয় হইয়া! থাকে, এইরূপ একটী খেল! 


বিচার করিয়। স্থির কর, তাহা হইলে শরীফের গর্ব ধ্বংল : 


হইবে ॥১।২॥ 

ললিতা কহিলেন-_হে রাধে ! পাশা খেলায় জয়রূপ 
কুমুদমণ্ডলীর সম্বন্ধে তুমি সাক্ষাৎ চন্দ্রজ্যোতি স্বরূপ, অতএব 
হে গর্ববধারিনি ! তোমাকে পরাভিবরূপ অন্ধকার, ছুঃখ প্রদান 
করিতে পারিবে না ॥ ৩॥ 
- এই প্রকার সখীসহ মন্ত্রণা করিয়] জ্রীকষ্জে আহ্বান করিয়া 
রাধিকা কহিলেন-_হে প্রিয়তম ! ধর প্রভবিফো | পাঁশক 

( ৩২), 


২৫০ শ্রীকৃষ্চভাবনাম্ত ১৫শ সহ । 


যুদ্ধের চাতুর্য্যরূপ রঙ্গ স্থলে জিগিষা নর্তকীকে কেন তুমি 
অঙ্গীকার ন। করিতেছ ? ক্ষ ॥ ৪ ॥ 

শ্রীকৃষ্চ কহিলেন--হে সখি ! 'রাঁধে! তুমি স্বয়ং সত্য 
সত্যই নিজ হৃদয়ে সেই জিণিষাণরূপা নর্তকীকে নাচাইতেছ ? 
কিন্তু আমার করতলরূপ অন্থুজ পটে (োজাসনে) যখন জয় 
নাঁমক নৃপতি আসিয়া উপবেশন করিবেন, এখন যে জিগিষ! 
নর্তকী তোমার হৃদয়ে নাচিতেছে, তখনই সে নিলয়-গাঁমিনী শ' 
হইবে 8৫ ॥ মদিরনয়ন। শ্রীরবাধিক1 শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য 
ভ্রুলতাঁর ঈষৎ কম্পনভঙ্গীদ্ারা অবজ্ঞা করিয়। সুদেবী দ্বারা 
সপরিচ্ছদ সারি (পাঁশার ঘু্টা) আনয়ন করিলেন ॥ ৬ ॥ 
, পাশা খেলায় এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্য দিকে শ্রীরাধা । 
নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণপক্ষের ও বৃন্দীদেবী, শ্রীরাধিকাপক্ষের স!ক্ষিণী 
হইলেন। সভিক! অর্থাৎ, ছ্যত প্রবর্তিক। কুন্দলতা, ইফ্টদায় 
অর্থাৎ দশ বাঁমঞ্চ বিছু,* প্রভৃতি উপদেশ দিবার জন্য 'শ্রীরুষ্ণ- 
পক্ষে মধুমঙ্গল ও শ্রীরাধিকাপক্ষে ললিতা থাকিলেন ॥ ৭ ॥ 

প্রথমতঃ প্রীরাধিকার করতলরূপ অরুণ জলজোঁদর রূপ 
রঙ্গভূমিতে পাশবকরূপ কুশিলব ধঃ যুগল নাঁচিতে নাচিতে ভূমির 
উপরি কুর্দন করিতে লাগিল; তখন বলয়াবলী নৃত্যোপ- 
যোগী যেন বাদ্য করিতে লাগিল শা তাহাতে উচ্ছলিতাজী 

* অর্থাৎ নর্তকীরে সঙ্গ করিলে তোমার সঙ্গ আমাদের ত্যাগ করিতে 
হইবে, যদ্দি না কর, তাহ! হইলে স্বয়ং পরাজয় হইবে, ইহা! গুড় ভাব। 

1 নিলয় গৃহ ও নিতরাং লয় । 

$ কুশিলিব বাঁলক'নট। তৎকালে ছুই খানি পাঁশায় খেলা হইত | 

শ খেলিবার সমম্ন করতলের উপরি নাচাইক়! ভূমির উপরি পাশ'নিক্গেপ 
করা, অক্ষক্রীড়াকারকদিগের ব্যবহার, তদ্বিষক়্ে ইহ! উৎপ্ররেক্ষ! | . 


১৫শ সর্গঃ | শ্রীকৃষ্ণতাঁবনাস্ৃত। ২৫১ 


শ্রীরাধার,কক্ষ ও কুচযুগলের অপরিসীম শোভাঁর তরঙ্গে শ্যাম 
নাগরের নয়ন যুগল ডুবিয়া গেল, কিন্তু অভ্যাসাতিশয় বশতঃ 
পাশক গ্রহণে ও চালনে চাতুরী, কিঞ্চিম্মাত্র ভঙ্গ না হওয়ায় 
তাহাকে কলঙ্কিত হইতে হয়' নাই ॥ ৮ ৯॥ 

শ্রীবাধিক! কোন সময় দ্রশ দশ বলিয়া রব করিতে করিতে 
পাশক্‌ নিক্ষেপ করিতেছেন, কোন সময়' ব্রিছু বিছু বলিয়া 
পাঁশক নিক্ষেপপুর্ধক অভীষ্টদায় পাতিত করিয়া মুত্তিমতী 
জয়গ্রী হইতেছেন ? ॥ ১০ ॥ 

জ্রীরাধিক1 দশ দশ বলিয়া পাঁশক নিক্ষেপ করিতেছেন, 
এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে প্রিয়ে ! ছ্যুতক্রীড়ায় তোমার 
বিভ্তি নামক দাঁয় পতিত হইয়াছে, কিন্তু দশ পতিত হয় নাই, 
অতগব বারে বারে দশ দশ বলিয়া"প্রার্থনা করা উপস্থাস- 
কর। , এই'ভ্রীড়ায় তোমার জয়ের বার্তা কোথায় । % 

শ্রীরাধিকা নিজ কোষ্ঠে পাশার সারি (ঘু”্টী) বাঁধিয়া 
রাঁখিলে শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাঁধিকাঁর কোঁষ্ঠে হইতে নিজ কোঁষ্ঠে নিজ 
সারিক! লইয়া যাঁইতে অসমর্থ হইয়া চরবিধি বিচার পূর্বক 


* গ্লেষে অত্যন্ত রহস্ত জনক পরিহাস ব্যক্ত হইতেছে । সংস্কত ভাষায় 
দশ দশ এই ছুই ক্রিয়াপদে দংশন কর দংশন কর, ইহাই বুঝাইয়া থাকে । 
তাহা অবলম্বনে পরিহাস যথা-_ 

হে প্রিষ্বে বারে বারে যে দশ দশ বলিয়। অর্থাৎ অধর দংশন কর বলিয়া 
প্রার্থন। করিতেছ, তাহা উপহাস কর।' যেহেতু তাবৎ প্রমাণ শ্মর ব্রড়ায় * 
অর্থাৎ সম্প্রয়োগাতিশয়ে বিত্তি অর্থাৎ জ্ঞান, পতিত অর্থাৎ লুপ্ত হুইয়! যার-_ 
ুর্ঘাৎ বিপরীত রতি কালে তুমি অটৈতন্ত হইয়া! যাও তোমার জয় সম্ভবনা 
কোথায়? 


২৫২. ভীকষ্ভাবনাস্বৃত । ১৫শ লগ: । 


নিজ সারিকাগণে শ্ীরাধিকার দ্বারা ঘাঁতন প্ুর্ধক জিগিষা- 
পরতন্ত্র হইয়! খেল1 করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ ১২॥ 
ইঞ্উদায় পাতনে পটু প্ীরাধিকা উীকুষেে পরাজয় করিলে, 
ম্থছুল প্রকৃতি সখীরুন্দ হান্ড করিতে নিতান্ত প্রখরতাবলম্বন 
করিলেন। এবং মধুমঙ্গলকে কহিলেন--রে বর্টো৷! ! এখন 
কেন অধোমুখ হুই'তেছিস্, জলবিহার সময়ে আমাঁদের পরা- 
তব দেখিয়! যে নাচিয়। ছিলি, সে নাচাঁর পারিপাট্য এখন 
কোথায় গেল £ আর শিতোপলা' ক্রয় করিবার জন্য আমাদের 
কন্কনাদি অলঙ্কার বিক্রয়ের ভঙ্গীই বাঁ কোথায় গেল ॥১৩॥১৪॥ 
শ্রীরাধিক কহিলেনস্পহে সখীগণ ! এই বটু বড়ই 
শিতোপলা প্রিয়, অতএব পর্বত শিখর হইতে নবীন শিতে।- 
পলচুলি * আনয়ন করিয়া ইহার মস্তকে বর্ষণ কর, তাহার 
আশ্বাদ অনুভব করুক ॥ ১৫ ॥ 
মধুমঙ্গল এই বাক্য 'শ্রবণ করিয়া নিরবে হর পুনরায় 
সখীগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন--অরে! এখন কেন কিছু বলি- 
তেছিদ্‌ না, পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া ক্ষমা, ধৈর্য্য, শাস্তি 
প্রভৃতি মুনি ধর্মের দ্বারা তোর বটুত্ব সত্য/হইল ॥ ১৬ ॥ 
তাহার পর খেলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ কৌস্তভ হারিলে সথীগণ 
কহিলেনশ-এই কৌস্তভ বনু রমণীগণের স্তনস্পর্শ করিয়াছে, 
ইহা কিরূপে প্রিয় সখীর হৃদয়ে ধারণ করাইব; তবে এফটি 
উপায় এই আছে যে, এই কৌস্তভের বিনিময়ে উত্তম ্ক্কন 
আনয়ন করিব, কিন্ত কৌস্তরভরেই বু বার ধৌত দ্বারা শুদ্ধ 
করিয়া লইয়! প্রিয় সখীর বক্ষ-স্থলে পরাইয়া দিব । 


, * সিত উপল আলি--শুক্লবর্ণ প্রস্তর সমুহ। 


কপিল পোপ 


১৫শ সর্গহ। শ্ীকৃঞ্চভাবনাত ৷ ২৫৩ 


হে. বটো! তোর সখার যে গৌরবে তোর ভূমিতলে 
পদতল স্পর্শ হয় না,এই পাশ খেলায় তোর সখার সে গৌরব 
"কোথায় গেল? অরে মুঢ়! ইহ %গাচারণের কানন নহে, 
এবং বক, বৎস্য, বকীর মারণ নহে, ইহার নাম পাশাখেল!, 
ইহাতে বিদগ্ধ জনের বুদ্ধি পরীক্ষী। হয়” এই প্রকার সখীগণের 
খর ত্োতংযুক্তা সরম্বতীরূপ সরস্বতীনদী' বুটুর পাঁটবতর 
সমূলে উ্মুলিত করিলে, ভীত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, 
হে সথে ! আমার হস্তে কৌস্তভ মণি প্রদান কর আমার, 
কোন কার্য আছে, তন্নিমিস্ত আমি চলিলাম, তোমাকে 
একাকী পাইয়া যদি এই ব্রজরামাগণ আক্রমণ করে, তাহা 
হইলে ব্রজরাজ মহিষীর নিকট জানাইয়। ভীহার বিকট শাস্ন 
পাশে বাঁধিয়া ইহাদিগকে লঙ্জারূপ অন্ধকার কুহরে নিক্ষেপ 
করিব ॥ ১৭২১ ॥ 

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_নির্বব,দ্ধে ! তোমায় 
ধিকৃ্! কেন বুখা ভীত শহহইতেছ £ এই আমি এখনই ইহা- 
দিগকে জয় করি দেখ; অত্যন্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিয়া 
আমার পরাভব ঘোষণ1 করিও না ॥ ২২ ॥, 

মধুমঙ্গল এই বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন--হে 
কষ! তুমি হিত বলিলেওও ক্রুদ্ধ হইতেছ,.তোমার হস্ত হইতে 
কৌস্তভ চুরি যাউক, আমি এক্ষণে চলিলাম, এই মুবতীগণ 
তোষাকে রঙ্ক (নির্ধন ) করিয়! নবচাইয়! ভ্রমণ করুক, ইহ! 
বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মধুমঙ্গলে সকলে বুঝাই 
অুন্যন্রে যাইতে দিলেন না। 

কু ভ্রভঙ্গী দ্বারা সভ্যদদিগকে নিজ পক্ষপাতীর ন্যায় 


২৫৪ শ্রীকষ্চভাবনাম্থৃত । ১৫শ সর্গঃ 


অবগত হুইয়া মিথ্যা কহিলেন-_হে সভ্যগণ ! আমি এই 
যুবতীগণে জয় করিয়াছি, তথাপি ইহাদের প্রখরতা তোঁমর? 
দেখ। - | 

সভ্য সকলে কহিলেন--হে কৃষ্ণ! তোমার যদ্রি জয় হইবে, 
তবে কেন গোপিকাঁগণ মধুমঙ্গলকে যখন তিরস্কার করেন, 
তখন তুমি নিররে ছিলে ? 

শ্রীকুষ্ণ কহিলেন--জয় ন! করিয়া যাঁহাদের এত প্রগল্ভত 
যদি তাহাদের জয় হয়, তবে যে কি করিবে, ইহা বুঝিতে না 
পারিয়া আমি বিস্মিত হইয়! নিরবে ছিলাম ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

অনন্তর হাসিতে হাসিতে বিশাখা কহিলেন--ওহে নটবর! 
“তোমার ভ্রুকে আমি নমস্কার করিলাম” অর্থাৎ তোমার ভ্রে 
নাচি্ন। নাচিয়! সভ্যগণকে স্বপক্ষপাতী করিয়াছে, ইহা ভাবিয়। 
তুমি মিথ্যা জয় ঘোষণা! করিতেছ ?॥ ২৫ ॥ আর এক কথা৷ 
তোঁমার কুঞ্চিত কোণা* কটাক্ষরূপা রমণী আমাদের কুলধর্্ম 

ংস করিয়! বৈরিণী হইয়াছিল, এক্ষণে সে তোমাধ্র বাক্যের 

মিথ্যাত্ব প্রতিপাঁদন করিয়। প্রিয়সখীর ন্যায় আমাদিগকে 
স্বথি করিতেছে ॥ ৬ ॥ 

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পক্ষের সাক্ষিণী রী 'কহিলেন, 
“হে ব্রজযুবরাজি ! এই বাঁর তোমার পরাজয় হইয়াছে, অতএব 
শ্রীরাধিকাঁকে কৌস্তভ প্রদ্ধান কর,” এই কথায় মিথ্যা! 
প্রগল্ভতাকারী শ্রীকুষ লজ্জিত হুইলে, কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণ 
কণ্ঠ হইতে কৌস্তভ মণি উত্তারণ করিয়া শ্রীরাধিকার বক্ষংস্থলে 
ধারণ করাইিলেন । 

তৎকালে পাশা খেলিবাঁর নিমিত্ত শ্রীরাধিকাঁর ঈম্মুখে 


১৫শ সর্গঃ। শ্রীকষ্ণভাবনাম্বৃত । ২৫৫ 


উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব শ্ত্রীরাধার বক্ষঃস্থলস্থ কৌস্ততে 
পতিত হওয়ায় শোভ1 বিশেষ অনুভব করিয়া কুন্দলতা কহিলেন, 
' হে কৃষ্ণ! মণিবর কোস্তরভে প্রতিবিশ্বিত হুইয়! শ্রীরাঁধার কুচ- 
মধ্যগত হওয়ায় তোঁমার কেমন শোভ। হইয়াছে, দেখ ! হে 
প্রেমসিক্ষো! ! এত দিন তুমি যাঁহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ পুর্ববক 
বহন করিয়াছিলে,অদ্য সেই মণিরাজ শ্তীরাধা কুচমধ্যবর্তী হইয়। 
প্রণয় বশতঃ তোঁমাঁকে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছে ॥২৭-২৮॥ 

শ্রীকৃষ্ণ, কৌস্তভে পতিত নিজ প্রতিবিশ্বের শোভাতিশয় 
দেখিয়া! মোহিত হইয়া কহিলেন--““হে মদীয় প্রতিবিম্ব! তুমিই 
শোভাময় কৃষ্ণ, আমি তোমার কান্তির প্রতিবিম্ব মাত্র, এখন 
তুমি যেখানে বিরাজিত হইতেছ, শ্রীরাধার এই, কুচমধ্যে আব- 
স্থান করিতে সর্ববদ! আমার বাঞ্ণ হয়|” ইহা বলিতে বলিতে 
গিরিধারীর *নয়ন হইতে জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। 
শ্ীরাধিকাও শীঘ্র অন্য কর্তৃক অলক্ষিভ ভাবে ঈষৎ অধোঁবদনা 
হইয়। শ্বী্ন কৃচমধ্যস্ছিত কৌস্তভে স্বীয় প্রাণনাথের প্রতিবিস্ব 
দেখিয়! কঞ্চুক ও লঙজ্জাকে দ্বেষ করিতে করিতে ( অর্থাৎ 
কঞ্চুক থাকার নিমিত্ত বক্ষঃস্ছলে প্রতিবিদ্ধিত শ্রীকৃষ্ণ মুদ্তির 
স্পর্শের বাঁধা হওয়ায় এবং লজ্জ। থাকায় দর্শনে বাঁধা! হওয়ায় 
ইহাদিগকে মনে মনে তিরস্কার করিতে করিতে) আনন্দ জাড্য 
জলধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৯ ॥৩০ ॥ 

ক্ষণকাল পরে কুন্দলতা কহিলেন-_-হে রসনিধিযুগল ! 
পুনব্রায় খেলাকর” এই বার আলিঙ্গন পণ খাকিল ? পুনরায় 
টটরাধারুঞ্ণ খেলারস্ত করিলেন, প্রীরুষ্ণ জয়ী হইয়া 'আলিঙ্গন- 
পপ ঈণ লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। 


২৫৬ ভ্ীকফভাবনাম্বৃত । ১৫শ সর্গঃ। 


শ্রীরাধিকা তাহাতে ভ্রু কৌঁটিল্য প্রকটন পুর্ববক কুঞ্চিত 
গাত্রী হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে গর্ধবিণি ! আমি তোমাকে 
হ্যায় পুর্ববক জয় করিয়াছি, তুমি আলিঙ্গনরূপ পণ দিবার সময়' 
ভ্রুকুটি করিয়! কুঞ্চিভ-গাত্রী কেন হইতেছ ? তুমি স্থকলা 
অর্থাশু দান শীলা হইয়া! পণ দানে কৃপন। হইতেছ, ইহ1 বড় 
অনুচিত কার্ধয ? 1 ৩১ ॥ ৩২ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বলপুর্ববক পণ গ্রহণ করিলে পুনরায় চুম্বন পণ 
রাখিয়। খেল! আরম্ত হইল, সেই বার শ্্রীরাধিক শ্রীকৃষ্ণ 
জয় করিয়া প্রগল্ভত। প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীৃষ্ত, 
বিদূষকবৎ হাসিতে হাসিতে ভঙ্গী করিয়া নিজ গণ্ড স্ত্রীরাধা- 
মুখাজ নিকটে নিধান করিয়া কহিলেন,--“হে সখি ! রাধে ! 
আনি এই সভায় পরাজিত হইয়াছি, অতএব নিজ চুদ্বন পণ 
গ্রহণ কর” শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ভঙ্গীর সহিত রসময় বচন শ্রাবণ 
করিয়া! ললিতাদি দখীগণ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন, তাহা 
দেখিয়া শ্রীরাধিকারও শ্রীমুখে ঘষে হান্য উদয় হইল, «সেই হাঁস্ত- 
যুক্ত মুখ অঞ্চল দ্বারা আবরণ করিয়া সশব্দে হাসিয়া চলিয়া 
পরিলেন । পরে হাঁন্তের বেগ ঈষশু উপশম হইলে শ্রীরাধ! 
কহিলেন “হে সাহদিক আমি তোমায় জয় করি নাই” 
শ্রীকৃষ্ণ তখন হে লখি! যখন তুমি নিজ মুখে আমার জয় 
স্বীকার করিলে, অতএব আমি আমার পণ গ্রহণ করি, ইহ! 
বলিয়! বলপুর্ববক শ্রীরাার.গণ্ডে অসকৃৎ চুম্বন করিতে লাগি- 
লেন); তাহা! দেখিয়া কুন্দলতা হাস্য করায় শ্রীরাধা তক্রাধ 
প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ছে কুন্দলতে ! হে দেবর- 
প্রিষ্বে ! এতাদৃশ মন্দ পণ নির্দেশ করিয়া দিয় এখন আমাকে 


১৫শ সর্গঃ | শ্রীকৃষ্ণভাবনাস্ৃত । ২৫ 


উদ্দেশ .কুরিয়া হাসিতেছ, আমি আর খেলিব না, তুমি এই 
প্রকাঁর পণ রাখিয়া! নিজ দেবরের সঙ্গে খেলা কর” ইহ? বলিয়। 
'শ্রীরাধা খেলায় বিরত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ ৩৬ ॥ 

কুন্দলতা মিষ্ট বচনে শ্্রীরাধাকে কহিলেন-_-“হে সখি ! 
আর এতাদুশ পণের প্রয়োজন নাই, এই বার শ্রীকৃষ্ণের বেণু 
ও তোমার বীণা পণ থাকিল ? খেল! আরম্ভ কর, এই বার 
খেলায় তোমারই জয় হইবে” | 

তদনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ খেলা আঁরস্ত করিলেন, প্রীরাঁধিক! 
কৃষ্ণে জয় করিয়া কহিলেন, “হে নাগর ! বেণু দেও, শ্রীকৃষ্ণ 
নিজ তুন্দবন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া বেণু॥না পাইয়া মধু 
মঙ্গলকে জিজ্ঞাস করিলেন-হে সখে ! আমাঁর*বেণু কোথাক্র 
গেল"? 

মধুমঙ্গল” কহিলেন যে জন বহুক্ষণ হইতে এই বনে 
আছে সে, আমিই বাঁ কোথায় ? এবং পর্যটন মত্ত তুমিই বা 
কোথায় ** এবং মুর্তিমান্‌ ধশ্ম আমিই বা কোথায়? ভুযুত 
পান বনিতাঁশক্ত তুমিই বা কোথায় £ ॥ ৩৭-৩৯ ॥ তোমার 
কৌন্তভ অশ্রেই গিয়াছে, কেবল মাত্র তমার মোহন অস্ত্র 
যে বেণু ছিল, দেও চলিয়! গেল, এক্ষণে যথা তথা উপবেশন 
করিয়া মুখে গোপজাতি-স্বভাবসিদ্ধ বী-বী গত করিয়া কাল- 
যাপন কর ॥ ৪০ ॥ 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজিত1 কহিতে লাগিলেন" 
হে আধ্য মধুমঙ্গল ! তুমি ভাল ,কথা বলিতেছ ? তোমার 
ফুক্ষার বেগ গিয়াছে, এখন কোন্‌ দ্রব্যের বলে তোমার সখা 
ব্রজরামীগণে আকর্ষণ করিবেন, এবং কি উপায়েই বা কাল 

(৩৩), 


২৫৮ জ্রীরুষ্চভাঁবনামৃত । ১৫শ সগ্গঃ। 


যাপন করিবেন, তোমার অত্যন্ত সন্কট উপস্থিত হইল) অর্থাৎ 
যে বেণুদ্ারা তোমার সখা রমশীগণে বনে আকর্ষণ করিয়া 
আনয়ন করেন, সেই বেণু, যাওয়ায় এক্ষণে রমশীগণে সখার 
নিকট তোমায় আঁনিয়ণ দিতে হইবে, তন্নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ 
তাহাদের নিকটে যাতায়াত করায় তোমার মহা সঙ্কট উপস্থিত 
হইল ॥ ৪১ ॥ . 

মধুমঙ্গল কহিলেন--হে ললিতে ! একাকিনী তুমি 
ভ্ীকষ্েে প্রেমবতী এবং আমার উপর দয়াবতী ; অতএব 
হে ধন্যে ! এই দীন ব্রাক্ষণের সঙ্কট কৃপা করিয়া তোমার দূর 
করিতে হুইবে, অর্থাৎ করুণ! করিয়া স্বয়ং আসিয়া শ্রীকুষ্ণের 
সহিত মিলিত হইয়া আমার যাতীয়াত নিমিত্ত সঙ্কট অপ- 
নয়ন*করিবা” বটুর এই বাক্যে সথনয়নাগণ হাসিতে লাগি- 
লেন ॥ ৪২ ॥ ূ 

তাহাতে ত্রুদ্ধা' হইয়া ললিত কহিলেন-__হে দ্বিজ ! যে 
তোমাঁকে ভিতর বরণ করায় "তুমি ছুর্গা দেবীর উদ্দেশে 
প্রদত্ত দিব্য বলি ভোঁজন করিয়! থাক, নেই পদ্মার সখী চন্দ্রা- 
বলী তোমার স্বন্ধে আরোহণ করিয়া এই কুঞ্জে আসিয়া 
তোমার সখাঁর মদন কদন দুর করিবে ॥ ৪৩ ॥ 

এই প্রকার ক্রোধগর্ড পরিহাস বাক্য শ্রাবণ করিয়] শ্রীকৃষঃ 
কহিলেন, হে ললিতে ! এখন হাস্ত ত্যাগ কর বংশী কোথায় 
বল? 

ললিতা ভি কৃষ্ণ? আমি জানি না? 

্ীকুষ্ণ কহিলেন--হে ললিতে ! এই সঙ্কটে তুমিই আর্মার 
গ্রতি। তোমার সখী শ্রীরাধ। কি চুরি করিয়াছেন ? 


১৫শ সর্গঃ। শীকৃষ্চভাবনাম্তৃত । ২৫৯ 


ললিতা কহিলেন-_আমাঁদের মধ্যে এতাদৃশী কেহই নাই 
যে পর-বস্তুী হরণ করিবে । 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--হঠে সখি ! ললিতে ! হিন্দৌলন সময়ে 
আমার তুন্দবন্ধ হইতে মুরলী পতিত, হুইয়। গিয়াছিল তুমি 
সেই সময় "হরণ করিয়াছ £ 

ললিত1 কহিলেন-__হে মাধব ! সুর্্যের'শপথ আমি হরণ 
করি নাই। 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-__হে সখি ! তবে মধুপাঁন সময়ে তুমি 
হরণ করিয়াছ £ 

ললিতা কহিলেন- হে অফ্যুত ! বিঞুণর শপথ করিয়া 
বলিতেছি, তোমার মুরলী আমি হরণ করি নাই । 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--তবে জলবুদ্ধ সময়ে * তুমি লুইয়া। 
থাকিব! £ * 

ললিতা কহিলেন--হে কমলনয্নন্! আমি কঠিন শপথ 
করিয়া বলতেছি, তোমার মুরলী আমি হরণ করি নাই । 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--তবে আমার মুরলী কোথায় গেল ? 

ললিতা কহিলেন--হে সভ্যগণ ! কেটতভুক দেখ। ইনি 
কোথায় মুরলী স্বয়ং হারাঁইয়া আসিয়া আমাদিগকে চের 
বলিয়! অপবাদ দিতেছেন। 

কুন্দলত। কহিলেন--হে দেবর ! "তুমি পাশা খেলায় 
হারিয়াছ, এই বার পণ মুরলী যদি দ্রিতে না পার, তাহ! 
হইলে শ্রীরাধিকা! তোমাকে. এখনই ভুজলতা পাশে বাঁধিয়া 
সুেনোজ নৃপতির নিকটে লইয়! যাইবেন, এ বিষয়ে'কি যুক্তি 
বল ?থ ৪৪-৪৭ ॥ 


২৬০ শ্রীকৃষ্ণভাবনাস্থত । ১৫শ সর্গহ | 


এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে নান্দীমুখী কহিলেন, 
হায় হায় !! রাধে! তুমি যদি ভুজলত পাশে ব্রজপুর পুরন্দর 
নন্দনে বন্ধন কর, তবে তাহার সে কষ্ট আমর! দেখিতে পারিব, 
না, অতএব আমাদের .কথায় ক্ষমা করিয়া! পণ নিমিত্ত ইহার 
পীতোত্তরীয় গ্রহণ কর ॥ ৪৮৭7 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মধুমস্্রল ! তুমি জ্যোতিঃ শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়াছ, অতএব গণন করিয়। দেখ, ইহাদের মধ্যে 
আমার মুরলী কে হরণ করিয়াছে ? 

মধুমঙ্গল কিয়ত্ক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন- হে সখে ! ললিত। 
হরণ করিয়াছে ॥ ৪৯ ॥ 

ললিতা কহিলেন--হে কুটিল বটে?! আঁমি হরণ করি 
নাহ | | 

আীকৃষ্ণ কহিলেন--ললিতে ! তোমার নিবীবন্ধ, কঞ্চুক, 
কবরী উন্মোচন করিয়1*আমাঁকে দেখাও) নচেৎ স্বয়ং উম্মোচন 
করিয়া দেখিব; আমি কাহাঁকেও ভূয় করিনা ॥ ৫০৬॥ 

এই কথ শ্রবণ মাত্রে ললিতা৷ নিজ ছ্ুকুল কম্পন করিতে 
লাগিলেন, এমন,সময় অতর্কিত ভাবে শ্রীহ্রি আগমন করিয়। 
লিতার কবরী কর দ্বার! ধারণ পুর্ববক নখদ্বার1 কঞ্চুকী খণ্ডন 
করিলেন, সেই সময় নিবারণ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ নিবারিত না 
হওয়ায় ললিতাদেবী নয়নেঙ্গিতে জীরাধিকাকে দেখাইয়া 
দিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধিকা তোমার মুরলী হরণ করিয়াছেন, 
ইহা! সুচনা করিলেন ; শ্ীনাগর শেখর জ্রীরাধিকার অবস্থা 
ললিতার ন্যায় সম্পাদন করিলেন, শ্ীরাধিকাও নরনেঙ্গিতে 
বিশাখাকে সুচনা কগিলে ' বিশাখারও তদবস্থা সম্পাদন 


১৫শ সর্গঃ। শকুষ্ভাবনাস্ুত । ২৬৯ 


করিলেন, বিশাখাঁও পুর্ববব অন্য সববীর প্রতি সুচনা করিলেন, 
এইরূপে প্রতিসখীর কঞ্চুক ছিন্ন করিলেন। এমন সময় একজন 
, বনদেবী আসিয়া কহিলেন,““সুর্য সদনে জটিল! আসিয়াছেন” 
এই কথা শ্রবণ মাত্রে ব্রজঙ্গন্দরীগণ নিগ্রিল কেলি পরিত্যাগ 
পূর্বক ক্রস্তনেত্রে জটিলার নিকটে গ্রমন করিলেন । 

জটিল! শ্রীরাধিকাঁকে দেখিয়া! জিজ্সসা করিলেন--হে 
স্থুমে*"* এতবিলম্ব কোথায় হইল ? 

শ্ীরাধা কহিলেন--হে আর্য্যে! মানসজাহ্ুবীর পবিজ্জ 
সলিলে সরান করিতে গিয়াছিলাম । 

জটিলা । কুন্দলতাকে দেখিতেছি না কেন ? 

শ্রীরাধা। দে আমার সূর্য্য পুজার পুরোহিত আনিতে 
গিয়াছে । 

' জটিল৮। এখন পধ্যস্ত আনিতেছে না কেন ? 

জ্বীরাধা ! আধ্যে ! এ দেখ বুন্দেলত1 পুরোহিতে সঙ্গে 
করিয়া স্ভাসিয়া উপস্থিত । 

ইহার পরেই বিপ্রবেশধর কৃষ্ণসহ কুন্দলতা ॥আসিয়! 
বৃদ্ধাকে কহিলেন_-হে আর্ধ্যে ! অদ্য বহুক্ষণ অন্বেষণ করি- 
যাও আমাদের গোষ্ঠে একজনও বিপ্রন্থুত পাইলাম না, অনেক 
ক্লেশে মধুপুরীবাসি নিখিলবিদ্যেকনিকেতন এই গর্গ শিষ্য 
বটুকে পাইয়াছি। হে আর্ষ্ে এই বন্থবর্ণী %* মতিমান্‌ বটুকে 
পণ্ডিতগণ স্তুতি করিয়। থাকেন, আমি অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া, 


”্্ বহুবরণী-_উত্কুষ্ ব্রহ্মচারী, . এবং বং বহুরূপী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ 1 যোগী চালে 
এ্রশধারী এবং শুকোরক্ত স্তথা পীত ইত্যাঁদি, ্ীমপ্তাগবতে বহুবর্ণ' বিশিষ্ট বলিয়া 
“কথিত । 


২৬২ জ্রীকৃষ্চভাবনাহৃত । ১৫শ সর্গঃ। 


ইহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি, তুমি বধুর পুরোহিত করিয়! 
বরণ কর ॥ ৫১-৫৭ ॥ 

জটিল! বিপ্রবেশি কৃষ্ণকে কহিতে লাখিলেন--হে বিপ্র-. 
বর্ধ্য ! আমি অদ্য তোমার দর্শন মাত্রে কৃতার্থ হইয়াছি!? 
আমার বধুকে পুজা! করাও । 

ধীরতার নয়ন,* এবং দর্ভ সম্বলিত পুস্তক কর, সামগান- 
পরায়ণ যুক্তিমান্‌ শমেরন্যায় লোক লোচনগোচরীভূর্ত' বিপ্র- 
বেশি-ভ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--হে বৃদ্ধে ! যদ্যপি ব্রহক্ষচারিদ্িগের 
্ীবিলৌকন করা উচিত নহে, তাহ! হইলেও অতিসাঁধবী 
বন্ত্রাবৃততন্ু তোমার বধূকে * কাঁমপুরকাংশু মত্যজন করাইব। 
বহুবর্ণী নাগরশেখর স্বন্তিবাচন করিয়া নতাক্ষী শ্রীরাধিকাঁকে 
কছিলেন-_হে সাধিব ! তুমি বাসরেন-বর-সাদর-সেবা চার্ পঁ* 
আমাকে বরণ কর, ও মিত্র স্থখীকর ॥৫৮-৬১॥ হে ধশ্মশীলে ! 
অর্চন বিধির উপচা'র 'সংগ্রহপুর্ববক মিত্রে স্মরণ কর, এবং 
প্রচ্ুরতর ভাঁবের দ্বার! তাহার তুগ্রি সম্পাদন ক্র, আমি 
মন্ত্র বলিতেছি উচ্চারণ কর, ও জয় সর্ধব্যাপক ! ঈশ্বর ! 
জগদ্ধিতকাঁরিন্তভাঁক্কর ! নয়ন ছুঃখ নিবারক ! পদ্মিনীগণ 
বিকাশক ! ধন্মদাঁয় নমঃ, পরামার্থ সবিত্রে নমঃ, কামদায় নমঃ 
মহসে তুভ্যং নমঃ ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ধুঃ 
* কামপুরক যে আশশুযুৎ-_অর্থাৎ সুধ্য তাহার যজন-অর্চন, এবং কাম- 
পূরক যাহার অংশু অর্থাৎ কান্তি, এতাদৃশ মদ যাজন অর্থাৎ আমার পুজা 
'করাইব। 

+ বাসরের ইনবর প্রাভুবর যে সুর্য, তাহার সাদর সেবা বিষয়ে আচার্য্য 
এবং বাসরে অর্থাৎ দিনে নরবর নরশেষ্ঠ অর্থাৎ আমি। 

নয়ন ছুঃখ নিবারক অদর্শনে নয়নের যে ছঃখ থাঁকে তাহা তোমায় দর্শন 


১৫শ সর্গঃ। জকুঞ্জভাবনাম্ৃত | ২৬৩ 


এই,প্রকার রসময় কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে মিত্র যজন করাইলে 
বৃদ্ধা জটিলা অত্যন্ত সন্তুষ্ট! হইয়া কহিলেন__“হে বিপ্রবর্ধ্য ! 
আমার অত্যন্ত স্সেহ ভাঁজন এই শ্রীরাধার পতির (অভিমন্্যুর) 
তোমার কৃপায় অস্ত গবাপ্তি অর্থাৎ অযুত সংখ্যক গো লাভ 
হউক, এবং অনবরত নৈরুজ্য এবং আরুর্দ্ধি হউক” এই বর 
প্রার্থনা, করি ॥ ৬৪ ॥ | 
শ্রীকৃষ্ণ “এবমস্ত” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন--পরে মধু- 
মঙ্গল “আমি সূর্ধ্যসুক্ত পাঠ করিতেছি” বলিয়া বিবিধ নৈবি- 
দ্যের উপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬৫ ॥ 
তখন বৃদ্ধা জটিল! কহিলেন-__রে মূর্খ ! রে লম্পট মিত্র! 
তুই কেন এখানে আসিয়াছিস্? এই শ্যাঞ্র্ণ সৌম্য কটু 
আমার বধুকে প্রতি দিন পুজা করাইবেন ॥ ৬৬ ॥ 
এই মহাঁজ্ঞ পুর্ণ হইলে বৃদ্ধা স্বর্ণ দক্ষিণা প্রদান করি- 
লেন, কিন্তু বিপ্রবেশিহরি তাহা গ্রহণ না! করায় মধুমঙ্গল 
গ্রহণ করিলেন, এবং নৈবিদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন । 
দক্ষিণান্ত হইস্কুল বিপ্রবেশি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহি- 
লেন-_ হে সতীকুল চুড়ামণি ! “ভাম্বতে নমঃ এই মন্ত্র পাঠ: 
করতঃ উত্থিত হইয়া পরিক্রমন পূর্বক নমস্কার কর। 
ভ্রীরাধিকাঁও তাহাই করিলেন, এবং বিপ্রবেশি শ্রীকুষ্ণের 


দুরে যায়। পদ্মিনীগণবিকাসক পদ্মিনী রমণীগণের রূপদ্বার৷ আনন্দিত কারক । 
ধর্শদ-_ধর্শথণ্ডক, পরমার্থদ_-সম্ভোগরূপ' পরমার্থ প্রদান কর্তা । প্রথমার্থ 
নুগম” এই জন্ত রহস্তার্থ দেওয়া হইল 

শ্এখানে আর একটি অতি রহমত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা--ইহার 
পতি তুমি তোমা হইতে ইহার অযুত স্খপাভ হউৰ। 


২৬৪ শ্রীকৃষ্ণভাবনাম্ৃত । ১৫শ সর্গঃ | 


পাটব স্থধা রসের দ্বারা তাহার হৃদয় পরিতৃপ্ত হইতে.লাগিল 
তজ্জদ্ প্রণাম করিবার সময় বেশী হইতে “নত” এই শব্দ 
করিয়া মণিময়ী মুরলী ক্ষিতি পৃষ্ঠে পতিত হইল, তাহ! 
জানিতে পারিলেন না ॥ ৬৭-৬৯ ॥ 
টি মণিময়ী মুরলী ক্ষিতিতলে পতিত হইল, “কি 
তিত হইল” “বলিয়া বৃদ্ধা ত্বরায় গ্রহুণ করিলেন্চ, এবং 
জিত মুরলী চিনিতে পারিয়৷ বদন কাপাইতে কাপাইতে 
ক্রোধে অরুণিত নয়ন! হইয়া! ছ*হু” বলিয় পন্নগীর ন্যায় গর্জন 
করিতে করিতে স্বগ নয়ন] আ্রীরাধিকাকে তর্জন করিতে লাঁগি- 
লেন ॥ ৭০ ॥ 

“ তদ্দর্শনে শ্িরাধিকাঁ কহিলেন--হে আর্ধ্যে । অদ্য গোঁব- 
দ্ধন পান্ুতে এই মুরলী পতিত হইয়াছিল, আমি তথায় পাই- 
য়াছি, এ মুরলী আমাদিগকে অত্যন্ত ভুঃখ দিয়। থাকে, একা" 
রণ ইহাকে যমুনায় ভাসাইয়! দিব বলিয়া লইয়াছি, তুমি কেন 
অকারণ কোপ করিতেছ ?॥ ৭১ ॥ 

জ্বীরাধার এই বচনে বৃদ্ধা জটিল! আরও অধিক কোপ- 
খতী হইয়া কহিতে লাগিলেন--হ1 কলঙ্কিণি ! হাঁ মন্দবংশ 
জাতে ! আমাকে এইরূপে প্রতিদিন তুই প্রতারণা করিয়! 
থাকিস্‌, অদ্য বৃদ্ধা গোপীদিগের সভায় এই মুরলী দেখাইয়া 
তোর ও তোর কামুকের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে যত্ব 
করিব ॥ ৭২ ॥ 

এই প্রকার বৃদ্ধার নিজ বধুর প্রতি তর্জন দেখিয়া বিপ্র- 
বেশি রসিক নাগর কহিলেন, হে বৃদ্ধ! তুমি কি নিসিন্ড 
বধুকে ক্রোধ বশতঃ তর্ন করিতেছ, এই প্রসঙ্গ আমি কিছুই 


১৫শ সর্গঃ। জীকৃষ্ণভাবনাস্থৃত । ২৬৫ 


অবগত হি, আমি তোমাদের হিতকারী, অতএব অসংকোচে 
বিস্তার পুর্ব্বক আমার নিকট বল ?॥ ৭৩ ॥ 
জটিলা কহিলেন__হে আধ্য ! হে বিপ্র তনয় ! তুমি কি 
ভ্রজরাজকে জান ? 
বিপ্রবেশি কৃষ্ণ কহিলেন--তিনি আমাদের মধুপুরেও মহা 
যশন্বী তাহাকে কেনা জানে £ 
জটিল কহিলেন__ভাহার এক পুত্র জন্মিয়াছে। 
বিপ্রবেশী কৃষ্ণ কহিলেন-_-যিনি আঘাস্থর, বকাস্থর ও 
কেশ নামক অন্থরকে বধ করিয়াছেন, তাহার খ্যাতিও 
মধুপুরে শুনিয়াছি ॥ ৭৪ ॥ 
জটিল! কহিলেন-_তাহার কোন গুণ বলি শ্রাবণ কর, এই 
গোষ্ঠ মধ্যে তাহার গুণে, নাম রাখিবার জন্যও একটিও ম্তী 
নাই, কেবল আমার এই বধুটী মাত্র আছে, পরে কি হইবে 
তাহা জানিনা £ হে বিপ্রবর ! এই তাঁর মুরলী, ইহার গাঁন- 
রূপ মোহন মন্ত্র দ্বারা *সে কুলবতীদিগকে বনে আনয়ন 
করিয়া-**-** ইহা বলিয়াই লজ্জা বশতঃ জিহ্বা! দংশন করিয়া 
“ও জ্রীবিষঞ্চবে নম” বলিয়। নিরব হইলেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥ ৃ্‌ 
বিপ্রবেশি কৃষ্ণ জটিলার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! মৃদু সু 
হাসিতে হাসিতে কহিলেন-_হে বৃদ্ধে ! মুরলী কিদুশী, কখন 
দেখি নাই, আমার হত্তে একবার দেও, ইহা শুনিয়। বৃদ্ধা 
প্রদান করিলে, নাগররাজ, করে লইয়া এইরূপে মুরলী , 
দেখিতে লাগিলেন, ঘেন কখনও দেখেন নাই। 
৮০» জটিল কহিলেন__হে আর্য ! হে অর্থ গ্রহণরূপ কার্ধ্যা- 
ভিজ্ঞণ তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমাকে প্রদান 
(৩৪) 


২৬৬ শ্রীকফঃভাবনাস্ত। ১৫শ সর্গঃ | 


করিলাম, তুমি এই মণিময়ী যুরলী গ্রহণ কর, এই দুষ্ট মুরলী 
ব্রজবন হইতে মধুপুরীতে চলিয়া যাউক, এখানে সতীদিগের 
কুল ধর্ম অক্ষুণ্ন থাকুক ॥৭৭॥৭৮ এখন আজ্ঞাকর আমি বধুসহ 
নিজ গৃহে শীত্র গমন করিব, হে গুণান্ধে ! সুর্ধযপূজা সময়ে 
নিত্য আসিও, এক্ষশে তোঁমাঁর ভক্ত! আমাদিগকে সুখীকর 
ও বধুর প্রতি অনুগ্রহ রাঁখিও *%। ্‌ 
এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের ভ্রিজগত ব্যাঁপিনী লীলারূপা অস্থতময়ী 
লতীয় মধ্যান্ছে বিকসিত ব্রজ মধ্যে কেলিরূপ যে কুম্থম সমুহ, 
চয়ন করিলাম, এই কুম্থম সমূহে ণ* স্দৃক্গণের বড়ই প্রীতি । 
এই কুম্থম সমূহ বিস্তার করিয়া! মদন, বাণ প্রস্তুত করিয়াছে, সেই 
বাণ সমূহ ব্রজঙ্ন্দরীগণের মন্্রভেদী হয়, এবং সেই বাণে বিদ্ধ 
মর্ঘ্ঘ যেজন হয়, সে শ্রীকৃষ্ণ সংযোগে স্থখ পুর্ণ হয় ॥ ৭৯৮১ ॥ 
এই প্রকারে বিপ্রবেশি হরিকে অভিবন্দন , পূর্বক 
সীসহিত অত্যন্ত উতকণ্ঠীবতী নিজ বধূসহ যতকা'লে বৃদ্ধা 
নিজালয়ে গমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও. তৎকালে "নিজ প্রিয় 
সখার পানি ধারণ করিয়! তাহাদের পশ্চাত্বন্তি পথে নয়ন 
নিক্ষেপ করিতে করিতে যায় সখাগণ গোরক্ষা করিতেছেন, 
তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৮২ ॥ 
ইতি শ্রীক্কষ্ণভাবনাম্বৃতেমহাকাব্যে শ্রীমহিশ্বনীথ চক্রবর্তি-ঠ্ধুর-মহাঁশয়- 
ক্কতৌ কলিপাঁবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবশু শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকৃতানুবাদে মধ্যাঙ্চ 
লীলান্বাদনোনাম 'পঞ্চদশসর্শঃ ॥ 


০০ 
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শ্রীরুঞ্চভাবনাম্বত মহাকাব্য । 
যোড়শসগৃঃ। 


আপরাহ্ছিক লীল।। 


পশুর ধিক! প্রিয়তমের বাঁসগৃহসদূশ এবং অমলকমল 
দ্ন্ব সদৃশ নরন যুগলের তট হুইতে প্রিয়তম 
টিটি] বিদুরে গমন করিলে, প্রেমের স্থিরত্ব সত্বেও 
রা নী রী] ধৈর্য রহিতা৷ হইলেন, পরে বিষাঁদাদিক্সপ 
ৃ ্‌ ॥ তাঁপগণ শ্রীরাধাঁর হুদ নগরী বলপুর্ব্বক আক্র- 
মণ করিয়া ভেদ করিবার জন্য তথায় প্রবেশ করিল। শ্ত্রীরাঁধ! 
সেই সময় প্রাণপ্রিয়তমের বিরহ জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন, 
সখীগণ যে আশ্বাস বচনরূপ ওঁষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, 
তাহা। ব্যর্থ হইল, সুতরাং ক্ষণার্ধ শত কল্পের ন্যায় এবং গুরুগৃহ 
নির্জল কুপের ন্ায় এবং লঙ্জাকে বজ্র নিশ্মিত অতি কঠিন 
জালের ন্যায় মাঁনিতে লাগিলেন ॥ ১॥২॥ শ্ীরাধিকাঁর 
তাদৃশ অস্থাস্থ্য দেখিয়! অতি ব্যাকুলিত হৃদয়ে সখীগণ পরি- 
চর্য্যা করিতে লাগিলেন । প্রথমতঃ চন্দন দ্রেব পুনঃ পুনঃ অঙ্গে- 
লেপন্‌ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ চন্দন ফ্ুব লেপন করিব! 
মাত্রই হরি-বিরহ তাঁপিত শ্রীরাধা" অঙ্গের তাপে শুকাইয়া 
ধুলার স্যায় যতবার হইতে লাখিল, ততবার পুনঃ চন্দন লেপণ 
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করিলেন, এবং কর্পুর বাসিত জলার্জ বিস, ফিসলয় দ্বারা 
শ্রীরাধাতন্ আচ্ছাদন করিতেছেন, এমন সময় প্রণয় বিকলা, 
চন্দন কলানাল্সী এক সখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন !' 
তাহাকে দেখিয়া সবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন--হে চন্দনকলে ! 
তুমি কোথা হইতে আসিলে ? 

চন্দনকলা,ক'হিলেন__বৃন্দাঁবন হইতে । 

সথীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন--কি জন্য ? 

চন্দনকল! কহিলেন-_-গোষ্ঠ রাজ্জীর আজ্ঞাক্রমে । 

সখীগণ কহিলেন-_কি তাহার আজ্ঞা । 

চন্দনকল1 কহিলেন--“্রীকষ্চের নিমিত্ত শীঘ্র ভোজন 
সামশ্রী শ্রীরাধার দ্বার প্রস্তুত করিয়! আনয়ন কর” £ 

« সখীগণ কহিলেন-_ শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবনে কি করিতেছেন । 

চন্দনকলা কহিলেনন্র-বয়স্তদিগের সহিত কন্দুক 'সমৃহ 
নিক্ষেপ ও তাহা গ্রহণরূপ খেলা করিতেছেন | তাহার 
পরে শ্রীদামের সহিত ঈখেলা1 করিতে করিতে শ্রীদণম অহঙ্কার 
বচন প্রয়োগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--অরে শ্রীদাঁমন্‌ ! কি 
বলিতেছিস্‌ তোর কি মনে নাই, আঁমার আড়ম্বর ঘটা দ্বার! 
তোর কর্ণ স্ফ,টিত হয় এবং মল্লযুদ্ধ সময়ে আমার বাছরূপ 
অর্গলের তটারূপ লোঠী (নোঁড়া) চালন দ্বার! তোর নিখিল তনু 
পিষ্ট হয়, এখন যদি মঙ্গলবাঞ্ক1 থাঁকে, তবে বাহু দ্ধের ; নাষ 
শুনিয়া, বিরত হইয়! অপসরণ কর্‌। 

পরে প্রীদামা.কহিলেন-_প্রথিত প্রভাবের ধাঁ স্ীদামেই 
চির দিন জয়ন্তী বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ পুর্বে শ্রীদুস্ার 
জয়) এখন জ্রীদামার জয়, 'ও পরেও শ্রীদামার জয়, 'হইবে, 
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এ বিষয়ে তোমার *% স্কনহ্ধ সাক্ষী রহিয়াছে, তথাপি তুমি 
মুখীটেপী কোগী হইয়! নিজ মহিমা! বিলোপ করিবার জন্য 
চপলত। অবলম্বন করিতৈছ ? ॥ ৩-৬ ॥ হে কৃষ্ণ ! তুমি অন্তর 
ংহারী বলিয়া যে গর্বব করিয়া থাক, ম্তাহা অকিঞ্িৎকর, 
যেহেতু ভ্বাঙ্গণগণ, মন্ত্র ছার ঘকীকে (পুতনাকে) বধ করি- 
য়াছেন; যদি বল অঘাস্্রের উদরে প্রখেশ কৰিয়া তাহাকে 
আমি*বধ করিয়াছি, ওহে কৃষ্ণ ! তুমি একাকীই কি অঘের 
উদ্রে প্রবেশ করিয়াছিলে £? আমরা কি প্রবেশ করি নাই ? 
বকাস্থরকে কেবা গণন1। করে ? যদি বল আমি গিরি ধারণ 
করিয়াছি, তবে শুন, ব্রজবাপীগণের পুজা! গ্রহণ পুর্বধক গিরি 
স্বয়ং আকাশে উঠিয়াছিলেন, তুমি তাহার তলে হস্তম্পর্শ 
করিয়াছিলে মাত্র; অতএব তোমাতে কি জন্য যে গর্বধু রহি- 
য়াছে, তাহ! জানিনা । 

হে প্রিয়সখীগণ ! বে শ্রীদামাদি, অর্ববদ নিষুত প্রাণ দিয়া 
ধাহার ন্ধখ কিরণ নির্্ঞ্ুন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামাদির 
অহংকৃতি ব্যঞ্জক বচনরূপ অস্ত বিন্দুর দ্বার রণোত্সাহ 
বিপুলিত করিয়া ষমুনাতটে ছুই তিন প্রণয়ি মিত্রের সহিত, 
মুর্তিমান্‌ প্রণয় রসের ন্যায়ি শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাঁল অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ 

চন্দন কলা, এই প্রকারে প্রিয়তম গ্রীকৃষ্ণের বার্তীরূপা 
অস্ত তরঙ্গিনীর মধ্যে শ্রীরাধার ষে প্রাণ স্ফরী উপকণ্ছে 
ব্লিঠিত হইতেছিল, তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা 
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্ * খেলায় জয় করিয়া শ্রীদাম শ্রীকুষ্ণের স্বদ্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন, 
“ইহা শ্রীম্ভাগৰতে বর্ণিত আছে, তাহাই ভঙ্গী করিয়া শ্রীদান কহিলেন। 
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করিলেন, অর্থাৎ নদীর উপকণ্ঠে যদ্দি সফরীগণ লুঠিত হয়, 
তবে তাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যদি 
কেহ করুণ করিয়া নদী জলে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে 
আর তাঁহাদের কোন কনিষ্টের আশঙ্কা থাঁকে না, এইক্প 
ভ্রীরাধার যে প্রাণ সফরীগণ উপকণ্ঠে লুঠিত হইয়া 'চরমদশ। 
গ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহাদিগকে দয়াবতী চন্দন- 
কল! শ্রীকৃষ্ণের বার্তারূপ! অস্ত নদীর মধ্যে নিক্ষেপ কী'রয়া 
রক্ষা কহিলেন ; পরে পুত্র স্সেহে ক্রিন্ন হৃদয়! ব্রজপতি গৃহিণীর 
আদেশে আনন্দ হৃদয়] শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনার্থ 
মোঁদক প্রস্ততে প্রবৃত্ত করিলেন ॥ ৯ ॥ মোঁদক রচন। 
করিয়া শ্রীরাধা ষোড়শ আঁকল্প ধারণ করিলেন, প্রথমে 
স্নান করিলেন" (১) বসন পরিধান (২) চন্দন চর্চা (৩) 
তিলক (৪) লীল] কমল (৫) গণ্ডে মকরী (৬) চরণে অলক্তক (৭) 
গলায় মালা ধারণ করিলেন (৮) বেণী রচনা! করাইলেন (৯) 
প্রতিসর (পঁছুচি নামক অলঙ্কার) (১০) অবতংস অর্থাৎ কর্ণ 
ভূষণ ধারণ (১১) নয়নে অঞ্জন (১২) নাসিকায় শ্রীযুক্ত! (বেশর) 
০১৩) চিবুকে ম্বগমন্্র বিন্দু (১৪) কুস্মযুক্তকেশ ধারণ করিয়া! 
(১৫) মুখে তাশ্ুল চর্ববন করিতে লাগিলেন (১৬)। 

এবং শিরোরত্ব (১) গ্রৈবেয়ক (চিক) (২) পদক (৩) 
কেয়ুর (8) কাঞ্ধী (৫)* চক্রিশলাকা (৬) তাটস্ক (টেরি) (৭) 
বলয় (৮) হার (৯) মঞ্জীর (১০) করে অঙ্ুরীয় (১১) এবং পদ্দে 
অঙ্গুরীয় (পাশুলী) (১২) এই দ্বাদশাভরণ পরিধান করি- 
লেন ॥ ১০॥ ১১ ॥ এই প্রকার বেশতুষা করিয়া শ্রীরুষণ দর্শন 
জন্য ব্যাকুল হুইয়া উতকণ্ঠ। বশতঃ নিজ সখীকে কহিলেন-- " 


১৬শ সর্গঃ | শ্বীকঞ্চতাবনাস্থত ৷ ২৭১ 


হে সখি! এই যাঁম অর্থাৎ (দিবসের চতুর্থ ভাগ) যমাধিকৃত, 
সময় হইল, যেহেতু অদ্য যুগ সহত্র চলিয়া গেল, কিন্তু দিব- 
সের অবদান হইতেছে নাঁ। হে প্রাণসখি ! আমার হৃদয়রূপ 
কীট দক্ট শস্ত বিশেষ চূর্ণ করিবার জন্য শঠহদয় বিধি,এই শেষ 
যাঁমের ছলে কঠিনতর লোঠ অর্থাৎ (নোড়া) প্রস্তুত করিয়াছে, 

শ্রীরাধা ইহা! বলিয়! ক্রন্দন করায় নেব্রযুগঞ্শ হইতে অবিরত 
ধারা বহিতে লাগিল, বদন, শ্ীন হইল, এই অবস্থা দেখিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ব্যাধির ভিষক্‌ সদৃশী শ্রীললিতাঁদেবী ভ্রুতগতি 
অট্টালিকার উপরি শ্রীরাধাসহ আরোহণ করিয়া কহিলেন, হে 
রাঁধে ! তুমি কটুতর খেদ জলনিধি উতভীর্ণা হইলে, হে সখি 
এ দেখ! পূর্বদিকে গোধুলি দেখা যাইতেছে ॥ ১২ ॥ ১৬॥ 
গোধূলি দেখিয়া শ্রীকষ্চ গোচাঁরণ করিয় আসিতেঁছেন, 
অবগত হইয়া পরমানন্দ সিক্ধু নিমগ্রা শ্রীরাধা কহিলেন--- 
হে ভদ্রে ! হে ললিতে ! তোমার ভ্রম হইয়াছে, ইহ! গোধুলী 
নহে, কিন্ত তাপিত নয়ম স্থশীতলকারী কপূর ধুলি ; যেহেতু 
এই ধুলি দূর হইতে আমার নয়নে প্রবেশ করিয়া নয়নের তাপ 
নিবারণ পূর্ববক শীভল করিতেছে, হে সথিণ কিম্বা ইহা! কর্পুর 
ধূলিও নহে, স্বৃতসঞ্জীবনের ওধধ, যেহেতু এই ধুলি আমার 
প্রাণরূপ বিহঙ্গগণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, ইহাদিগকে হৃদয় 
মধ্যে আনয়ন পূর্বক আমাকে জীবিত করিল ॥১৪॥ এমন সময় 
পুর্ববদিক্‌ হইতে স্বাভাবিক শীতল বায়ু বহন করিতে লাগিল, ' 
তাহার স্পর্শে শৈত্যানুভব পূর্ববক্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বেদ কপাবহছনেই 
এই বায়ুর এতাদৃশ শৈত্যগুণ জন্মিয়াছে, ইহা অনুরাগ বশতঃ 
অবর্গত হইয়। ললিতাকে কহিলেন, হে ললিতে ! তোমাদের 
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প্রিয়তমের বদন নলিনের স্বেদ কনিকা বহুন করতঃ শৈত্য 
মোদী বিপুলকরুণ প্রাচ্যপবন আমাকে স্পর্শ করিয়াই জীবিত 
করিল, আমার অহ? ভাগ্য, অর্থাৎ ঘদি এই প্রাচ্যবাস 
আমাকে না জীবিত করিত তাহা হইলে তোমাদের প্রিয়- 
তমের দর্শন আর পাইতাম না; অতএব হে সথি !' এই বায়ু 
যে কেবল নামমাত্রে জগৎ্প্রাণ, তাহা নহে, গুণেও জগ্গৎ- 
প্রাণ ॥ ১৫ ॥ হে সখি! প্রেমসিন্ধু ব্রজরাজকুমার স্ববিরহ 
দীনা আমাকে ন্মরণ করিয়া! গোসমুহে অগ্রবস্তি করিয়! দ্রম্ত 
আগমন করিতেছেন, কিন্তু কি প্রকারে ইনি দ্রুত আগমন 
করিবেন, যেহেতু মদমত্ত বৃমভ রাজের ন্যায় ইহার স্বাভাবিক 
অলস গতি, এবং দূরবন্তি বনপথ বা কি প্রকারে নিকটবতী 
হুইন্যে? অর্থাৎ ছে সখি! যদিচ এই গোধুলি দর্শনে 
আমার বাঁচিবার আশ! হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকুষ্ণচন্দ্রের, আগ- 
মনে বিলম্ব হওয়ায় এইই ছুর্ভাগার প্রাণ এ দেহে বুঝি আর 
থাকিতে পারে না ॥ ১৬ ॥ | 

শ্রীরাধিক! এই প্রকারে ব্যাকুলা হইলে শ্রীললিতা 
কহিলেন--সখি !' রাধে ! কেন তুমি খেদ করিতেছ ? তোমার 
সেই কান্ত, বিমল তিলক শোভিত ও চঞ্চল অলকাযুক্ত 
'মুখকমল ধারণ করিয়া এবং যাহার উপরি ভূঙ্গ যুখ গুঞ্জন 
'করে, তাঁদুশ তুলসীর মালার পরিমলে দ্িজ্সগুল স্গদ্ধিত 
করতঃ পিষ্ট খচিত এবং অরুণ ,বর্ণ ও ঈষৎ আনত উফ্ীষ 
ধারণ করিয়! তোমার নিখিল ছুঃখ দূর করিবার জন্য আগত 
প্রায় ॥ ১৭ ॥ এবং হ্হী পিঙ্গে! ধুত্রে! ধবলি ! শবক্জি-! 
শ্যেনি ! হরিণি ! ইত্যাদি নামানুযায়িক গোষুথের; বর্ণ সদৃশ 
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মণিমাল! জপ পরায়ণ তোমার জীবিত বন্ধু, অসংখ্য গোঁগণে 
গণন1 করিতে করিতে তোমারই নয়ন জ্বর শান্তি করিবার জন্য 
আসিতেছেন ॥ ১৮ ॥ সখি রাধে ! এ শ্রধণ কর বংশী বাঁজি- 
তেছে, এই বংশীপবনি শ্রবর্ণ করিয়া অনঙ্গোদয় হওয়ায় শ্ীকৃষ 
দর্শনার্থ গুহের বাহিরে যাইবার জন্য ব্রজ রমণীগণের কলকল 
ধ্বনি, শ্রবণ কর, অতএব ইহাদের অগ্রেই আ্বামর! কুস্তম চয়ন 
ছলে তবদ্ধাকে প্রতারণা করিয়! নিজ আরামে গমন করি, 
ইহ শ্রবণ মাত্র শ্রীরাধা সখীসহ দ্রুত বেগে উদ্যাঁনে গমন 
করিলেন ॥ ১৯ ॥ 

অন্যত্র বকুলমালা নান্নী সখী শ্যামলার বেশ করিতে- 
ছিলেন, এমন সময় বংশীধ্বনি নেদিয়ান্‌ হইলেৎব্যাকুলা হয় 
বকুল মালাকে শ্যামলা কহিতে লাগিলেন হে 'খি ! 
বকুলমালে+! কুস্থমাভরণ দ্বারা আমার কর্ণযুগল আঁর বিভভূঘিত 
করিতে হুইবে না। কারণ এই*শ্রবণযুগলে দূর হইতে 
বংশধ্বন্দিিপ অবতংশ লগিয়াছে, হে সখি ! আমি তোমার 
চরণে পতিত হইলাম, আমাকে ছাঁড়িয়। দেও, আমি কৃষ্ণা 
দের ঘন রসে শীতল হইব ; হে সখি !*আমাঁর নয়নে আর 
তপ্জন দিতে হইবে নাঁ,কারণ বিপিন হইতে আমাদের সংজ্বরহর 
প্রিয়তমরূপ শ্যামাঞ্জন এ আসিতেছে, উহ্াকেই নয়নে ধারণ 
করিব, ভূমি কেন অঞ্জন নামে খ্যাত ভঙ্ম আনিয়া নয়নে 
দিতে উদ্যত হইলে ? এই তৃক্ম এখন নয়নে দিব না, ইহা, 
বলিয়া নিজ তনুর ভূষণাপেক্ষা ত্যাগ, করিয়া শ্রশ্টামিলা 
রাধার নিকট গমন করিলেন | 

'পরে শ্রীরুষ্ণ যাবট গ্রামের, নিকটবন্তি হইলে রী: 

(2৫) 


২৭৪ জ্বীকৃষ্চভাঁবনান্ৃত । ১৬শ সর্গহ । 


গণের সখীগণ তাহাদিগকে বলিতে লাঁগিলেন--হে ভদ্রে ! 
আর বিলম্ব করিও না, হে চক্দ্রাবলি ! কাঁতরত! পরিত্যা্ 
পুর্ব্বক দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কর, হে ধন্যে ! তুমি মান্থ্য্য ত্যাগ 
কর, হে কমলে ! তুমি 'সদন হইতে দ্রুত ধাবিত হও, হে 
পালি! আর কেন ছুঃখান্ুভব করিতেছ, শীঘ্র চল; শ্রীহরির 
সৌন্দর্য্যাম্বতের দ্বারা জীবিত হও । 
পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের সহিত মিলন সময় অব- 
লৌকন করিয়া বলদেব, শ্রীদাঁম প্রভৃতি নন্দীশ্বর পুরী প্রবেশ 
করিবার জন্য কোন একটি ছল ভাবিতেছেন, এমন সময় গোষ্ঠ 
নিকটবভ্ভী দেখিয়া নিখিল স্থরভীগণ হত্বা৷ রবের দ্বার! নিজ 
নিক বশসগণে আহ্বান করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল, 
তাহ1খদেখিয়া শ্রীবলরাম তাহাদের সম্ভালন ছল অবলম্বন 
পুর্ববক ত্বরিত গমনে নন্দীশ্বরপুরে প্রবেশ করিয়া” জননীগণে 
বিষাদ সাগর হইতে প্রথম উদ্ধার করিলেন । 
তদনত্তর যাবটগ্রাম মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া "উপস্থিত 
হইলেন । ধীরে ধীরে চলিয়! যাইবার সময় প্রমদ ও মদভরে 
অলস ও চঞ্চল কটাক্ষ সম্বলিত নয়ন দ্বার! কৃশাজী ব্রজ স্ন্দরী- 
গণে মদন সন্বদ্ধিনী অতি হর্ধ ঘৃর্ণামধ্যে নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । বক্ষঃস্থলস্থ বনমাল! ভুলিতে লাগিল, এবং মনরূপ 
কুস্থম নিন্মিত কন্দ্ুক নিক্ষেপ ও গ্রহণ ছলে রামাগণের 
কন্দক লইয়া যেন খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে নবীন লাবণ্য 
জলধি যেন শরীরে উচ্ছলিত হইল ॥ ২০-২৪ ॥ এবং নিজাঙ্গ 
কান্তির দ্বারা ব্রজের পথকে বিকসিত-নীল-কমলের বন সম্ভৃ্ 
করিয়া তাহাতে কান্তাগণের 'নয়নরূপ ভ্রমরগণের মধুর রস 


১৬শ সর্গহ | শ্রীকৃষ্চভাবনাম্থত। ২৭৫ 


সন্ত্র বিরচন করিলেন, অর্থাৎ সত্বে যেমন অবাধে অন্ন জল 
প্রাপ্ত হয়, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ কান্তির দ্বারা যে ব্রজপথ নীল- 
কমলবনসদৃশ হইয়াছে, তথায় শ্্রীব্রজন্থন্দরীগণের নয়ন 
ভ্রমরগণ মধুর রস লাভ কঁরিতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণ, আরও 
মন্দ মন্দ "চলিতে লাগিলেন, 'চলিবার সময় শ্রীচরণের নৃপুর, 
উচ্চধ্ৰনি করিতে লাগিল, তাহাতে রমর্ীগণু মোহিত হইতে 
লাগিলেন, এইরূপে স্ুবলাদি প্রিয়সথা সঙ্গে গোঁকুল ভূমি 
মধ্যবর্তী যাবট গ্রামস্থিত শ্রীরাঁধিকার উদান সমীপে শ্রীকৃ্ 
আসিয়া! উপস্থিত হইলে, শ্রীরাধিকাঁকে শ্যামলা কহিলেন-_ 
হে সখি! রাধে! আর লজ্জার দন্ত প্রকাশ করিবার 
প্রয়োজন নাই, বরদ পশুপতি দেব সম্মুখে উপস্থিত, চঞ্চল 
তার*&% রূপ ভূঙ্গযুক্ত বিকসিত নয়ন কমল ইনার উপরি ন্নিক্ষেপ 
কর, এই প্রকারে পণ্ুপতি পুজা করিলে তোমার প্রতি অতনু 
যে দ্রোহ করিতেছে, তাহা শান্তি হইবে, হে স্ন্দরি ! এতা- 
দৃশ শুভক্ষণ সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না॥ ২৫ ॥ 

শ্রীরাধা কহিলেন--হে সখি ! শ্টামলে তুমি হৃদ্য ৭ কমল 
কোরকধুগল উপহার দিয়া এই মহেশের পুজা কর, হে. 
হুমুখি ! এই মহেশ পুজা পাইয়া এই মুহুর্তে যদি তোমার 
কাম সম্পাদন ধু করেন, তাহ! হইলে অস্ত জলনিধি মধ্যে 
আমি নিমগ্ন হইব ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ 
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* তার শব্দের অর্থ চক্ষুর তারা । , 
শব হৃদ্য কমল-হ্ছন্দর কমল এবং হৃদয় জাত কমল অর্থাৎ স্তন | 
+ কাম সম্পাদন--মভিলাঁষ পুরণ এবং দ্বিতীয় অর্থ হস্ত | 


হ৭৬ জ্রীকষ্ণভাবনান্থৃত ! ১৬শ শর । 


সাক্ষিণী করিয়া কহিলেন, হে সখি ! ললিতে ! ভুমি. মিথ্য! 
বলিও না, এই মধুকর যুবা সমুতফুল্লা' লতাপটলী পরিত্যাগ 
করিয়! কিহেতু ঘুর্ণিত হইতেছে । 

ললিত! কহিলেণ-এসখি ! শ্যমে ! সত্য বলিয়াছ ? এই 
মধুকর যুবা মালতীর অতুল-পরিমল-তটিনীর ভ্রমি মধ্যে পতিত 
হইরাছে, তাহাতে চলিতে পারিতেছে না, শ্যামলা ও 
জ্ীরাধার এই প্রকার সংলাপ, প্রণয়-সরসীর ধোরণীর' ( জল 
নিঃহ্বরণের প্রণালী ) ম্যায় দূর হইতে আ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিযুগল 
যেমন স্তশীতল করিল, অমনি মন্তমদিরযুগলের নৃত্য সন্ঘলিত 
বিকচ জরসীরূহ সদৃশ জ্রীরাধাবদন একবার শ্রীকৃষ্ণের নয়ন 
গোচর হইয়? পুনরায় কুন্সমিত লতামধ্যে লুকাইল £ ॥২৮॥২৯।॥ 

বাহ! দেখিয়া গিরিধর সখেদে মনে মনে কহিতেছে্ন- 
হায়! হায়!! আনার পিপাসাত্ত নয়নরূপ চকোরষুগল নিকটে 
চান্দ্রোদয় দেখিয়। স্ুধাপার্প করিবার জন্য কেবল চঞ্চু প্রসারণ 
করিয়াছিল, অরে! মহাপরাধিন্‌! বিপধে! তোকে ধিক্, যেহেতু 
আমার নয়ন চকোরযুগলে চান্দ্রী সুধা প্রদান করিয়! স্বয়ং 
, অপ্হরণ করিলি ॥ ২০০ ॥ 

লজ্জাবতী রাঁধিকাও মনে মনে কহিতেছেন, “ছে লজ্জে 
আমার সকল দেহ ত্যাগ করিয়। তোমার যাইতে হইবে না, 
কেবল নয়নের কোন মাত্র, ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ কর, 
আমি তাহার দ্বারাই একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বদন বিলেহণ 
করিব, হে আনন্দমেঘ ! তুমি” জামার প্রতি প্রসন্ন হও, 
আমার নয়নের কোন রোধ করিও না, হে অতনো ! আষ্ীর 
ওম কম্পিত করিও না, আমি তোমাদের ৮রশে +[তিত 
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হইলাম” ॥ ৩১ ॥ এই বাক্য প্রেমের সহিত স্বগত পুনঃ পুনঃ 
বলিয়া “একবার এখান হইতে এখন মুখ তুলিয়। শ্রীরুষ্ণ দর্শন 
'করা অতি ধৃষ্টতার কার্য আমি কিরূপে সম্পাদন করিব” । 
ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময় আলীমগুলী অত্যন্ত পটুতা 
সহকারে বল্লী কুহর হইতে আবার্ঘণ পুর্ববক অর্থাৎ “হে রাধে ! 
নিভ্জন স্থানে কুলাঙ্গনাগণের একাকিনী অধ্ষস্থিতি করা উচিত 
নহে, 'সাইস গৃহে যাই, ইহা বলিয়া প্রীরাধাকে শ্রীকষ্ণের 
দৃষ্টি গোচরে উপনীত করিলেন । শ্তরীরাধা চকিত নয়নে 
শ্রীকৃষ্ণ বদন দেখিতে লাগিলেন ; জ্ীকৃও শ্রীরাধা বদন 
দেখিতে লাগিলেন, তাহাতে একদিকৃ হইতে প্রবাহিত 
ভীকৃষ্ণের রক্তাংশ ঘটিত কটাক্ষরূপ অকুণবর্ণী সরস্বতী 
রসের নহিত এবং অন্যদিক্‌ হইতে প্রবাহিত জীরাধার শ্যামা”শ 
ঘটিত, কটাক্ষরূপা! যমুন! মিলিত হইয়া উভয়ের (ভ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের) শ্বেতিমাংশ ঘটিত কটাক্ষরূপ স্থরধূনী দ্বার! গ্রথিত 
হইল, ইঞ্ছা বড়ই আশ্চর্য্য !!! এবং ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
হৃদয়রূপ এরাবত মগ্ন হইয়া গেল, এবং এই ব্রিবেণীতে উভয় 
দিক হইতে যে প্রবাহ বহিতেছে, তথায় আ্ালিগণের নয়নরূপ . 
বিকচ কমল :বিরাঁজিত হইল, ইহাও আশ্চর্য ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 
পথে রসিক মিথুন (্ীরাধাকৃষ) নিষ্পন্দাঙ্গ হইলেন, অর্থাৎ 
উভয়ের দর্শনে উভয়ের অস্ত্রে জড়িমার উদয় হওয়ায় উভয়ে 
অঙ্গ চালনের শক্তি হীন হইলেন, তাহা দেখিয়া! ললিতাদি, 
সব্ধী ভ্রীরাধিকাকে তথা হইঢেত নিজ মন্দির যাইবার পথে ও 
স্ব্রলাদিসখ। শ্তরীকৃষ্ণকে নিজালয়ে যাইবার পথে লইয়া গিয়া" 
মুচ্ছণপনরণ করিয়া প্রত্যাশখ বদ্ধ হৃদয় করিলেন, অর্থাৎ 


২৭৮ জ্রীকষ্চভাবনাম্বত | ১৬শ সর্গঃ | 


সুর্ধ্যাস্তমিত হইলেই তোমাদের ছুই জনের পুনর্ম্িলন, হইবে, 
ইহা বলিয়। উভয়কে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

পরে জনীর মুস্তিম্ড বাঁতসল্যের ' ন্যায় এবং জনক জননীর ' 
বহিঃস্ফিত প্রাণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ সদনে গমন করিতেছেন, 
ইহা! অবগত হুইয়। বিশাখা" ব্রজেশ্বরীকে শ্রীরুষ্$প্রিয়- 
বটিকা! প্রদানার্থ-তুলসীমঞ্জরিকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

গুছে গিয়া স্ীকুষ্ণ নয়ন পথ অতিক্রম করিলে শ্রীরাধা 
তদীয় বিরহে উন্মাদিনী হইয়া কাদিতে কীদিতে কছিতে লাগি- 
লেন--হে বিশাঁখে ! এই ধুষ্ট রমণীলম্পট বলপুর্ববক পথমধ্যে 
আক্রমণ করিয়া আমার নীবীর উপর হস্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা 
করিতেছে, তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ ? আমি এত উচ্চরবে 
কাদ্থিতিছি,তথাঁপি সতীগণের মুদ্ধন্যা আমাকে ত্যাগ করি£তছে 
না, হে সখি! তুমি দ্রুত গৃহে গিয়া আর্ধ্যাকে এখানে আহ্বান 
করিয়া আনয়ন কর, এইঘ প্রকারে বিলাপ করিয়া প্রস্থিশ্নাঙ্গী 
ক্লান্তিমতী অত্যন্ত তাপিণী রাধা কাগ্সিতে কাপিতে য়ন ঈষশ 
উদঘ।টন করিয়া কুস্থম শয়নে স্বীয়তনু ন্যস্ত! দেখিয়। বিস্ময়ান্বিত 
হইয়! স্মর পরিভব «নিমিত্ত গদগদ বাক্যে সখীদিগকে কহিতে 
লাঁগিলেন__হে সখি ! আমার প্রিয়তম কোথায় ? এবং এই 
পথে আমি কি করিতেছি ? এই গৃহ কি আমার প্রিয়তমের 
পুষ্প বাঁটিকাস্থিত, কিন্বা গুরু পুরস্থ, তাহা! বল? এখন কি 
সন্ধ্যা কিন্বা প্রাতঃকাল, কিন্বা নিশীথসময়, আমি কি নিদ্রা 
যাইতেছি, অথবা জাঁগরিত1 আছি, তাহা বল ? ॥ ৩৬-৩৮%৷ 

এই কথা শ্রবণ করিয়। প্রেমোনম্মাদিনী শ্রীরাধিকাকে ফী 
কহিলেন- হে আন্ুজমুখি ! তুমি এখনই আরাম হইতে গৃহে 
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আসিয়াছ, তোমার প্রিয়তম ব্রজবিধু, কুর্জে তোমার সহিত 
বিবিধ বিলাঁন করিয়া নিজালয়ে গিয়াছেন, পিতামাতার 
নিজাদর্শনজাত খেদ শমন করিয়া তোমার নেজ্রূপ উতপল- 
যুগল বিকাঁশ করিতে অধুনা আপিবেন %॥ ৩৯ ॥ 

যে ব্রজপুররূপ সরোবর জীবন বিছ্যুত হইয়! বিরহ-রবির 
উগ্রতা অন্তর্বিদীর্ণ হইয়াছিল, এখন কষ, জলধরের আগ- 
মনে আনন্দ ধারাঁসারে পুর্ণ হইল, এবং ত্বরিত পঙ্কেরূহ বদন 
প্রফুলপ হইল ॥ ৪০ ॥ 


হতি ্রীকুষ্চভাবনাম্বতেম্হাকাব্যে জীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠকুর-মহা শক়্- 
কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদ দৈতব-স্ত শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকতান্গবাদে আপরাষ্তিক 
লীজাম্বাদনেোনোম যোড়শসর্গঃ 


স্ীরুঞ্চভাবনাম্বত মহাকাব্য 
সপ্ত দৃশমর্গঃ 1 


গো-দোহনাদি সায়ন্তনীলীল। ৷ 


এ্ুকাঞ্চের গোষ্ঠ প্রবেশ সময়ে গগণগাঁমি বিমান 
| চারিণী দেবাঙ্গণাগণ পরস্পর বলিতেছেন, হে 
টা] সখি ! কৃষ্ণ ও সূর্য্য পন্মিনীগণের নিত্যবন্ধু ও 
গন) ভাস্বান্‌, বলিয়া বিধি তুলে তুলনা! করিল, 
১৪১৫১৫৮-,| তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অবনীতলে থাকিলেন, আর 
ডি সুর্ধ্য লঘিষ্ঠতানিবন্ধন আকাশে উঠিল, অর্থাৎ তুলে 
তুলনা করিবার সময় গুরুবস্ত (ভারবস্ত) নিন্সে থাকে এবং 
লঘু (হালকা) বস্ত ওর্ধে উঠিয়া 'থাঁকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ 
গৌরব বিশিষ্ট বস্ত বিধাঁয় নিন্গে থাঁকিলেন, এবং লঘু বস্ত 
নিবন্ধন সূর্য্য উর্দেউঠিল | হে সখি! এই তুলন] দ্বার! বিধা- 
তাঁর অত্যন্ত যুঢ়ত্ব গ্রকাঁশ হইরাছে, যেহেতু এরূপ কোন সুধী 
আছেন যে যিনি শর্ধপার্দের সঙ্গে স্বপ্নের তুলনা করিয়! 
থাকেন ॥ ১॥ হে সখি! বিধাতা এতই অজ্ঞ, যে যাঁহাঁদের 
, পরস্পরে কোন সাধশ্ম নাই, সেই শ্রীরুষ্ণ ও সুর্য্যের একন্র 
তুলনা করিল। হে প্রিয়স্থি !' সূর্য্য, কেবল দিনেই উদিত 
হয়, আর শ্তীরুষ্ণ দিনযামিনী সমুদিত, সূর্য্য কেবল (লোচুন 
মান্জ প্রকাশক, শ্রীকৃষ্ণ লোচন সমূহের আনন্দ ধারা বর্ষণ 
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কর, অর্থাৎ যাহার লোচন আছে, সে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়! 
পরমানম্দ লাভ করে, সূর্য্য কেবল মাত্র মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রম 
ধন্মের প্রকশিক, আর শ্রীকৃষ্ণ, স্থাবর জঙ্গমের প্রেমধর্ষ্ম 
প্রকাশী, সুর্ধ্য চণ্ডকিরণ, শরীর ম্বুল কিরণ ; নুর্ধ্য সহত্রগু ; 
অর্থাৎ সুর্যের সহত্র গো %* আছে, আর শ্রীকুষং গো-সহজ্র 
প্রচারী; সুর্য লোকগণের বান তমোঁশাত্রহারী ; শ্রীকৃষ্ণ 
লোঁকাঁস্তর তমোহাঁরী, অর্থাৎ মনুষ্যগণের অস্তঃকরপস্থিত 
বাসনারূপ তমোহারী, সুর্যের শোভ। মেঘদ্বার! আচ্ছন্ন হয়; 
শ্রীকৃষ্ণের মেঘ বিজয়িণী শোভা; সুর্য ভীরু হৃদয় চক্রবাক্‌ 
যুগলে কর সমর্পণ করিয়া! ক্লেশ সমুদ্রের নাম মান তরণি, 
যেহেতু তাহাদের রান্রিগত বিরহ ছুঃখ নাশ করিতে সামর্থ 
হীন,; শ্রীরুষ্ ভীরু রমণীগণের স্তন চক্রবাকৃষুগলে কল্লার্পণ 
পুর্ববক তাহাদের কষ্টীস্তোধির পরম তরণি; সূর্য্য উদয়ের দ্বার] 
অবনির ভাগ্যন্বরূপ বটে, কিন্ত পরে অস্ত গত হওয়ায় ভাগ্য- 
রাঁশি নন্ভহন ; শ্রীকৃষ্ণ ,দিব। নিশি অবনির' বক্ষঃস্থলে জ্রীচরণ 
যুগল দ্বারা স্পর্শ করিয়া বিহরণ করায় অবনির মহ ভাগ্য- 
রাশি। এই অতুল গুণ খনি শ্রীকৃষ্ণ ও সূর্ধয, দিনশেষে গবাধী-. 
শ্বরের (বরণের) আঁশ (দিক্‌) পুরণ করিতে গমন করেন, 
বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গবাধীশ্বর যুগলের (ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর) 
আশ (মনৌরথ) পুরণ করিবার জন্য. এই হতভাগিনীগণের 
নয়ন পথ পরিত্যাগ করিতেছেন ॥২।৩॥ এই প্রকার স্থরজুন্দরী 
গণের কলকল রবে নিজ লদ্বুতাঁকেও বিব্স্বান্‌ কর্ণাস্বতের ম্যায় 
অনুভব করিয়াছিলেন, যেহেতু গবাধীশ্বরাঁশানুগামী, বাক্যের 
. শাগো-কিরণ ও ধেহ। 007 
( ৩৬) 


এ 
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অর্থ-_(প্রীকৃষ্ণ পশ্চিম দিক্‌ অন্ুগমন করিতেছেন),ইহ বুকিয়! 
অপারানন্দ লাত করিয়াছেন । এবং এ বাঁক্যে অর্থাশু গবাধী- 
শ্বরাশানুগামী, শব্দের অর্থ-বরুণ "দিক্‌ নাগরীর অনুগমন ' 
শ্রীকৃষ্ণ করিতেছেন? ইহ! বুঝিয়া' বরুণ দিক্‌ অর্থাৎ পশ্চিম 
দিকৃরূপ! নাগরী আপনাকে মিথ্যা সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়! 
যে রাগ প্রকটিত করিতেছে, ইহ! ইহার মুঢ়ত1 মাত্র ॥ ৪ ॥ % 

শ্রীকৃষ্ণ যে যে-বিশিখ (গলিরাস্তা) দিয়া যাইতে 'লাগি- 
লেন, সেই সেই বিশিখ পার্ববন্তী হন্মের উপরি বিদ্যমান], 
রমণীগণ, নন সলিলে পুর্ণ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণ সজল পুষ্প স্পর্শে উদ্ধ দৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে 
সুরস্থন্দরীগণ, *জ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি- 
তেছেন” মানিয়া পুলকিত কলেবরা হইয়! মুগ্ধতাঁবশতঃ নিজ 
নিজ ভাগ্যের প্রশংসা পুর্বক আনন্দ লাভ করিতে: লাগিলেন, 
তাহাতে তাঁহাদের কোন দোষ হয় নাই কারণ কোন সময় 
স্থনয়নাঁগণের মুদ্ধতা ও আনন্দ বিধাঁন,করিয়া থাকে 1৮৫ ॥ 

এই প্রকাঁরে মুকুন্দ পিতৃ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক তাহা- 
দের বাঁৎসল্য রূপ, অস্থৃত জলনিধি মধ্যে নিমগ্ন হইলেন, এবং 
ূরধ্যও, প্রীকৃষ্ণে পাইবাঁর জন্য লবণ জলনিধি মধ্যে মগ্ন হইতে 
প্রবৃত্ত হইলেন, অর্থাৎ কেহ যেমন কোন অভীষ্ট বস্তু লাভের 
প্রত্যাশায় তপস্ত। দ্বার সমুদ্রে তনুনিক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যা 
করে, এইরূপ শ্রীরুষ্ণপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় ভানু লবণ সাগরে নিজ 
'তস্ু নিক্ষেপ করিলেন । অতএব সূর্ধ্যের অনুরাগ ধন্য । 

_ শ্ীরাধধার কৃষ্ণ বিরহ জর আনুমাত্র শান্তি করিতে বিসু- 

* ইহা! সায়ংকালে পশ্চিম দিখ্বিভাগের আরুণতা উৎপ্রেক্ষা। *: 


শিরকী 
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কিসলয়; উশীর, কর্পুর, চন্দন, কমল প্রভৃতি সমর্থ হইল না, 
এমন সমষ্ নন্দীশ্বর হইতে এক সখী আসিয়া উপস্থিত হইয়া 
ললিতার আদেশ ক্রমে*জ্রীকৃষ্ণের বৃভ্তাস্তরূপ-অম্বতরস-বিস্ু 
শ্ীরাধার কর্ণরন্ধে সেচন করিলেন । 
ীরাধা তৎক্ষণাৎ চৈতন্যলাভ করিয়া সন্দ্রমের সহিত 
উত্থান পুক্র্ক কহিতে লাগিলেন_-হে সর্খি ! অদ্য আমার 
অত্যন্ত'তপ্ত শ্রবণরূপ মরুভূমি ধন্য হইল, যেহেতু এই 
শ্রবণ মরুভূমিতে স্প্রে অপূর্ধ্ব পীষুষবৃষ্তি অনুভব করিলাম, 
হে সখি ! এই মরুভূমি আমাকে সুখী করিয়া স্বয়ং শীতল 
হইল ॥ ৬-৮ ॥ 

এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিত] কহিলেন_ হে রাঁধে ! 
এই তুলসীমগ্জরী, গোষ্ঠ রাজ্জ্রীর গুহ হইতে আগমন পুরুর্বক 
তোমার কর্ণে ভ্রীব্রজ-নাঁগর-বরের ঘষে কথাস্থত ধীরে ধীরে 
সেচন করিয়াছিল, তাহাঁতেই তোমার*চৈতন্য লাভ হইয়াছে । 

ইহা »বণ করিয়1 ,প্রীরাধিকা কহিলেন__হে সখি ! 
তুলসি ! তুমি যাহ? দ্বারা আমার চেতনা সম্পাদন করিলে 
আমার প্রাণ প্রিরতমের তাদৃশ অন্য সধুর ,বৃত্তাস্ত বর্ণন কর, 
শ্রীরাধার আদেশক্রমে তুলসীমঞ্জরি, প্রিয়িতমের সায়স্তন গুণ- 
কথা সভামধ্যে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন--হে সখি ! শ্রীরাধে ! 
গো হইতে গোপুরাঁশ্জে নয়নপথবস্তা ভ্ীরুষ্ণ হইলে ব্রজ- 
রাঁজ বাহুদ্বয়্ প্রসারণ পূর্বক ক্রোড়ে লইয়া! পুলকিত 
কল্বের ও নিস্পন্দ হইলেনু, 'ততকালে পিতৃ বক্ষঃ্থলস্ছ 
্রীকৃষ্ণে দর্শন করিয়া বোধ “হইয়াছিল_-কৈলবস ভূধর 
মধ্যবর্তী মরোবরে অতুল একটি নীলকমল যেন বিকসিত 
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হইয়া! ভাঁদিতেছে ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ভ্রীব্রজাধিপতি, বক্ষঃস্থলস্ফিত 
প্রাণাধিক নিজ তনয়ের উষ্ভীষ ঈষত চালন করিয়ঃ মস্তুক 
আত্রাণ করিতে লাগিলেন, এবং তীহার অশ্রধারায় তোমার ' 
প্রাণনাথের উত্তমাঙ্গ অভিষিক্ত হইয়া! গেল, পরে নিজ বদন 
তনয়ের বদনের উপরি রাখিয়া'আচ্ছাদন করিলেন,তাহাতে বোধ 
হইয়াছিল,_-জলাভাব বশতঃ সূর্যতাপে তপ্ত শরকালীন 
শভ্রমেঘ, চন্দ্রের চক্ড্রিক! জালের দ্বারা নিজ তাপ দৃরীফরপার্থ 
চন্দরে আবরণ পুর্ধবক আপনাকে অলঙ্ীত করিল, হে সখি! ষে 
গোষ্ঠেশ্বরী, তনয্নের গৃহে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বারে বারে 
গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে যাতায়াত করিতে 
ছিলেন, এবং তনয়ের প্রতি বিবিধ শঙ্কায় ধাহার বদন শুকাইয়া 
শিয়ছিল, তন্সিমিত্ত যিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত দিবসের শেষ 
যাম অতিবাহিত করিতেছিলেন__তিনিই হঠাঞ্ প্রাণাধিক 
তনয়ে নিকটে বিলোঁকন: করিয়! নেত্রযুখ্ম হইতে ছুইটি তরণি- 
তনগ্বা' এবং কুচযুগল হইতে দুইটা জহ্ক, তনয়া ক্প্তি করি- 
লেন॥ ১১ ॥ ১২ ॥ শ্রীব্রজেশ্বরী জড়িমাবলিত হইয়া তনয়ে 
 ক্রোড়ে করিতে এবং সন্নকঠী হইয়া কোন বার্তা জিজ্ঞাস! 
করিতে এবং অশ্রুপুর্ণী হইয়া! ভাল রূপে তনয়ে দেখিতেও 
পাঁইতেছেন ন1, তখন গ্রীবলদেবের জননী দীপাঁবলীর দ্বার! 
আরজিক করিয়। শ্রীকৃষ্ণের কর ধাঁরণ করিয়া তদীয় মাতাঁর 
ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৩ ॥ হে সখি! শ্রীরাধে! 
' জননী জ্রোড়স্থিত শ্িরুষে দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছিল-_নিজ 
জন্মভূমি সদৃশ বাৎসল্যরূপ ' অমৃতজলনিধির ক্রোড়ে বিধু যেন 
উপবেশন করিল; কিম্বা প্রেমরূপ মাণিক্যরাঁজ নিজ খনিতে 
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উপবেশ্ন করিল, কিম্বা স্রেহরূপ অস্থৃতে কস্তরী প্রভৃতি দ্রব্য- 
দ্বারা শ্রামবর্ণ সম্পাদন করিয়! তাহ] দ্বারা নির্মিত পুতলিকার 
কুক্ষির ভূষার স্বরূপ হপ্সিমণিকে বিধাতা তাহারই ক্রোড়ে 
সমর্পণ করিলেন ॥ ১৪ ॥ 
_.. জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেও জননীর জড়িম! 
দুর না হওয়ায় মাতৃবতসল ব্রজেন্দু, ছে জনন! আমি তোমার 
ক্রোর্ডে বসিয়া রহিয়াছি, তুমি আঁমার প্রতি'দৃষ্ভি না করিয়া! 
কেন নয়ন ধাঁরা বর্ষণ করিতেছ ? ইহ বলিয়] স্বহস্তে জননীর 
নয়নের জল মার্জন করিয়! জননীকে পরমানন্দিতা করিলেন, 
জননীও তনয়ের অঙ্গ লগ্ন গোধূলি সমুহ স্তনজ পয্মঃ দ্বারা 
ক্ষালন করিয়া-_-লাঁলন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ 
এজননীর আনন্দ তরঙ্গ বিরত হুইল না” দেখিয়া বাঁশ্সল্য- 
লক্ষী জননীকে চৈতন্য করিয়া অভিমত কার্যে নিযুক্ত 
করিলেন-__-সেই সময় শ্ীব্রজেশ্বরী নিজ তনয়ের তনু পাণি- 
কমল দ্বার মার্ডজন করিয়া দাসীগণে তনয়ের অভ্যঙ্গ স্নান 
মার্জনাদির নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৬॥ ন্েহ-ক্রিন্ন- 
হৃদয়া জননী তনয়ে কহিতে লাগিলেন--হে বশুস ! হে সচ্ছ- 
প্রণয়! তুমি গোচারণার্থবনে যাইলে তোমার জন্য আমি 
বড়ই ব্যাকুলা হই; হে চন্দ্রমুখ ! আমার উপরি তোমার 
স্বল্লমাত্র দয়াঁও উদ্ভব হয় না। হে তাত! হে স্বকুলকমল! 
তুমি এক দিনও তোমার হত জননীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন 
করুনা ॥ ১৭ ॥ হে করুণ হৃদয় ! অত্যন্ত দীর্ঘ দিন কোন-' 
রূপে অবসান হইলেও নিজ জনঞ্ক কর্তৃক 'আেড়িত হইয়াও 
'আলয়ে আগমন করনা, ক্ষুধা পিপাসা সহ্য করিয়া ক্ষাম 


২৮৬ শ্রীকষ্চভাবনাম্বত । ১৭শ সর্গহ 1 


হইয়া বদ্ধুগণে নিজাবস্থা দেখাইয়া ব্যামোহ যুক্ত কর, 
অতএব তোঁমার জননীর কঠোর প্রাণ ধারণের আর প্রয়োজন 
নাই ॥ ১৮ ॥ 
জননীর এতাদৃশ কাতর বচন জ্রাবণ করিয়া মধুমঙগল কহিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন-_হে অন্ব ! আমার এই অতি চপল বয়স্য কৃষঃ 
বালালীর * সহিত «খেল! সাগরে প্লাবিত হইয়া আপনাকেই 
"ভুলিয়া যায়, তোমাকে কি প্রকারে স্মরণ করিবে ? আর্দি এক 
মান্তর ইহাদের মধ্যে শিষ্ট, হে জননি ! আমি যদি ইহাদিগকে 
না বারণ করিতাম, তাঁহ। হইলে সম্প্রতি সন্ধ্যাকালেও এই 
খেলাপ্রিয়, কৃষ্ণ গুহে আসিত না ১৯ ॥ 
জ্রীব্রজেশ্বরী কহিলেন বস ! বটে?! সত্য বলিতেছঃ আমি 
গতি দিনই কৃঁষ্চন্দ্রের অঙ্গে নখক্ষত দেখিয়া থাকি, প্রীথর 
নখর বালাঁলী আমার নিষেধ মানে ন1,তাহারা প্রত্বি দিন ঝঁছু- 
যুদ্ধে নীল নলিন অপেক্ষুও অতি যু কৃষ্ণের তনু নখ'দ্বার। 
অঙ্কিত করিয়া থাকে, হায় !! আমি,কি করিব, চপল তনয়ে 
নির্বরিছ্ছে রক্ষা করিবার কোন উপায় দেখিনা ॥ ২০ ॥ 
ইহা বলিয়া চন্দনকলা শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন, হে সখি ! রাধে ! আমি এই প্রকার শ্রীব্রজেশ্বরী ও 
মধুমঙ্গলের সংলাপ শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীত্রজেশ্বরীর 
আদেশে শ্রীকৃষ্ণের তাঙুকালিক তৈলাভ্যঙ্গাদি পরিচর্ধ্যা করি- 
লাম । পরে শ্রীরোহিণী রসবতীতে গমন করিলেন, শ্রীব্রজেশ্বরী 
'পৌর্ণমানী কিলিম্বা যুখরা ও গাগী-প্রভৃতির সহিত পুদ্র লালন 
করিতে লাগিলেন ।" 
_ * বালালী-_বালক সমূহ ও বালাস্ীশ্বণ। 


পশশসপশিপাল 


১৭শ সঠ। শ্রীকষ্ণভাঁবনাম্ৃত । ২৮৭ 


শ্রীকৃষ্ণ স্নানি করিয়! গীতান্বর পরিধান করিলেন, এবং 
ললাটের প্রান্তে জুটাকাঁরে কেশ বন্ধন করিলেন, এবং মলয়জ 
চর্চা « বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিলেন, কাঁঞ্ধী, হার, অঙ্গদ ও 
বলয় পরিধান করিলেন, বক্ষঃস্থলে *কোৌঁস্তভমণিরাজ ধারণ 
করিলেন, কর্ণে তাটস্ক, ও চরণে নুপুর ধারণ করিয়! কালে 
বিরাজিত হইলেন, সেই সময় ন্নান ভূষা ও তুনুলেপন ধারণ 
করিয়া" মিত্র বৃন্দের সহিত শ্রীবলদেব ও বটু আগমন করিলেন, 
সকলকে শ্রীত্রজেশ্বরী স্তখে উপবেশন করাইয়। প্রথমতঃ ইস্ট 
মিষ্ট সুরভি শীতল পানক পান করাইয়া পরে নানাজাতীয় 
ভ্রিবিধ ভক্ষ্য অর্থাৎ চর্বব্য চোষ্য ও লেহ্া দ্রব্য ভোজন করা- 
ইলেন। ভোজন করাইবার সময় ইহাদ্দিগকে শ্রীব্রজেশ্বরী 
কহিষলন--হে বলদেব ! হে বটো ! হে কৃষ্ণ ! হে বালবকগাণ! 
এই দ্রব্য তোমাদের অতিপ্রিয়, ইহা বলিয়! হে সখি ! রাধে ! 
তোমার প্রস্তত করা সীধুকেলী প্রভৃতি পঞ্চ প্রকারের বটক 
পটল সাদত্রে প্রদান কর্িলেন। ইহাদের পঞ্চেক্দিয় অর্থাৎ 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিক, রসনা, ত্বকৃূ, বটকাবলির রূপাস্থত সাগরে 
গুণকীর্তনাস্কত সাগরে সৌরভ্যাম্তসাগরে *সথরসাস্বত সাগরে 
মার্দবাস্বৃত সাগরে অবগাহন করিল । ভোজন করিতে করিতে 
পরিহাস পটু বটু কহিতে 'লাগিলেন--হে জননি ! এই বটকা- 
বলীর সৌগদ্ধ যাহার ভাগ্যক্রমে অনুভব পথবভণও হয়, তাহার 
স্বর্গে ও অপবর্গে অরুচি হয়, হে জননি ! যে আমার উদর 
বিভু-(ব্যাপক) রূপে স্থষ্টি করে নাই সেই বিধাতাকে ধিক্‌, 
এব যে ব্যক্তি ভোজন কালে “দিওনা” এই বাক্য বলিয়! 
থীকে* আমি তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া! জানি ॥ ২১-২৫ ॥ 


২৮৮, জীকৃঞ্চভাবনাম্থৃত । ১৭শ সর্গঃ | 


হে সথি! শ্তরীরাধে তোমার নাগর এই প্রকার বটু বাক্য 
শুনিতে শুনিতে পরস্পরের পরিহাস বচনের সহিত সহুভোজন 
সমাপন করিয়া স্থরস খপুরযুক্ত তাম্মুল বীটী চর্বর্ধন করিতে 
করিতে ক্ষণকাঁল "বিশ্রাম করি'ৈন, পরে জননীর অনুমতি 
ক্রমে মিত্রব্ন্দের সহিত গৌ-দোঁছন করিতে গমন করিলেন, 
আঁমিও এখাঁনে আসিলাম ॥ ২৬ ॥ | 

ইহা! বলিয়া অঞ্চলের গ্রস্থি উন্মোচনপূর্ববক শ্রীকৃষ্ণের 
ভোজনাবশিষ্ঠ কিঞ্চিত প্রদান করিলেন । শ্রীরাঁধা ও তদীয় 
সীগণ, চন্দনকলার মুখ বিবর হইতে প্রাপ্ত লীলাম্থত রস 
দ্বারা এবং অঞ্চলগ্রন্থি হইতে প্রাপ্ত ফেলাম্বত রস দ্বার! শ্রুবণে- 
নিয় সম্বন্ধিন্ী নির্বৃতিরূপা এবং রসনেক্দ্রিয় সম্বদ্ষিনী নির্বতি- 
রূপা নদীযুগলের দ্বারা নিজ নিজ প্রাণ সিক্ত করিলেন, অর্থাৎ, 
ইহারা চন্দনকলার যুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা শুনিয়া,এবং ততকর্তৃক 
প্রদত্ত শ্রীকৃষ্তাবশেষ ভোজন করিয়া! যে আনন্দ লাভ করিয়!- 
ছিলেন, তাহাতে ইহাদের প্রাণ হ্ুশ্ীত্ল হইয়াছিলণ ২৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ গো-দোহন করিতে গো-সদনে আসিয়াঁছেন, শ্রবণ 
করিয়া ভ্্রীরাধ! সংক্ংকালীন স্নান ছলে গুরুখৃহ হইতে নিংস্যত 
হইয়া পাঁৰন সরোবর তীরবস্তী উদ্যানে আগমন করিলেন, 
তত্রত্য অপুর্ব অষ্টালিকার উপরি সখীসহু আরোহণ পুর্ব্বক 
অন্য কর্তৃক অলক্ষিত' হইয়। শ্রীকৃষ্ণের চক্দ্রবদনের জ্যোৎস্না, 
চকোরিণীর ন্যায় পান করিয়া চক্ষু সন্বদ্ষিনী অপাঁরা নির্বৃতি 
প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮ ॥ 

জ্রীরাধিক অট্টালিকার উপরি আরোহণ করিয়া প্রেয়- 
তমের বদন দর্শন করিয়া বর্ণন করিতে আরম্ভ কপ্িলেন, 


১৭শ সগঃ। আক্কঞ্চভাবনাম্কৃত । ২৮৯ 


হে সয্ি! এই নব-নাগরের মুখের উপরিস্থিত কুটিল অলকাঁ- 
বলীর আাঁচ্ছাদক উষ্ভীষ রাজের উপরি মুক্তার দ্বারা বদ্ধ কণক 
সুত্র পংক্তি (ভস্তোবরা) ঈষৎ চলিত হইতেছে ? অথবা চজ্জ্রের 
উপরি ঘন তমোগ্রাসক উদয় কালীন*সুর্থ্যের কিরণে নক্ষত্রা- 
বলির যাঁছার দ্বারা মূল গ্রর্থিত, তাদৃশী বিছ্যৎ শোভিত 
হইতেছে ? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, হে সখি! 
যাহারা নিজ কান্তিদ্বারা ব্রজকুল ললনাগণের ধশ্মধবাস্ত 
ংদ করে, কৃষ্চের গণুস্িত সেই এই চঞ্চল কুগুলযঘুগল, 
কুণডুলযুগল নহে; কিন্তু বদন স্ধাকরের সম্মূখে অবস্থান 
করিতে অসমর্থ হইয়া নৃত্যদ্বারা অতি উৎপাঁদন করিবার 
জন্য পার্খদ্ধয়ে তরণিষুগল বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ হে 
প্রাণথনখি ! এ মকর বুগলের উপরি উপবেশন পুর্রধক, এই 
নার্গরের কটাক্ষরূপ নিশিত শরদ্বারা জক্ষীভূত আমাদের 
মন বিদ্ধ করিবার কালে, কুস্থশিত চুদ্ডার উপরি মধুপাঁনে মন্ত 
অলিঘুটাদ্ঘ গুপ্নে ভীত,হইয়া অপসরণ করিলে নিজ একা গ্র- 
তার হানি হইলে লক্ষ ব্যর্থ হইয়! যাইবে, ভাবিয়া কন্দর্প 
নিজ বাহন মকরধুগলে ইহার কর্ণে বাঁধিয়* রাঁখিয়াছে ॥ ৩১ ॥. 
হে সখি! আর এক কৌতুকাঁবহছ ঘটনা অবলোকন কর, 
গ্রীরুষ্জের স্বচ্ছ ও ন্সিপ্ধ নয়নযুগল, তাঁরা নানী যে ভুইটী রমণী 
লাভ করিয়াছে, তাহার মদমভ্ভত1 নিবন্ধন সর্বদা চঞ্চলা, 
ন্রুতরাং এই চপল নাগরের স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ নয়ন কর্তৃক চঞ্চল, 
তাঁরা হইতে কটাক্ষ নামক যে পুত্রগণ, উৎপন্ন হইতেছে, 
ইহ্রার! নিজ জননী দোঁষে অবিনীত হইয়া রমণী জনের অন্তঃ- 
'পুরশ্ছইতে ধ্ুৃতিরূপা কুল বধুদদিগ্রকে আকর্ষণ করিয়া আনয়ন 
(৩৭) 


২৯০ শ্রীকঞ্জভাবনাস্থৃত | ১৭শ সগঃ । 


পুর্ববক দুষিত করিতেছে ₹ ॥ ৩২ ॥ হে সখি! ভাল করিয়! 
অবলোকন কর, এই নাগরের দৃষ্টি যেন কন্দর্প নদ, ইহার 
সকল দিকে প্রবাহ, এবং ইহাতে" হর্ষ, উৎন্থৃক্য, ধৃতি, মদ" 
প্রভৃতি সর্বতো! লঞ্থরি দস্্যগণ তারানান্্ী নীলমণিময়ী 
নৌকায় আরোহণ করিয় 'ব্রজন্থন্দরীগণের চঞ্চল নয়নরূপ, 
বনিকগণের সর্ববক্য লুণ্ঠন করিতেছে, ইহাই অনুভূতি হই- 
তেছে ॥ ৩৩ ॥ “ হে প্রাণপ্রিয়তম সখি ! এই মোহন নাঁগরের 
বিশ্বাধরোষ্ঠ হইতে মন্দন্মিত নিঃস্যত হইতেছে না এবং 
জগত্রূপ ভ্রমর নিমিত্ত বদ্ধুক কুস্তম যুগল হইতে মকরন্দ 
চ্যতও হইতেছে না, কিন্তু বিদ্রম নির্মিত কন্দর্প যক্ত্োম্ুক্ত 
কর্পুরবারি আমার নয়নযুগে প্রবেশ করিতেছে, অবলোকন 
কঁর | ৩৪ ॥ এই প্রকারে শ্রিয়তমের মুখ বিধু বর্ণন করিয়া 
লজ্জা বশতঃ হর্ষ পয়োনিধির তরঙ্গ মধ্যে যকালে শ্রীবুষউানু- 
নন্দিনী প্রবিষ্ট হুইলেন্ন, বিশাখা তখনই তাহার চেতন! 
করিতে করিতে কহিলেন, হে প্রিম়ুসখি ! জ্রীকষেত্র দোঁহন 
লীলা অবলোকন কর, যাহ। দর্শন নিমিত্ত সায়ংকালে শ্বাসড- 
বীর অতি কটুবাক্য ও অস্ত সদৃশ মানিয়াছিলে; হে সখি! 
এখন আনন্দ সাগরে প্রবেশের সময় নহে ॥ ৩৫ ॥ হে সখি! 
এ দেখ! শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করিবেন বলিয়া যে সকল ধেনু উৎ- 
কণ্টিত হুইয়! রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধবলী শবলী প্রভৃতি 
নাম দ্বার! যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান 'করিতেছেন, সেই ধেন্ু 
' হম্বা হম্ব! রব করিতে করিতে অগ্ত সকল ধেনুগরণে বিলউ্ঘন 
পৃর্বধক শ্রীরুষ্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, শ্ীকুষণ 
__ *শ্্রীরষ্ণের কটাক্ষের ধৈধ্যচ্যুতি কারিতা বিষয়ে ইহা উৎপ্রেক্গা মাজি। 


১৭শ সর্গ2ঃ | জীকঞ্চভাবনাম্বত । ২৯১ 


অশ্রস্তিমিত নয়না মেই সেই ধেনুর পৃষ্ঠ পানিদ্বার! স্পর্শ করিয়া! 
অল্গাল্গ কণুয়ণ দ্বারা তাহাকে সখী করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ সখি! 
'এ দেখ ব্রজযুবরাজ ধেনু দোহন করিতেছেন, পদাগ্রযুগল 
দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়1 মর্ণিময় দোহুনভ্ডাণ্ড ছুই জানুমধ্যে 
রাখিয়াছেন,তাহাতে উহার স্তীমুখেন্দু, প্রতিবিদ্বিত হুইয়াছে, 
: এবং ধেনুর উদর স্পর্শে উদ্ভীষ ঈষৎ শিথিল হওয়ায় তম্মধ্য 
হইতে শ্রমর শ্রেণীর ন্যায় অলকাঁবলি নিঃস্থত হইতেছে, এবং 
ইহার নয়ন কমল নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ গো- 
_ দোহন সময়ে প্রথম ছুই তিন ছুপ্ধধারা দ্বারা ধরণীর পুজ1 
করিয়৷ পরে ছুই তিন ছুপ্ধধ!রা দ্বারা নিজাঙ্কুলি কুল ও ধেনুর 
উধঃ অঞ্চলী আঁর্ছ করিলেন, ও উন্নমিত ও অবনমিত পানিপদ্ম 
যেরূপে হয় এইরূপে অঙ্গুলী কুলের দ্বার উধেঞ্চলী খ্বারণ 
পুর্বকী দোঁহনীর মধ্যে শন শন শন ঘনম্ম ঘন্ম শব্দের দ্বার! 
অন্য গোগণে দোহ সমাপন অবগত করাইয়া উতকষ্ঠিত করি- 
তেছেন, নখি ! দেখ দে শ্যামস্থন্দর অমল ছুগ্ধকণা দ্বারা 
উর ও জঙ্ঘ! চিত্রিত হইতেছে, এবং গোগণ ও তর্ণকগণ 
গ্রীবাভঙ্গ দ্বারা সজলনেত্রে ইহার কান্তিবূপ নবীন পীষুৰ 
পান করিতেছে, হে সখি ! তোমার প্রিয়তম দুগ্ধ দোহন 
করিতেছেন ভাল করিয়া বিলোকন কর ॥ ৩৮ ॥ ছাড়িয়! 
দেও, নিকটে আইস, শীঘ্র কর, লইয়খ যাও, দেও, যাও 
প্রভৃতি গোপগণের নানাবর্ণ বিশিষ্ট গো-সকল (১) নানাবর্ণ ও 


নু টি টি ২৮ শশী শি জটিল শট শত শীশিপিতাটিট জপ পিপি পপ শ পতি ৩ পি পাত পিপিপি 


(৯ গোপগণের এই হিঃ শব্দের পরবর্তী নানা শব্দের অর্থ দেওয়। গেল। 
ঠগা-সকল--বচন সমূহ নানাব্ণ*নান। অক্ষরযুক্ত । 


ইহ জ্ীকৃষতভ। বনান্ৃত । ১৭শ শত । 


গরম বিখদ, এবং ছুহথমান গো-সকল (১) নানাবর্ণ (২) পরম 
বিমদ, ও ভুস্পার, এবং শ্রীগিরিধর তনুর শ্টামলা যে গ্রোগণ তি) 
তাহারাঁও পরম বিষদ ও দুম্পার, অর্থাৎ অপরিমিত, স্থত্তবাহ 
তাহা মহা কবিঞ্তিপ্নণের পক্জিমিত গোগণ (৪) পরিমাণ 
করিতে পারে না? ॥ ৩৯ ॥ * | 
এই প্রকারে গো-দোঁহন সমাপন করিয়। গ্রীকুষ্চজ্দ্র, 
প্রিয়সখা কর্তৃক সুচ্যমানা জ্রীরাধিকার নিকট উদ্যানস্থ 'বলভা 
শিখরে প্রণয়ভর বশত গমন করেন, কোন দিন নিজালদে 
গমন করেন । এবং গ্রীষ্মকালে পাবন সরসী নীরে তাপ 
শাম্তির জন্য অবগাহন করিতে গমন করেন, এই প্রকার 
জ্লীকুষ্ণ লীলাঁঘৃতে ধন্য জনগণ মগ্ন হইয়া থাঁকেন ॥৪০॥ দিবস- 
পাঁতির সর্ববত' প্রনারি কিরণরূপ সহত্র ভিংহ, আকাসে বে 
তিমিররূপ দন্তি পটলে প্রিদ্ীর্ণ করিয়াছিল, এখন রুর্ধ্য অশুনমিত 
হইলে এই কিরণরূপ কিসংহ সহজ তিমিররূপ দন্তিগণ' কর্তৃক 
গ্রস্যমান হইয় লীন হুইয়! গেল? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের গ্রো-দোহন 
লীলাবসানে রাত্রি হইল ॥ ৪১ ॥ 
ইতি ভ্রীকষ্তভাবনাজতেমহাকাঁব্যে শ্রীমদ্বিশ্বনাঁথ চক্রবর্তি-ঠক্ধ র-মহাশিক্ষ- 
ক্কতৌ। কলিপাবনাবভার শ্রীমদদ্বৈতবহশ্ত প্ীবুন্দবনবাসি 


শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিককতানুবাদে সায়স্তন 
লীলান্বাদনোন্ম সঞুদশনসর্গত ॥ 


শাপাপীশতি শশী শশী শিশীশপাশীশািিশিিি শশটিপ ত ২৮ িশিশশশি লী ও শীশিশ পালি পা তত শপ ০ পি উশিশিশীতি তি শশিশীশীশিশীশটি ৮ শশী তিল তি শট তলত সত 


(১) চহ্যমান গো সকল- হস সহ । 1 হন 

(২) নানাবর্ঁ-_নালা রঙ্গের । রঃ 

(৬) ল্ীগিবিধর তন্গর শ্তামলা গোগণ-_কান্সি সত সনূহ | 
(৪) চ০ শিশাতির গে হি সদ 


শ্রীরুঞ্চভ[বনাম্বত মহাকাব্য | 
অফ্টাদশ্সর্গঃ ।” 


শ্টি তি 
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বি শ্রীরাধার অভিসারাদি প্রদোবকালীন লীল!। 


এনন্দ সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের কান্তিকণ। মুকুর 
৫ সদৃশ গগণে প্রতিবিদ্বিত দেখিয়া বিষেশানু- 
ৰ সন্ধান না করিয়া মুগ্ধ লোক “এই বিধু উদ্দিত 
দা রা হইল” ইহা বলিয়া বর্ণনা করিতে উদ্দ্যৌগী 

৯4 হইতে লাগিল ॥ ১॥ চক্দ্রোদয় সময়ে ট্টা- 


দি উপরিস্থিত পদ্মিনীগণের ভরা ব্রজস্থন্দরীগণের) প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন করিলে তাহারা লজ্জায় নিজ বদন বাস্ত্রের 
দ্বারা আবরণ করিলেন, তাহ? দেখিয়া সরোবরস্থিত জলজালি, 
পদ্মিনীত্ব অভিমান বশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া মুখ মুদ্রণ করিল, 
অর্থাৎ জলজা'লী ব্রজঙ্থন্দরীরূপ পদ্মিনীগণ ঘখন মুখাবরণ 
করিলেন, আমর পদ্মিনী, আমাদেরও তাহ। করা উচিত, 
ইহ1 ভাবিয়! বুঝি নিজদল দ্বার! মুগ্পাবরণ করিল, অহে ! 
জলজালীর মুঢ়তা !!1! যেহেতু শ্রীব্রজস্থন্দরীগণের সহিত স্পর্ধা 
করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২ 'ক্রমশঃ প্রদোষ কাল আপিয় 
উপস্থিত হইল, সেই প্রদোষে দিন রাত্রিরূপ নৃপতির অধিকার 
নিশ্চয় না হওয়ায় কোন প্রজার সখ ও কোন প্রজার ভুঃখ 


২৯৪ * দ্রীকুষঃভাবনাসৃত । ১৮শ সর্গঃ । 


হইতে লাগিল, একদিকে চকোরগণ চন্দ্রোদয় দেখিয়! সুধা- 
পানে আনন্দ লাভ করিতে লাগিল, অন্য দিকে চক্রপাকৃগণ 
বিষোগে বিধুর হইয়া! রোদন করিতে লাগিল, অলিবৃন্দের 
মধ্যে কতিপয় ভূঙ্গ প্রফুল্ল কুমুদবনে বিচরণ করিয়া স্থখানুভব 
করিতে লাগিল, এবং কতিপয় ভূঙ্গ মলিন নলিন মধ্যে বদ্ধ 
হইল ॥ ৩॥ গৃহস্থিত অন্ধকার দীপ দেখিয়া ভয় পাইয়। 
বিপিনে গমন করিল, এবং বিপিনস্থ কুন্থম পরিমল ' গৃহে 
আদঙিতে লাগিল, অর্থাৎ গৃহস্থিত ব্যক্তি ছুর্জনের দ্বার ছুঃখ 
ভোথ করিলে বৈরাগ্যোঁদয় বশতঃ যেমন বনবাসী হয়, এইরূপ 
দ্বীপ দ্বারা ছুঃখ পাইয়। গৃহের অন্ধকার বনবাসী হইল, এবং 
বৈরাগ্য লোপ হইলে যেমন বনবাসীগণ গৃহে আসিয় থাকে, 
এইপ্ন্প কুসুমের গন্ধ, গৃহে আসিতে লাগিল, রাত্রিকালেই 
যাহার দর্প সমধিক বৃদ্ধি হয়, সেই কন্দর্প সর্পের ন্যায় কেলি 
আরম্ভ করিলে অর্থাৎ সর্ধে যাহাকে দংশন করে, সে ব্যক্তি 
বিষানলে দংদহমাঁন তনু হইয়া! যেমন .জাগিয়! যামিনট যাপন 
করে, এইরূপ কন্দর্পরূপ সর্পে যাহাঁকে দংশন করে, তাহারও 
তনু মন প্রাণ দংদহ্যন হইয়া যামিনী জাগিয়া অতিবাহিত 
করিতে হয়, সেই কন্দর্প গোগীগণের হৃদয়রূপ আলয়ে 
প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধৈর্য্য ও লজ্জা খণ্ডন করিতে আরম্ভ 
করিল ॥ ৪ ॥ এই প্রকারে দিন রাত্রি রূপ উভয় নরপতির 
অধিকার নিশ্চয় ন। হওয়ায় % কুল জাতি জ্বান ধশ্ম বিগলিত 
হইতে লাগিল, পরে তাদৃশ বলবানূ: প্রদোষ ব্রজভূমি হইতে 

* শ্লেষে কুলজা-_মতিজ্ঞান্‌ ধর্দ্দ অর্থাৎ কুলাঙ্গনাগণের অতিজ্ঞান ধর্্ণ 
প্রদোষ কালে শ্রীকষ্পভিসারার্থ বিগলিত হইতে, লাগিল। 
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বিরত হইল, হইবার কথা, যেহেতু কখন কাহারও তাঁমসী 
সম্প $চরস্থা হয় না ॥ ৫ ॥ 

অপরাহ্ছে গোষ্ঠাগর্মন সময়ে পথি মধ্যে প্রিয়তমে দেখিয়া 
শ্রীবাধিক1 যে আনন্দ মুচ্ছ্র। প্রাপ্ত হইবাছিলেন, তাহাঁতেই 
স্কুত্তি প্রাপ্ত প্রাণনাথের সহিউ পরমানন্দে রমমানা হইয়া 
তদবধি কালাতিপাত করিতেছিলেন, এবং গুরুপুর মধ্যে 
নয়নরীপ কবাঁটের দ্বারা অবরুদ্ধ নিজতনুরূপ কনক ভবনে 
মনরূপ শধ্যায় প্রিয়তমে অধিশায়িত করিয়। যে শ্রীরাধা 
কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাহাকে স্খী করিবার জন্য 
ইন্দুপ্রভানান্মী এক সখী ব্রজেন্দ্রালয় হইতে আগমন করিয়া 
কহিতে লাগিলেন-__হে রাধে ! তুমি ধাহার সুঙ্গাভাবে বিধুর 
রুচি খেগ্ডিতকান্তি) হইয়া থাক, এখন সেই বিধু তোম$ বিনা 
অশ্রী'রমশগণে রুচিহীন হইয়াছে, এবং সেই তোমার প্রাণ- 
বল্পভ' ব্রিলোক্ীর হৃদয়হারী হইয়াও তোমার হৃদয় হারী- 
ভূততা! জাভ করিতে উৎ্কষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ৭॥ 

এই কথা শ্রবণ করিরা বিশাখা কহিলেন-হে সথি 
ইন্দুপ্রভে ! সেই নাগরের কথারূপ অন্ধত বৃষ্টিকর, ইহা . 
শুনিয়া ইন্দুপ্রভা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অভিনব তৃষ্ণীর 
সহিত সর্খী সমুহের কর্ণপালীরূপ চকোরীগণ পান করিতে 
লাগিলেন এখানে ইহাই আশ্চর্য্য যেশ্ৰৃষ্তির জল চকোরীগণ 
'পান করিতে লাগিল। হে সখি! ব্রজধরণী মহেন্দ্র, বামপার্খে, 
শ্রীকৃষ্ে ও দক্ষিণ পার্খে বলদেবে উপবেশ্বন করাইয়া! নন্দীশ্বর 
পুরে ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইলেন, তাহাঁতে বোধ হইল-- 
ধনপর্থত পদ্ম ও শঙ্খ নিধি ছুই পার্খে রাখিয়া শোভিত হই- 
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তেছেন॥৮॥৯॥ দিবসে শ্রীকৃষ্ণের গেষ্ঠ গমনাঁদি নিমিত্ত উৎকণ্ঠা 
বশতঃ নিমন্ত্রণ স্থখকর হয় ন1 বলির? শ্রীব্রজরাজ প্রতি দ্জনীতে 
ষে ভ্রাতৃগণ ও যে ভাতৃপুত্রগণে 'িমন্জ্রণ পুর্ববক আনয়ন 
করিয়া থাকেন, তাহারখ শ্রীব্রজরাঁজে বেষ্টন করিয়। ভোজনার্থ 
উপবেশন করিলেন, ভোজন কালে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে সকলের. 
সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিমিত তাহাদিগকে শ্ত্রীহরিবদন চন্দ্রের চকোর' 
সদৃশ বলিয়! অনুমিত হইতে লাগিল, ভাতৃগণ ও ভাঁতৃপুত্র- 
গণে আবৃত হুইয়া রামকৃষ্চপহু ত্রজরাঁজে দেখিয়া বোঁধ হইয়া- 
ছিল-_ প্রেম ভূধরগণে বেষ্টিত হইয়া মুত্তিমান্‌ আনন্দপুঞ্জ স্বরূপ 
হিমাচল.যেন উপবেশন করিলেন । হে সখি! বল জননী 
ধীরে ধীরে এক একটা করিয়া কোন বার ছুই তিনটী করিয়। 
অন্নব্যগনাদি তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। 
এবং তাহারা ততকর কৃত পাকের বহু শ্লীঘা করায়”তিনিআন- 
বর্চনীর নিব্তি লভি করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ 

নন্দ উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ ভোজন কালে ধাহা ভাল 
লাগিতেছে, তাহা নিজপান্র হইতে গ্রহণ পূর্ববক রাম ও কুষে 
কহিতে লাগিলেন-:“হে তনয় ! এই বস্তু ভোজন করিলে 
পুষ্টি হয়, এই বস্তু ভোজন করিলে বল হয়, ,অতংএব তোমরা 
দুই ভাই ভোজন কর” ইহা! বলিয়া প্রদান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ 
ও ধেনুকারি, রুচির সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন । বারে 
বারে শ্রীকৃষ্ণ জননী নয়ন ভঙ্গীর দ্বারা “কিছু ভোজন কর” 
কহিতে লাগিলেন এবং পিতা ও পিতৃব্যগণ স্প্টরূপে “আর 
কিছু ভোজন কর” কহিতে লাগিলেন, প্রীকৃষ্ণ ইহার 
আদেশ ক্রমে কিছু ভোজন করিলে, ইহাদের তৃপ্তি পূর্ণ 
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হুইল, তাহা হুইবার কথা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিলেই 
বন্ধু বর্গের ভূপ্তি হয়, শ্রীকৃষ্ণ দহু ভোঁজন কেবল লোকাচার 
' মাত্র 1 ১২॥ ১৩ ॥ স্ীরঞ্চের বন্ধুবর্গ এই প্রকারে সহভোজন 
লমাধা করিলে ইহাদের টট্রিরূপা পরিচারিকাগণ, হরিমুখ 
.কমলের মীধূর্ধ্যর্ূপ মকরন্দ আনয়ন করিয়া প্রদান করিলে, 
ভাহাদ্ার! সহুপান সমাপন করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলেন । 
তদনস্তর তাশ্মুল বাটি গ্রহণ পূর্বক নিজ নিজ ভবনে গিয়া 

শয়ন করিলেন ॥ ১৪ ॥ ছে রাধে! তোমার প্রিঘতম, ধবল 
বলভী মধ্য কুস্থমতল্লে হনিত বদন বয়স্ত মণ্ডলী কর্তৃক আবৃত 
হইয়া শয়ন করিয়া তোমার বিরহ জন্য অবসাদে তোমারই 
মধুরিম! গরিমাঁর প্রশংসা করতঃ যাঁহী কহিরছিলেন, তাহা 
শ্রবণ কর-_প্রথমতঃ শুবলের কর ধারণ করিয়া! কহিষ্লেন--. 
হোস্ুবল ! "অদ্য অপরাহ্ছে গোচারণ করিয়া আসিবার সময় 
অসম মহিমশালি গোগপগণের পশম্চার্বর্তি আমার ধৈর্য্য 
সমূহ ,যাহারা খণ্ডন করিয়া আমাকে মোছিত করিয়াছিল, 
দেই শোভা সকল গোষ্ঠ প্রদ্দেশে কোথা হইতে আঁসি- 
রাছিল ? ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ হে প্রাণপ্রিয়তম সখ ! সেই শোভা . 
সংহতি কি মথিত মধুরিমসাগরের সুধা, অথব। বস্ত্রপুত 
ললিত সৌদামিনী পটলীর তরঙ্গ, কিন্ব। পরিমলরূপ দেশের 
মুর্তিমতী সায্রাজ্য লক্ষী, কিনব! চম্পঞ্চ কুম্থম নির্মিত অতন্ষু 
'বিশিখের রাশি, তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই ॥ ১৭1, 
ভাই সবল! কি আশ্র্ধয 11] সেই কান্তি মণ্ডলীর উপরি 
কুস্কমাক্ত সরোজ প্রফুল্ল হইয়াছিল কিম্বা প্রথম-রস-জলবি- 
জান্তকোন অনির্ববচনীয় অকলঙ্ক পুর্ণশশী উদয় হইয়াছিল, 


(৩৮) 
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তাহাও স্থির করিতে পারি নাই, মেই অপূর্ব্ব বস্তুর. নিকট 
আমার দৃষ্টি উপস্থিত হইতেছিল, হায়! হায় !! সেই চন্দ্র ব! 
শরোজের উপরি যে মণিময় মত্ত খঞ্জন যুগল নাচিতেছিল, 
নাহারা পুচ্ছের * দ্বারা আঘতি করিয়া আমার দৃষ্টিকে 
এ্রপীড়িতা করিয়াছে ॥ ১৮ ॥ হে প্রাণ সহচর ! স্থবল ! এই. 
অস্ভুত বস্ত কি £,ত্াহা জানিবার জন্য আমি জস্মযুক্ত,কেবল 
হইতেছিলাম, এমন সময় ঘন জলদাবলীর ণ* দ্বারা আবৃত 
হইয়া সেই বস্তু, লতা জালে লীন হইল, আমি আর তাহা 
লেহন করিতে পারিলাম না ॥ ১৯ ॥ 

হে সখে ! আমার হৃদয়রূপ ভট সেই বস্ত অন্বেষণ করিতে 
গিয়াছে, এবং “আমার নয়ন যুগল পথ দর্শন করাইবার জন্য 
তাহার আগে আগে যাইয়াছে, হে সখে ! এখন অবধি হৃদয় 
ভট ফিরিল ন1, তবে কি বনভূমিতে কন্দর্প দর্থ্য তাহাকে 
বাঁধিয়া রাখিয়াছে £ ॥ ২4 ॥ 

্রীকৃষ্ণের এই কাতরোক্তি শুনিয়ঃ. স্ববল কহিলেন, হে 
অন্বহর । তুমি যাহাকে দেখিয়াঁছিলে, ধাঁহার রূপের ভ্রিজগত 
প্রসংশ। করে, তিনি সেই রাধা, যদবধি তিনি তোমাকে 
দেখিয়াছেন, তদবধি ধৈর্য্যহীনা ও বিবিধ মনোবেদনার 
পাত্রী হইয়া ধরণীবক্ষে বিলুচিত হইতেছেন। সম্প্রতি বিবিধ 
তাপপাত্রী সেই শ্রীরাধা নিজ সখীকুলে কীদাইয়া! বিগলিত 
নয়ন ধারায় ধৌত গাত্রী হইয়া অচৈতন্যা হইয়াছেন ॥২১ ॥হে 
প্রিয়বয়স্য ! শ্রীরাধার' তাদৃশ বৈর্লর্য বিলোকন করিয়া সখী গণ 
কহিতেছেন, হে তহ্থি ! রাখে ! এই মুকুন্দ তোমাকে স্থলী, 
ক পুজ্ছাতাত-_এখানে কটাক্ষ । $ ঘন জলদালী-_নীল শাটা। নন 
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করিবার জন্য আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া যুচ্ছণ দূরে যাও- 
য়ায় সসন্ভ্রমে উঠিয়। শ্রীরাধিক1 জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি ! 
কোই ! কোই ! আমার সেই জীবনৌষধি কোই ? ইহা! 
শুনিয়া! নয়ন-সলিল-তিমিত রদন1 সখীগ্রণ প্রথম রজনী জাত 
ধ্বান্ত দর্শন্ন করাইয়া! কহিলেন, সখি ! এ তোমার জীবিত 
রদ্ধু দেখ! এই প্রকারে সখী বচনে ভ্রান্তা, শ্রীরাধিকা অঙ্ধ- 
কারকে” তোমার ভাঁনে তাঁৎ্কালিক বিরহ* ব্যথার শাস্তি 
অনুভব করিলেন, এবং লজ্জাঁবশতঃ বসনের দ্বারা নিজাঙ্গ 
আবরণ করিলেন । 

ইন্দুপ্রভা এই মাত্র বলিয়! পরে বলিলেন-__হে রাধে ! 
স্থবলের মুখে তোমার বিরহু বেদনার বার্তা শ্রবণ করিয়! 
শ্রীরুষ্ণের নয়ন হুইতে স্থুল স্থুল জল বিন্দু'পতিত হ্‌ইতৈ 
লাঞ্চিল, তাহ! দেখিয়া বোধ হুইয়াছিল-_মগ্তু চঞ্চু চকোর 
যুগল হিমকর কররাজী ভ্রেমে যে সুকল মুক্তাফল ভোজন 
করিয়াছিলু এক্ষণে তাহা যেন এক একটা করিয়া বমণ করি- 
তেছে | ২২ ॥ হ৩ ॥ আঁমি তোমার নাগরের নিকটে থাকিয়া 
পরিচর্ধ্যা করিতেছিলাম, আমাকে দেখিয়া! উৎকণ্ঠায় কুষ্টিত 
বদন হইয়া কহিলেন--হে সখি! তুমি দ্রুত গরয়া শ্ত্রীরাধিকাঁকে 
কহ, পতঙ্গ তনয়াতটে কল্পতরু নিকটে সাহজিক অনুরাগের 
সহিত তিনি দ্রুত অভিসার করুন ॥ ২৪ 
. আমি চলিয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ যাহ1 করিতেছেন, তাহ1ও 
শ্রবণ কর, শীকৃষেে দেখিবার নিমিত্ত সভা গৃহে যে সকল 
সভ্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহাদিগকে দর্শন দিবার 
নিমিন্ত গায়ক প্রভৃতি গুণিগণর মুরজ নিনাদ শ্রবণ কিয়া 
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নাট্যরঙ্গ ভূমিতে গমন করিবেন, এবং কিয়শুক্ষণ সভায় আব- 
স্থান করিয়। সভ্যগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া ক্ষণক্টল পরেই 
জননী কর্তৃক আনত হইয়া নিজ* বলভীতে শয়ন 'করিতে, 
আনিবেন ॥ ২৫ ॥, হে রাধে !,অতুল চতুর তোমার নাগর 
অলক্ষিত ভাবে মিহ্রছুহিতাঁর তটবস্তভী সঙ্কেত স্থলে 
গমন করিয়াছেন, বলিয়া অবগত হও, অতএব তুমিও কিছু 
ভোজন করিয়1*নিজ গুরুগণে বঞ্চনাপুর্বক অনুরাগেক্ষ সহিত 
নিজ প্রাণনাথ সমীপে অভিসার কর, ইহা বলিয়। ইন্দুপ্রভ! 
প্রয়ান করিলেন ॥ ২৬ ॥ 

তদনত্তর শ্রীরাধাকে জটিলা ভোজন করিতে আহ্বান 
করিলেন, শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃ জটিলার সম্মুখে ভোজন করিতে 
সন্ুচিতা হইলে জটিলা কহিলেন_হে ফাধিব ! তুমি যদি 
আমার সম্মুখে ভোজন করিতে সন্কুচিতা হও, .তাহাস্হুইলে 
তোমার যাহা ঘাহ1 অতিপ্রিয়্ সেই সেই ব্যঞ্জন ইচ্ছামত 
এখান হইতে লইয়া গিয়া সখীসহিত নিভূত নিজ, গৃহে গিয়া 
ভোজন কর। হে রাধে! তোমার শনিজ প্রিয়ভক্তার্থ তুমিই 
জ্বং তথুবিদামাঁন স্থানে গমন কর, এই কথা শ্রবণ করিয়! 
ক্রীরাধ! ন্রিতমধুর নয়ন কমল--আলিরূপ অলিনীগণে আস্বা- 
দন করাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ “নিজ প্রিয়ভক্তার্থ তদবস্থিতি 
স্থানে ভূমি গমন কর” এই কথায় জটিলার হার্দ যে তুমি 
নিজে যে ভক্ত অর্থাৎ অন্ন (ভাত) ভাল বাস তাহ! যেখানে 
আছে, তথায় গিয়! লইয়া আইস* কিন্ত অন্যার্থে নিজের প্রিয় 
ভক্ত অর্থাৎ তোমার প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণ যায় আছেন, তথায় 
তাহার জন্য তুমি গমন কর, প্ই অর্থ বুঝিয়। শ্রীরাধা মছু স্থৃছু 
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হাসিয়। সখীদ্দিগের প্রতি কটাক্ষ ভঙ্গীদ্বার! তাহাই জাঁনাইতে 
লাগিলেন । এবং বিনয় মহত্ব দ্বারা জটিলীকেও স্থখী করিয়া 
কহিলেন, ০ আর্ষ্যে ! ভুমি যাহ! অনুমতি করিলে আঙি 
তাহাই করিব, ইহা! বলিয়া অঙ্গাদি  গ্রহণপুর্ববক নিজ শয়ন 
গৃহে গমন করিলেন 7 ২৭ ॥ ৯৮ ॥ তথায় গিয়া নিজ গৃহে 
যে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা সেই অঙ্গে 
মি্সিত করিব মান্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহ! জরীব্রজেক্দ্রনন্দনের শ্রীমুখখ 
মকরন্দের আমোদে স্থরভিত হইল, এবং তন্মিমিস্তই সেই 
অন্নাদ্দি তাহাদের আস্মাদ্য হইয়া থাকে । কারণ গঙ্গায় যক্রে 
তত্্রত্য জল মিলিত হইলে সেই জল জগতের শমল ধ্বংদী ও 
লোকবন্দনীয় হয় ॥ ২৯ ॥ 

ভোঁজনাবসানে জ্রীললিত1 কহিলেন--ঙ্হ সখি ! র$ধে £ 
শ্রস্ণ করঃ তোমার গুরুগণ অভ্যন্তরে নিদ্রোগত হইফ্জাছেন,, 
এবং তোমার পতি অভিমন্যু দুরবর্ভী গো-সদনে (বাতানে) 
আছে,তাহার গৃহে আসিবার এখন কোন সম্ভব নাই, অতএব 
স্বৃ্ি, মতি, ধুতি, লঙ্জী, নিজ শয্যায় শয়ন করাইয়। নিজ প্রিয় 
তমের নিকট কেলিকুঞ্জে পরমানন্দসহ অভিসার কর ॥ ৩০ ॥ 
ছে রাধে! তুমি একাকিনী অভিসার" করিতে কোন ভয় 
করিওন। তোমার পদে পদে বলমাঁন প্রেম পথ প্রদর্শক হইয় 
সঙ্গে বাইতেছে, এবং কুম্থমশররূপ ভট তোমাকে রক্ষা করিতে 
করিতে পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ যাইবে, হৃদয়ে উতকগীরূপা সথীকে 
আলিঙ্গন করিয় তুমি এই, মুহুর্তে গুহের বাহির হ০, পথ শ্রমের 
লেশও তোমার অনুভব হইবে না ॥ ৩৯ ॥ ৩১॥ হে রাধে 
সদ জনততি নগ়্নরূপ সন্দংশ (সীড়াশী) হইতে ভীতা হইয়া 
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থাক, তাহ! হইলে ধবল নিচোলের দ্বারা অঙ্গাবরন কর, 
মল্লিকার মাল্য ও মুক্রাহার ধারণ কর, এবং কপপুর চন্দনের 
দ্বারা অঙ্গান্থুলেপন কর,আর যদি ভূষণ সিষ্িত মনুষ্যের কর্ণ 
গোঁচর হইবে বলিয়। ভয় পাইয়া থাক তাহা হইলে হে সখি ! 
তুমি যেমন মুখর লোঁকে উপেক্ষা! করিয়া! থাক, এইরূপ মুখর 
নুপুরে উপেক্ষা কর, অর্থাৎ নৃপুরে নিজ চরণে এখন স্থান 
দিওনা, হে জন্দরি,! গগণে বিধুরবিধুকে একবার অবলোকন 
কর, সখি ! তোমার চরণ নখর শশধরের স্বল্পমাত্র চক্দরিকা 
এই জগ অবদাঁত করিতে সমর্থ হয়, অতএব এই গগণের 
বিধু পৌনরুক্ত হওয়ায় অশুদ্ধ বোধে কলঙ্ক ছলে মসীরেখার 
দ্বার বিধি"ইহাঁকে কাঁটিয়। দিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ এই প্রকার 
নিজ লহচরী বচন, দ্বারা বাহার মন্মথ উদ্দীপিত হইয়াছে সেই 
নিরূপম'গুণভার বাহিক। শ্রীরাধিকা সুসজ্জিত হইয়া গুরুকুধা 
গণনা না করিয়া গোষ্ঠ পুর হইতে নির্গত হইয়! মাধুর্য ধাঁরা- 
বাহিনী প্রণয় তরঙ্গিনীর ম্যায় কাঁননে আগমন করিলেন । 
শ্রীরাধিকার দক্ষ ও চতুর পরিজনগণ গুরুর্দিগের বার্তা অবগত 
হইবার নিমিত্ত কিয়তকাল বিলম্ব করিলেন, পরে নিজ নিজ 
সেবার নিমিত্ত ব্যাকুলত। বৃদ্ধি হওয়ায় গুরুবার্ভা অধিগত হইয়। 
জ্রীরাধিকার পশ্চাঁ, পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়? বনভূমি মধ্যে 
নিজেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলেন, যদি কেহ কহেন পরিজনগণের 
গমনানস্তর যদি কেহ বিরোধ অবরোধে জ্ীরাধিকাকে অন্বেষণ 
করেন, তখন কি হইবে ? ইহ্থার.উত্তুর ব্রজপতি স্থতের লীলা 
পর্ব নির্বধছের ভার ফাঁছাঁর উপর খিশ্যন্ত আছে, সেই যোগ- 
মায়! তাঁহাঁর উপায় স্থির করিয়া জাগরিত থাকিলেন । ৮ 
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অনুরাগিনী শ্রীরাধিকার বনভূমিতে গমন করিয়া যে 
কোন শিনাদ শ্রবণ করিলে বংশীধ্বনি অনুভব হইতে লাগিল । 
এবং সম্মুখে কদম্বতরু দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান হইতে লাগিল, 
এবং যে কোন পরিমল পাইলেই শ্রীরুষ্টাঙ্গের পরিমল রূপে 
অনুভব হইতে লাগিল এবং পথমধ্যে স্কতি দ্বারা সম্মুখে, 
শীকৃয়ঃ দৃষ্টি গোচর হইলেন ॥ ৩৪-৩৭ | , ম্পৃষ্ঠস্থিত বেণী 
অকম্মাৎ স্বন্ধগত হওয়ায় “শ্রীকৃষ্ণ আমার স্কন্ধে হস্ত অর্পণ 
করিলেন” ইহা অনুরাঁগের প্রবলত নিবন্ধন অবগত হইয়া রোষ 
ভরে ললিতাঁকে কহিতে লাগিলেন--হে ললিতে ! তুমি কি 
কৌতুক দ্বেখিতেছ, তোমার ভূজঙ্গ আমার ক বেষ্টন করিয়! 
স্কন্ধে ভূজার্পণ করিল, ইহা! বলিয়! ভ্রুকাম্ধুকু যেন সজ্জিত 
করিয়। কম্পিত হইতে লাশিলেন ॥ ৩৮ ॥ ৮ 
” এই ঘটনা দেখিয়া প্রীললিতা বিম্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া 
কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়সথি ? মাধব পরমার্থী, তুমিও 
তাহাকে” চিত্তবিতাদি প্রদান করিয়া পরমোদারা হইয়াছ, 
আমি স্মৃতিভব ক্ষ ধন্মাধশ্ম বিজ্ঞা হইয়া তোমাদ্দের ছুই 
জনের বারগ্রিত্রী কিরূপে হইব? অর্থাৎ ফাহারা স্মৃতিভব . 
ধর্্মাধন্মী অবগত আছেন, তাহাদের অর্থিজনে ও উদার জনে 
নিবারণ করা! উচিত নহে ॥ ৩৯ ॥ হে কমলমুখি ! এই 
ভূমগ্ডলে এক কর্ণ ই দাতা বলিয় প্রসিদ্ধ, কিন্তু তুমি ছই কর্ণ 
'ভ্রীকৃঞ্ছে প্রদান করিয়াছ, এবং এক বলি দাত। বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
কিন্ত তুমি শ্রীরুষ্ণে কোন মহোত্সবের “সময়ে ত্রিবলি অর্পণ 
কৰিয়। দানশীলার মুকুটমণি হইয়াছ॥ ৪*॥ হে রাধে! 
_._ শস্থিতি,শাস্ত্রো্ত এবং মদন । 
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ভুমি এই নয়নষুগগল কৃষ্ণরূপে দান করিয়াছ, এবং ক্কৃষ্ের 
পরিমল সাগরে নালা প্রক্ষেপ করিয়াছি, এই বেণীও তাহাকে 
দিয়াছিলে, এক্ষণে হরি এই. বেশীকে নিজ সামী জানিয়া 
ইহাকে বাহু স্বরূপ 'করিয়া তোমার কট বন্ধন করিয়াছেন॥৪১| 
এই প্রকার সখী পরিহাস করিলে শ্রীরাধা লঙ্জিত! 
হইলেন, এবং ক্ষণে ক্ষণে সমুদিত লক্ষ লক্ষ তৃষ্ণার দ্বারা 
বিগলিত ধৈর্য্য ধরিতে ধরিতে মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে বকুলবনে 
আগমন করিলেন ॥ ৪২ নেই বকুলবনে তরুণ তমালে 
হেলন। দিয় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার পথ প্রতি দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়। 
রহিয়াছেম, হঠাৎ ভূষণ শিঞ্জিত শ্রুতি গোচর হওয়ায় বিস্ময়া- 
বিষ্ট হইয়া ব্বগত কহিতে লাগিলেন, অছ্থো! 11! একি, 
'ীরাধিকাঁর ভূষণ শিঞ্জিত শুনিতেছি, কিন্বা চটকের 'রবে 
ভ্রান্ত হুইতেছি, শ্রর্তি পথ গত হুইয়! এই অভিনব নদ 
যখন আমাকে ক্ষুদ্ধ করিল তখন ইহ অন্য কোন ধ্বনি নহে 
আমার ভাগ্যতরু ফলিত হইল, অর্থাৎ এ্ীরাধ! আমিতেছেন, 
এই প্রকার শ্রীরাধিকার ভূষণ শিঞ্জিতাস্ৃত শ্রুতি চষক দ্বারা 
পান করিয়। মদভরে অবশ হইয়া তমালাবলম্বনে শ্হিত 
শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়। বিশাখা! সথী পরমানন্দ সহকারে অন্গুজ নয়ন! 
গ্রীরাধিকীকে কহিলেন, হে হুমুখি ! রাধে ! এ মাধব রহিয়- 
ছেন দেখ || ৪৩1 ৪৪11 
, আ্ীবিশাখার এই বাক্য শ্রবণে সন্বুখশ্থিত শ্রীকৃষে দর্শন ' 
করিল্লা মনে মনে .জ্বীরাধা ভাবিতে লাগিলেন, সম্পুখস্ফিত 
তমাল তরু এইরূপ অদ্য আঁসিবার সময় পথে কতবার দেখি- 
য়াছি, আমার প্রাণবল্লভ নহে তমাল তরু, জীরাধার প্রেমের 
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কি অনির্ববচনীয় মহিমা, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে দ্রুতন্ৃদয়]! ও ঘুর্ণায় 
'আকীণ্ হইয়াও শ্রীরুষ্েে তমালরূপে নিশ্চয় করিলেন 18৫11 

পরে কাতর বচনে* কহছিলেন--সখি ! বিশাখে ! আমার 
গ্রাণবল্লভের দর্শন তৃষ্টায়* যে নয়নযুগাল, মুড হইয়াছে, এই 
সমন্ন তাদুশ নয়নযুগলে পরিহাস করিয়া ভ্রান্ত করা কি 
তোমার উচিত হইতেছে £ কিন্বা “হে জ্লথি ! মাধবে দেখ, 
ইহা *ধথার্থই তুমি বলিয়াছ, যেহেতু মধু খতুঁতে উৎপন্ন হয় 
বলিয়। স্থির তমালের নাঁমও মাধব ॥ ৪৬ ॥ 

বিশাখা কহিলেন--ছে রাধে! আমি তোমাঁকে পরিহাস 
করি নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়। 
তোমাকে আশ্বস্তা করিবার জন্য তমাল তরুকে কৃষঃ বলিয়া- 
ছিলাম তুমি অতি চতুরতাঁর সাগর ম্বরূপ। *তজ্জন্য আগার 
মিথ্যা বচনেও ভ্রমযুক্তা হও নাই, তাহ! হইলে এই পরম 
স্রন্দর তরুণ তমাল তরুর কান্তি দেখিয়৷ ক্ষণকাল তুষ্টি লাভ 
কর ॥ ৪ ॥ 

সরসিজ-মুখী বিশাখা সখীর এইবাক্যরূপ অভিনব ম্ধা- 
পান করিয়া মণিভূষণধারী পরম কৌতুকী স্রীকুষ্ণ, পীতোত্তরীয় 
পরিত্যাগ করিয়! শাখার ন্যায় ছুই সুজ উত্তোলন করিয়া 
সাক্ষাঁ তরুবরের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ 

ভাহ1 দেশিয়া মিলনার্থ যুক্তি উত্থাপন করিয়! বিশাঁখ। 
, কহিলেন-__সখি রাধে ! তুমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ বড়ই ব্যাকুল! 
হট্ুয়াছ, এখান হইতে বন্ছদুরে সরতরু তলে শ্রীকুষ্চ আঁছেন+ 
ত্থ। হইতে শ্রীকৃষ্ণ সহ এই বক্ষুলকুঞ্জে 'আলমিতে আমাদের 
”ষে বলব হুইবে, হে নলিন মুখি ! তদবধি তুমি এই তমালের 

( ৩৯) 
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স্কন্ধে হস্ত বিশ্যস্ত করিয়! ধৈর্যের সহিত অবস্থান কর, আমর! 
তোমার নিকট হুইতে চলিলাম বলিয়া কোন ভয় ঝুরিওন1, 
কারণ আমরা অবগত আছি এই .তমাল তরুর আশ্রয়ে 
কাহারও কোন ভয় থাকে নাঁ॥ ৪৯ ॥ 

ইহা। বলিয়া সযীগণ তথা হুইতে প্রয়ান করিয়া লতাজালে 
নিজ নিজ তচ্ু আবরুরণ করিয়া গুপগ্তভাবে রহিলেন--বর-তন্ু 
জ্রীরাধা তরুণ তালে দেখিয়া অমন্দ কন্দর্প চিন্তা সম্বলিত 
হইয়। ধীরে ধীরে নিকটে গিয়াই যুগপৎ বিস্ময় সাগরে পতিত 
হইলেন এবং অতনু মহীধরের উপরি আরোহণ করিলেন । 
এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি কত তমাল, কতবার 
অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু এই তমাল সাক্ষাণ্ড ব্রজপতি- 
স্তুভের রমণী ঘোোহিনী কান্তি ধরিয়াঁছে, অতএব স্থাবরের 
মধ্যে এতাদৃশ অপার মাধূর্যভর যে স্ুষ্টি করিয়াছে, €দই 
ভ্রীবিধাতাঁকে ধন্য ধন্য বলিয়া স্ততি করি ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ইহার 
নিকটে গিয়া এক্ষণে ঈক্ষণ যুগলের তৃপ্তি বিধাঁন করি, ইহ! স্ফির 
করিয়া অপরিমিত আনন্দ সহকাঁরে একবারে নিকটস্থ! ইইয় 
অশ্রু পশ্রিপর্জন করিতে করিতে কহিলেন-হে নিকুপম কুচি- 
জাঁল তমাল ! তোমাকে আমি আর অধিক কি স্তুতি করিব, 
তুমি তক নহু সাক্ষাঁৎ শ্রীকৃষ্ণ । হে ভূুমিরহেত্দ্র ! আমি, 
অভিতাপে শীর্ণ হুইয়াছি, আমাকে গাঁড় আলিঙ্গন করিয়! 
মধুরিম ব্বন্দের দ্বার? সেচন কর, তাহ! হইলে কন্দর্প-দবার্ত- 
চিত্ত স্রুখজলধিতরঙ্গে প্লাবিত করিতে,পারিব ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ , 

প্রীরাথ। উত্তমরূপে তমালাকারেস্থিত শ্রীকুষ্ণের অঙ্গ সমূহ 
ভাঁল করিয়া অবলোকন করিয়াও প্রৌঢ় শুদ্ধানুরাগ বশ 
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পরিচয়, করিতে পারিলেন না । যদি কেহ কহেন “শ্রীকৃষ্ণ 
লীতবস্গ পরিধান করিয়া রহিয়াছেন তাহা! দেখিয়াও শ্রীরাধার 
কন তমাল ভ্রম দুরে গেল না” তাহার উত্তর পীতবসনকে 
হেম নিন্দিত নিজ তনুর * কান্তিপুর্জ তমালে প্রতিবিদ্িত 
.জ্ইয়াছে "বলিয়া! প্রোটান্ুরাগ বশতঃ অবগত হইয়াছিলেন । 
পরে চকিত নয়নে সকল দিকে দৃষ্টি, নিক্ষেপ করিয়া 
শি ঈভূক্গলতিকা বুগল দ্বারা বলপুর্ধবক যখন আঁলিজন করিলেন 
তখনই প্রেম রত্বাকর শ্রীরুষ্ণ,স্মরমদে ঘন ঘুর্ণাযুক্ত হুইয়! প্রতি 
প্রিরস্তভন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ তত্কালে কন্দর্প প্রীরাধ।- 
রুষ্ণের তনুষুগ বাঁণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া একত্র করিয় উভয়ের 
চিন্ত রন্তু হরণ করিল, অর্থাৎ চৌর যেমন ফুৎকুর ভয়ে যাহার 
দ্রব্গ হরিবে তাঁহাকে বাঁণে বিদ্ধ করে, এইবপ স্ত্রী রাষ্থারুষেঃ 
কন্দপূুণ বাঁণদ্বার1 বিদ্ধ করিয়াছিল | সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ সত্যই 
তমাল এবং ভ্রীরাধাও সেই তমাঁলে *বলপুর্ধবক £বেষ্টনকারিণী 
কনকলত্তী হইয়াছিলেন,। অর্থাৎ প্রেমাবেশ বশতঃ জাড্যো- 
দয় হওয়ায় উ্রীকৃষ্ণে তমাল ও শ্রীরাধায় তমালে জড়িত কনক- 
লতার ন্যায় বোধ হুইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥ আনন্তর কতিপয় ক্ষণ, 
অতিবাহিত হইলে ধুত-রতিরণ-রঙ্গী কুন্দদন্তী শ্রীরাধা নিজ- 
কান্তে অবগত হইয়া লজ্জা তরঙ্গে নিমগ্না হইলেন এবং 
নিজের অতুল সরলতা ও শ্রীরুষ্ণের “অতুল চতুরতা' যুহুমুন্ু 
"আস্বাদন করিতে করিতে বিম্ময়াবিষ্টী হইলেন। পরে পুষ্প 
তল্ল্লে উপগত হইয়! পুষ্প বাঁণের সাম্রাজ্য সংসিদ্ধির নিমিত্ত 
এই শ্রিয়যুগল যাহা যাহা প্রীরস্ত করিয়াছিলেন, তাহ! 
আগ্লিগণের নয়নবৃন্দে গুরু"করিয়া যদি দীর্ঘকাল সাক্ষাঁৎ 


৩০৮, ভ্রীকষ্ণচভাবনান্বত । ১৮শ সগঃ । 


সরস্বতী অধ্যয়ন পুর্র্বক বর্ণন করেন, তাহ? হইলেও সেই 
বর্ণন সমাপণ করিতে পারেন লা, যেহেতু বর্ণনার জারন্ডেই 
পরমানন্দবশতঃ সরস্বতীর স্তস্ত, অভ্র ও বাক্য গদগদ 
হয় ॥ ৫৭ ॥ ৫৮ ॥ 
ইতি শ্রীকৃষ্ণচভাবনামৃতেমহাঁকাব্যে শ্ীমদ্বিশ্বনাথ ৮ক্রবঙ্তি ঠকুর-মহাশক়- 
কুতৌ কলিপবনাবতার শ্রীমদ দ্বৈতবংস্ত শ্রীবুন্দাবনবাসি 


্রীরাঁধিকানাথ গোস্বামিকতান্ুবাদে প্রাদো ফিক 
লীলাস্বীদনোনামোষ্টীদশসগঃ ॥ 


পিস পাপ 


শ্রীরুঞ্ণভাবনাম্বত মহাকাব্য । 
উনবিংশতিসর্গঃ, 


জ্রীশ্রীরাস লীলা । 


এ্ুরাধিক! প্রেমনিবন্ধন নিজ সখীগণে শ্রীকৃষঃ 
রা সহ সঙ্গমার্থ যুক্তি উত্থাপন করিয়] শ্রীকৃষেঃ 

| কহিলেন, হে প্রিয়তম ! তোমার এই 
কাননে মহাপরাঁধী কন্দর্প অধিকীরী হুই- 
তি: য়াছে, তোমাকে যাহারা অন্বেষণ কন্গিতে 
পিয়£ছেন,, সেই আমার সখীগণে বাণদ্বার1 বিদ্ধ করিতেছে, 
অতএব হে প্রাণনাথ! তাহাদিগকে তোমারই ভ্রাণ করিতে 
হইবে ৪ 

ইহা শ্রবণ করিয়া! শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন__হে প্রাণেশ্বরি ! 
তুমি আশ্বস্তা হও । হে অন্ুপম-ম্লেহাস্বত-স্রাপিতে ! তুমি 
ইহ1 অবগত আছ, এই বৃন্দাবনে ঘে আঁমাকে কেবল অন্বে: 
ঘণ মাত্র করিয়। থাকে, আমি তাহাকে অন্বেষণ পুর্ববক হৃদয়ে 
ধারণ করি ইহাই আমার অচ্ছিদ্রেব্রত। অতএব তোমার 
সথীদিগকে এখনই মঙ্গলের * দ্বারা অঙ্কিত করিতেছি ॥১॥২॥ 
, ইহা বলিয়। শ্রীহরি অন্যত্র গমন করিলে, শ্রবিনোদমঞ্জরী 
জীরঙ্গিনীমঞ্জরী প্রসৃতি কতিপয় প্রিয় পরিচারিকা পরিচর্যা 


৩১০ ভীকষঞতাবনাস্থত । ১৯শ সর্গঃ | 


করিবার জন্য আগমন করিলেন, তাহাদিগকে আজ্ঞা .করিব! 
মাত্র তাহারা পূর্ববব বিধুযুখী শ্রীরাঁধার বেশ বিন্যাপ এরূপ 
নিপুনতার সহিত সম্পাদন করিলেন ষৈ, তাহা দেখিয়া! কোন 
রূপে শ্রীললিতাদি নক্ষীগণও শ্ীপাধিকাঁকে শ্রীরুষ্ঞোপৃভূক্তা! 
বলিয়! অবগত হইতে সমর্থী হন ন!। ললিতাদি' সখীগণ, 
জ্ীরবাধিকাকে বাঁসকসঙ্জা রমণীর ন্যায় যাহাতে দেখেন, | 
এইরূপ কুস্্য ছারা মঞ্জরীগণ শয্য। প্রস্তুত করিজেন % ৩ ॥ 
এমন সময় সখীদিগের আগমন সুচক নুপুএধবনি অনতিদরে 
শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা বিষাদের অভিনয় পুর্নক কহিতে লাগি- 
লেন--হে বিনোদিনি ! আমার প্রাণবল্লভ কোই ? হায় হায়! 
প্রদৌষকণল চলিয়! গেল, তথাপি জীবন রক্ষার ওষধি আসিল 
না, হে রঙ্গিনি! হে মাধবি ! আমার প্রাণ যায় প্রাণকান্তে 
আনিয়া দেখাঁও ! ইত্যাদি বিষাদময় বচন নিচয় শবণ কাঁরতৈ 
করিতে আলিগণ উপস্ফিত হইলেন, শ্রীরাধা তাহাদিগকে 
দেখিয়াই আরও অধিকতর বিষাদ অভিন্য় পুর্ববক কধিলেন__ 
হে সখীগণ ! আমার প্রাণবন্ধু আসিল না, স্থতরাং এই হত 
প্রাণে প্রয়োজন কি? এবং বিভূষিত তন্ুতেই বাকি প্রয়োজন ? 

ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাঁধিকার এই প্রকার কৃত্রিম খের 
ব্যঞ্জক বচন শুনিয়া কুটিল নয়নে শ্রীরাধিকার প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্জে প্রেরণ করিয়া 
আমাদের এতাঁদৃশ বিড়ম্বনা করিয়া] এক্ষণে কপট বাঁসকসভ্জিকা ' 
হইয়াছ, ইহাই সেই দৃষ্টির দ্বারা' ব্যক্ত করিলেন । তাহার 
পরে শ্রীরাধা সখীগণের রর্তিচিহ্নযুক্ত অঙ্গ দেখিয়া! সমুদিতি 
সবে হাস্ত, আচ্ছাদন পূর্বক ভ্রুলতা ঈমৎ কুটিল, করিয়া 


১৯শ সর্গঃ। জ্রীকৃষ্ণভাবনাম্বৃত । ৩১১ 


রসময় বচন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হে ললিতে ! 
হায় হাত! কি কষ্টের বিষয় তোমাদের বিন্বাধরে ও পয়োধরে 
ক্ষত হইল কেন? তোমত্সা কি ভুজঙ্গ ধরিতে কোন গহ্বরে 
প্রবেশ করিয়াছিলে ?॥ ৪1৯৫ ॥ 

ললিত কহিলেন-_ রাধে ! যে ভুজঙ্গ আমাদিগকে দংশন 
করিয়াছে, সে তোমার অধীন, তুমি যাহাডক দংশন করিবার 
জন্য ৫গ্রুরণ কর, সে তাহাকেই দংশন করিয়া*্থাকে, তোমার 
এই যশ ব্রজভূমিতে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব এখন আর 
বৃথা হামিও না। রাধে! আমি যদি তোমার কোন চরিত 
ব্যাখ্যা করি তাহা হইলে হ্রীদেবী কি তোমার বচন স্থগিত 
করিবার জন্য আবিভূতী হন না?॥৬॥ 

্লীলিতাঁর বাক্য শেষ হইলে রলিক-মুকুর্টমণি শ্রীশ্ঠাি- 
স্্ন্দর* সভায়ধ্যে আগমন করিয় কহিলেন--হে আলিগণ £ 
শ্রীরাধার অদ্যতন স্থরম্য চিত্র চরিত বর্ণন করি শ্রবণ কর,-_ 
অদ্য রাখ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, 
হে প্রিয়তম ! আমার অধর স্ধা নির্ব্িবাদে গ্রহণ করিয়া 
অধ্মাকে আলিঙ্গন কর, আমার হৃদয়ে যে কামাগি জলিতেছে 
তাহা নির্ববাপন কর, আমি এই বামা রমণ্লীর মুখে তাই 
দাক্ষিণ্য বঞ্জক বচন শ্রবণ করিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলাম 
এম, সময় এই জ্রীরাধা ধৈর্য্য ও লক্ভ্বা যমুনার সীক্দ্রপন্কে 
ডুবাইয়া দিয়া স্বয়ং আমাকে আলিঙগন করিয়া তল্গোপরি 
শিবিষ্ট কবিয়া অতন্ুরণে পরাজয় পুর্ববক কুঞ্জ হইতে অপ- 
সারিত করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত €তাঁমাদিশ্বের আশ্রয় লইয়া- 
নিলাম, ইহা শ্রবণ করিয়! স্ীব্রাধ! অঞ্চল দ্বারা বদন আবরণ 


৬১২ জ্ীকষ্চভাবনাস্বত ১৯শ সগই। 


করিলেন ॥ ৭-৯॥ এই শুনিয়া ললিতা কহিলেন--ছে কৃষ্ণ 
তুমি মিথ্যা বলিতেছ ? ও 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন-_-হে ললিতে !ণ্রবির দিব্য দিয়া নিজ 
সখীকে জিজ্ঞাসা কর ৮ 

ললিত। কছিলেন-_-হে রাঁধে ! ইহ কি সত্য ?. 

জ্রীরাধা কছিলেন--আমি মোহ বশতঃ তমালে উদ্দেশ- 
করিয়া! কি বলিগ্লাছিলাম তাহা! আমার মনে নাই 1১০ ॥ 
ইহা শুনিয়া! স্থীদিগের বদন-নলিন হাঁস্যগ্রুত হুইল, পরে 
শ্ীকৃষ্জচ কহিতে লাগিলেন-__হে সখিগণ ! নির্জন স্থানে এই 
প্রকার হুৃরত যাঁর ইহার আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু শারদীয় রাস 
মহোঁৎসবের সময় বহু রমণী সভায় “হে কৃষ্ণ তোমার অধরা- 
সত পুরকের দ্বারা মেচন কর” শ্রীরাধার এই বাক্য গ্সামি 
কখনই ভুলিতে পাঁরিব না ॥ ১১ ॥ 

ইহ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাঁধিক1 কহিলেন হে কৃষ্ণ !,আমার 
যে ততকালে স্বভাব বিপর্ধ্যয় হইয়াছিল, তাহার ঢেতু বংশী, 
আমি যদি বংশী পাই, তাহা হইলে বাঁজাইয়! জগহু উন্মাদিত 
করিতে পারি, হে, রমণীমোহন ! বংশী দ্বারা তোমাকে এবং 
জলিতাঁদি সবখীগণকে উন্মাদগ্রস্ত করিয়া আকর্ষণ পূর্বক বনে 
আনয়ন করিতে পারি, এবং নিজ নিজ স্বভাবের অননুরূপ রূপ 
ও বাক্য যাহাতে হয় তাহা করিতে পারি ॥ ১২ ॥ 

ইহ? শ্রবণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণ “এই লও” বলিয়। নিজ বংশিক1, 
'প্রদান করিয়া কৌতুকার্থ সখীদিগের সহিত অন্যত্র গমন 
করিলেন ॥" ১৩ ॥ 

অনন্তর ব্রজরাঁজ কুমার ব্যতীত অন্যের বংশির তারা 


১৯শ শরগঃ। . শ্রীফভীবনাস্থত । ৩১৩ 


আকর্ষণ করিবার শক্তি মাই এই নিমিত্ত বিধুমুখী কৃষ্ণাুর- 
যুক্ত স্বষ্ীমদ দ্রব দ্বারা নিজাঙ্গ লেপন করিয়। শ্ঠামাঙ্গী হইলেন, 
চূড়া বাধিলেন, তাহার উপরি শিখিপিষ্ক অর্পণ করিলেন, গীত- 
ধটী পরিপাটারূপে পরিধান করিলেন,* উদ্ভ্বল তিলক দ্বারা 
আ্ীমুখ বিভূষিত করিয়া, নটিনীর শিরোমণি বিধুমুখী মটবন 
বেশে ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া! বাঁশি বাজাইচ্ত লাগিলেন । কি 
অপর কৌতুক উপস্থিত হইল তাহা! আর ক্রি বলিব ১ মদদন- 
মোহনের মোহিনী মদনমোহন হইয়া যখন বংশী বাজাইতে 
লাগিলেন, তখন অন্যের স্বভাব ওরূপ বিপর্যয় হইবে ততু* 
সম্বন্ধে কাঁকথা, অর্থাৎ তাঁদুশ শ্রীগোবিন্দ-জীবিত-ধন প্রীরাধার 
শ্রীমুখের বেণু শুনিয়া পুরুষ জাতির পুরুযোচিতরূপ ও 
পুরদুযোচিত কামি স্বভাব দূরে যাইবে তাহাতে কোন অসম্ভব 
নাই; "যে হে পুরুষোতম শ্রীরুষণ প্রমদাঁকৃতি ও প্রমদ! স্বভাব 
সম্পন্ন হইলেন, অর্থাৎ ঝুস্কুমের দ্ধারা নিজ তনু গৌরবর্ণ 
সম্পাদন গর্বধক ভ্রীরাধার উচিত অভরণ, বসন, তিলক ধারণ 
করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ললিতাদি সথী লঙ্গে বংঙী বাঁদন 
স্থদনে আদিয়। উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ 

শারদীয় মহারাসারস্তে শ্রীকৃষ্ণ যেমন “এই রজনী ঘোর- 
রিপা” ইত্যাদি বচন শ্রীগোপিকাগণে বলিয়াছিলেন, এইরূপ 
শ্রীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধিকা কহিতে লগিলেন, হে কুলাঙ্গন1- 
গণ! তোমাদের যশঃ শোভা ভুবনে প্রথিতা, কি নিমিত্ত 
তোয়রা এখানে দ্রুত আসিতেছ কহ £,এবং কি জন্যই বা 
দিথখিদিকে ভ্রমন করিতেছ ? এই্ভ্রমন কি কোন পুরুষের 
মিকট*হইতে আদর পাইবার জন্য? যাহা! হউক হে অবলাগণ! 

(৪০) 


৩১৪ ' শ্রীকঞ্চতাবনাসৃত । ১৯শ নর্গঃ 1 


অল্প পরিমাঁণেও ভীত হওয়া তোমাদের উচিত, তোমরা! 
ব্রজে গমন কর এখানে থাকিও না, স্ত্রীদিগের পর্তি: সেবাই 
স্বধর্ম, কিম্বা তোমাদের হৃদয়ে পুস্পমার্গণ * স্পৃহা! থাকায় 
এখানে আপিয়াছি ?* গ্ঞাহা! হইলে তোমাদের গৃহ নিকটবস্তি 
উদ্যানেই তাহা! পুরণ হইতে 'পারিবে,শ* ॥ ১৫ ॥ ১৬.॥ 

মহারাদে বেমন শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বচন শ্রাবণ করিয়া 
গোপিকাগণ বিরস বদন! ও অশ্রুপুর্ণ। হইয়া নখমণি' দ্বারা : 
ক্ষিতি লিখিতে লিখিতে “হে বিভো ! এতাদৃশ্দী নৃশংস বচন 
বলিতে তুমি যোগ্য নহ” ইত্যাদি বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ আ্ীকৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাধিকাকে, শ্রীরাধিকাবেশধারি 
কুষ ও ললিতা প্রভৃতি বলিতে লাগিলেন--হে প্রিয়তম ! 
হেঁ রসমূর্তে!' আমরা তোমাকেই নিরন্তর ভাবিয়া থাকি, 
অতএব আমাদিগকে এতাঁদ্বশ কঠোর বচন তুয়ি বলিও "না, 
হে প্রেমসিন্কো ! “আম্রা মদনদহনে দগ্ধ হইয়া তোমার 
শ্রীযুখবিধুর অস্থৃত রস নিষেকের দ্বারা নিজ তনু স্থশীতুল করিব, 
আমাদের চিরদিনের এই আশালতাঁকে বেণু নিনদাস্থৃত দ্বার! 
. সেচন করিয়া এক্ষণে এতাদৃশী কঠোর উক্তিরূপ কুঠারিক। 
দ্বারা চ্ছেদ করিও না ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ 

যেমন মহারাসে গোপিকাদিগের কাতর বচন শ্রবণ 
করিয়া শ্রকুঞ্জ হাসু দ্বারা গোগপীকাদিগের সকল হুঃখ 
নিবারণ পুর্বক রমণ করিয়াছিলেন, এইরূপ শ্রীকঞ্বেশ: 
 খারিন্টী শ্রীরাধিকাঁও নিজ ব্দনে বস্মিত মাধুরী প্রকাশ করিয়া 
টিরিবরি তি ভিডি লিন রদ 


* পুষ্পমীর্গণ-_পুষ্পান্বেষণ এবং কাম। 
1 এই বাক্য শ্লেষার্থে রহস্ত ধ্বনিধুক্ত ॥ 


১৯শ সর্গঃ। জীকঞ্চভাবনাস্থত ( ৩১৫ 


তত্ক্ষণ/াৎ গোপীকাঁদিগের বিধুরত! দুরীভূত পুর্ব্বক নিজবেশ 
ভাব ভাঁখা দৃগ্রিধারি নিজকান্ত মহ রমণ করিয়াছিলেন-__কিন্তু 
রমণ কালে পুর্ণমাত্রায়' নিজকান্তের নিদর্গ সম্বলিত হইয়া 
বৃন্দাদির পরম প্রমোদ বিধাঁম করিয়াছিলেম । 
... বাম্যযুক্ত শ্রীরাধার বেশধারা শ্ীরুষ্চের সহিত, চাঁপল্য- 
' মুক্ত কৃষ্ণবেশধারিণী শ্রীরাঁধিকার ম্মর-সমরে বৈদদ্ধি দেখিয়া 
_ সখীগর্ণ কৌতুক সাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন । এবং 
আপনাকেও হরিবেশধারিণী শ্রীরাধিক' দ্বার! মুহুমূন্ছি আলি- 
_ঙ্গিত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া দুরন্থিতা ব্ন্দাদেবী 
নয়ন-দলিল-তিমিত-হৃদয়! হইয়া নিজ জন্ম ধন্য করিয়া মানিয়া- 
ছিলেন ॥ ১৯ ॥ ২০॥ রর 

শারদিয়া মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরাধা সহ অন্তহিত 
হইয়াছিলেন; এইরূপ কৃষ্ণবেশধারিশী শ্রীরাধিকা নিজ বেশ- 
ধারী শ্রীকৃষ্ণ লইয়া! সখীমণ্ডুলি হইতে অন্তহিতা হইয়া! কোন 
নির্জন স্ছবনে ক্রীড়াপরাসণা হইলেন, তৎকালে শ্রীরাধাকৃষঃ 
বিরহে সখীগণ কাতরা৷ হইয়া অশ্ব্থ, নীপ প্রভৃতি তরুগ্নণের 
নিকট শ্রীকৃষ্ণ বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া নিক্কুঞ্জ মন্দির মধ্যে 
উভয়ের রহোলীল। জালরান্ধে নয়ন দিয়া অবলোকন করিতে 
লাগিলেন | হরিবেশধারিণী শ্রীরাধিক1 প্রয়োগাবসানে নিজ 
বেশধারিণী শ্রীকৃষ্ণ লইয়া বনে বনে ভ্রমন করিতে করিতে 
বিচিত্র মাল্যাভরণ দ্বারা নিজ বেশধারী প্রিয়তমে বিভূষিত 
করিলেন । পরে শ্রীরাধাবেশধারী কৃষ্ণ নিজবেশধারিশী 
প্রীরাধিকাঁকে কহিলেন, আর আমি চলিতে পারিতেছি না, 
€তামপূর যথা মন যায় তথায়" আমায় লইয়া চল; এই কথা 


৩১৬ ' জ্ীরুষ্ভাবনাস্থৃত । ১৯শ সর্গহ 1 


শুনিয়াই শ্রিয়তমে পরিত্যাগ পুর্বধক কোন নিভৃত. স্থানে 
হরিবেশধারিণী আীরাধা লীন হইলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ স্াহাতে 
শরাধাবেশধারী মাধব অশ্রু দ্বারা ভূমিতল আর্দ্র করিয়া হাহ 
রবে বিলাপ করিতে'লার্দলেনসপত্সে ললিতাঁদি সথীগণ আগমন 
পূর্বক আবরণ করিলে তাহাদের সহিত মিলিত হইন্বা স্তস্বরে, 
গান করিতে করিক্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ 

হে দইত ! ধ্রখাঁনে আগমন করিয়া আমাদিগকে সুর্খী কর, 
তোঁমার যে ম্বছল চরণকমল আমাদের কঠিন হৃদয় সংস্পর্শে 
ব্যথ! পাঁইবে বলিয়1 ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি তুমি 
সেই চরণ কমলে তৃণাস্কুর দ্বারা ব্যথিত করিও না ॥ ২৪ ॥ 
এই বিলাপময় গান শ্রবণ করিয়া হরিবেশধাঁরিহী রাধা মুুমন্দ 
হাঁসতে হাসিতে মণ্ডলি মধ্যে আবিষ্ভূতি হইলেন ।.আঙ্গে “দিব্য 
পিতাম্বর ঝলমল করিতে লাগিল এবং নীলবর্ণ,কান্তি ভুবন 
মোহিত করিতে লাগিল$ গীতা্বরধারিণী তাদৃশ প্রীরাধিকাকে 
দেখিয়া বোঁধ হইয়াছিল যেমন শ্ীকৃষ্ণা্জ রাধাঙ্গকে নিজ নীল- 
কান্তি প্রদান করিয়! তাহার গৌরকান্তি গ্রহণ করিয়াছেন 
এইক্প শ্রীকৃষ্ণের গীত বসন নিজ গীত কান্তি শ্রীরাধার নিজ 
বসনে সমর্পণ করিয়া তদদীয় নীজকাঁন্তি গ্রহণ পুর্ববক মিভ্রত! 
করিয়াছে ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর কোন গোগী হরিবেশধারিণী 
জ্লীরাধিকার পাণি পন্কজ গ্রহণ করিলেন, কোন গোপী পদাদ্বুজ 
গ্রহণ করিলেন, কোন গোপী তাভার পুলকযুক্ত স্কন্ধে বাহ্ছ, 
নিধান করিলেন, এবং রাঁধাঁবেশখাঁরী জ্রীকষ্চের চিলিচাঁলন 
ভঙ্গি আন্বাদন করিয়। কৃষ্চভাঁক ভাবিতা রাধ। অভ্রুপুত 
বিশাল নয়নের ভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ * 


১৯শ সগঠ। জ্বীকৃষ্ণভাবনাস্থৃত 1 ১৭ 


এমন সময় বৃন্দ নিকটে আগমন করিয়া শ্রীরাধাকষেঃ 
বলিয়ানছিলেন, হে রাধে! তুমি নিজ কাস্তকে ভ্রমযুক্ত 
করিয়া জয়যুতা হুইয়াছ/ হে রুষ্ণ ! তুমিও রাধার দুর্গম ভাব 
সম্বলিত হুইয়া মহতী জর়লক্ষমীর দ্বার!» আলিজিত হইয়াছ, 
অতএব "আর এতাদৃশী »ক্রীড়ায়” প্রয়োজন নাই, হে বৃঘভান্ু 
কুমারি! আমার হস্তে মুরলী প্রদান কর। হরিবেশ- 
ধারিরী শ্রীরাধা ইহা! শ্রবণ মাত্র বৃন্দার করে মুরলী প্রদান 
করিলেন, ব্ৃন্দা তৎ্ক্ষপাঁ শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন, 
রঙ্গিয়া! শ্রীকৃষ্ণ মুরলী পাইয়াই অহো! “আমি কৃষঃ, 
রাধিকা নহি” এই আশ্চর্য্য বিষয় অভিনম্ম করিতে লাগি- 
লেন ॥ ২৭ ॥ ২৮1 

এষে বিছ্যুন্মেঘ পরস্পর বর্ণভাবের ব্যত্যয় দ্বারা হর্ষ ধাঁরা 

বর্ষণ 'করিতেছেলেন, তীহারাই নিজ নিজ রূপ ধরিয়া রাস- 
স্থলিতে উপবেশন করিলে বনদেবী *ভাহাদের সেবা করিতে 
লাগিলেন ॥ ২৯1 | 

শ্রীরাধাকৃ্চ পরমানন্দে পরস্পর পরস্পরকে প্রহেলী 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন | শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, . 
হে প্রিয়তমে রাধে ! আমি একটী প্রহেলী বলি তাঁহার অর্থ কি 
কল-_-“যে স্বভাবতঃ প্রাণহীনা হুইয়াও কোনরূপে প্রাণলাভ 
করিলে প্রাণীগণকে মোহন করিয়া থাক এবং তাহার নবদ্বার - 
, বিশিষ্ট দেহ ।৮ 

* একথা! শুনিবা মাত্র শ্রীরাধিক! কৌতুক তরঙ্গে উচ্ছলিত 
হয়া কহিতে লাগিলেন-_-হে কৃষ্ণ ! তুমি যে প্রহেলী কহিলে 
"ইহ্চর অর্থ--তুষি যাহাঁকে অধরসীধু উৎকোচ দিয়া থাক সেই 


৩১৮ ' জ্রীকৃঞ্চতাবনান্থত । ১৯শ সর্গহ ॥ 


তোমার কুচ নী বংশী । এই কথা গুনিয়! সখীমণ্ডলি হাসিতে 
লাগিলেন ॥ ৩০ 7 ৩১ ॥ 

ভীরাধিকা কহিলেন--যে অনুরাগিনী বিস্তৃত যশঃ গাইতে 
গাইতে মুচ্ছণ & লাভ ন্করিয়! থাক্ষে এবং যাহার গুণশ্রেণী ৭* 
সর্বাপেক্ষা সুশোভিত এবং ষে গ্রামস্থ-খঃ হইয়াও অতনু রসে 
প্রবীনা, হে প্রণগ্িনিধে ! সে কে £ আমার এই প্রহেলীর অর্থ 
বল ॥ ৩২॥ 

শ্রীকৃষ কহিলেন--রাধে ! যে ঈর্ধা পরায়ণ। হইয়া কলা- 
বলীর শা দ্বারা আমার মুরলিকে জয় করে, এবং নিজ মাধুধ্যে 
আমাকে ্‌খী করিয়া থাকে, হে প্রাণপ্রিয়তমে ! সে তোমার 
্যায় স্থবৃত্ত ত লীনভুম্বিস্তনী বীণা । 

*অনস্তর ললিতাদি সথীশ্রেণী প্রহেলী বর্ণন করিবার ছলে 
ভঙ্গিদ্বার! শ্রীরাধিকাঁকে বর্ণন করিতে করিতে গ্ীকৃষ্ণে সখী 
করিতে লাগিলেন । ললিতা কহিলেন-_হে কৃষ্ণ ! আমার 
প্রহেলীর অর্থ বল-_যাহার1 বালত্বে খ্যাত হইয়াও ব্দতি বৃদ্ধ 
ও যাহাঁদের বন্ধ ও মোক্ষ ছুইই হইয়া থাকে আর যাহারা 
শুদ্ধ হইয়াও তমোধাম1 সেই কুটিলদিগের নাঁম কি? ॥৩৩-৩৫। 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেনস্্যাহার। প্রতি কন্মে $ বদ্ধ হয়, যাহা 
দের রত্যুত্দগমে আমি মোক্ষদাত1 সেই বিভক্ত কেশ সকলকে 


* মুচ্ছ1__মূচ্ছন। স্বরভেদ বিশেষ এবং মোহ। 
* + গুণশ্রেণী-_তন্্রী সমূহ এবং গুণসমূহ 1," 
+$ গ্রাম-স্বরের গতি.ধিশেষ ও লোক" বসতি স্থান বিশেষ । 
শ কলাবর্লী--বৈদশ্বী সমূহ ও মধুরাপ্ুট স্বর শ্রেণী । 
$ সাজান ও প্রত্যেক কর্ম্ম। 


১৯শ সর্গঃ ৷ উকৃঞ্ভাবনাস্থৃত | * ৩১৯ 


আমি ভজনা করি। চতুর শিরোমণি কৃষ্ণের এই বাক্যে এই 
অর্থ প্রথমতঃ প্রতীত হয় যে যাহার! প্রত্যেক কর্মে বদ্ধ 
হইয়াছে তাহাদের রতি উদগম হইলে অর্থাৎ ভাবাস্কুরজাত 
হইলে আমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মোক প্রদান করি সেই বিভক্ত 
কেশ অর্থাৎ স্থখে এশ্বধ্যকারী বিশিষ্ট উক্তগণে ভজন করি । 

:» দ্থিতীয়ার্থে--যাহার! প্রতি কর্মে অর্থুৎ প্রসাধনের সময় 
বদ্ধ'হয় এবং রত্যুৎদগমে অর্থাৎ সম্প্রয়োগের সময় মুক্ত হয় 
এতাঁদৃশ বিভক্ত অর্থাৎ (সিঁতে কাট) শ্রীরাধিকার কেশ 
সকলকে ভজন করিয়া থাকি ॥ ৩৬ ॥ 

পরে বিশাখা কহিলেন--অর্থতত্ব বিস্তারে পণ্তিত1 (১) ও 
বিশ্বভাবদর্শিনী (২) যে যোখিনী (৩) বিভূতি (8) ধারণ পুর্ব্বক 
পথে ভ্রমন করিয়া থাকে, হে প্রিয়! তুমি” যদি তাঁহাঁকে 
জানিতে পার॥্তাহা। হইলে তোমায় ধন্য জানিব ॥ ৩৭ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--অনঙ্গন্থথ সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাত দেহ- 
রাহিত্যব্পুপ যে মুক্তি সুখ তাহার নিমিত্ত যে উদ্জ্বলাত্মবেদন 
অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাতআ্মামুভব কৃপা যে যোগিনী দ্বারা আমি 
করিয়াছি এবং যাহার আজ্ঞাক্রমে সকল কম্পন পরিত্যাগ 
পুর্ববক বনে খিয়! নিরতি লাভ করিয়া থাকি সেই প্রিক্লাদৃক্ 
অর্থাৎ প্রিয়জ্ঞান সম্যক প্রকারে যাহা! হইতে হয় সেই গুরু 
যোগিনীকে স্তুতি করিতেছি । শ্লেষার্থে--অনঙ্গস্থখ সিদ্ধির 


যোগিনী পক্ষে £--১) অর্থতত্ব বিস্তারে পণ্ডিতাঁ_-মহতাঁদি চতুর্বিংশত্ি 
তন্ব* বিচারে পণ্ডিতা। নয়ন পক্ষে :--মনোগত ভাব বিস্তারে পণ্ডিতা। 
(২) বিশ্বভাবদর্শিনী-_বিশ্বস্থ জনের তাবাভিজ্ঞ ও কৃষ্ণের মনোগত ভাবাভিজ্ঞা । 
টা) ক্তিশক্বোক্তি অলঙ্কাঝের ছার! ন্ন। (9) বিভূতি--ভম্ম ও কজ্জন ধারণ। 


৩২৬ * ীকুষঞ্তাবমামত | ১৯ সঙগঃ । 


নিমিত্ত অর্থাৎ কামন্্খ সিদ্ধির নিমিস্ভ উজ্জ্বলাত্মবে্দন অর্থাৎ 
শৃঙ্গার রস স্বরূপের জ্ঞান যাহা দ্বারা আমার হইয়াছে এফং 
যাহার আজ্জাক্রমে সর্ধধ কন্ম পরিত্যাগ পুর্ববক বনে গিয়া 
নির্বতি লাভ করি (লই প্রিয়ার "নয়নে অর্থাৎ রাধার নয়নে 
স্ততি করিতেছি ॥ ৩৮॥ ৃ 

চিদ্জা গ্রহেলী, ধলিতে লাগিলেন যে দ্রব্য সদ্দাপরর্গ 
সাধন * এবং নিভান্ত দাঁন্ত বিগ্রহ ণ* ও শুচিপ্রিয় ধু এবং 'অন্ধু- 
ন্লাগভরে নিজ সৌভাগ্য দ্বারা এই জগতে শোভ। পাইতেছে, 
তাহা বর্ণনা করিয়া হে অচ্যুত ! নিজ রসজ্ঞাকে ধন্য কর ॥৩৯।॥ 

ইহা! শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন--ছে সখি চিত্রে !' 
তুমি যে প্রহেলী কহিলে তাহা! দ্বারা যাহা বুধায় তাহ। কি 
রল্ন। দ্বার! আপিঙগন না করিয়া কেবল বণনপুষ্বক আমি বিরত 
হইতে পাঁরি ? অতএব হে আ'লিগণ ! আমার রসূনার সহিত 
সংযোগে সমুত্স্ক শ্রীরাধুর অধরে ও আমার রসনায় তোমরা! 
যোগ করিয়া দেহ ॥ ৪০ ॥ 

. শ্ীরাধা ইহা শ্রবণ পূর্বক সখীগ্থণের প্রতি প্রণয় কোপ- 
ব্ভী হুইয়া কছিলেন_হে কুটালা সখীগণ ! তোমরা এই 
'লম্পটের সহিত লম্পটোচিত কার্য কর, আমি এখান হইতে 
চলিলাম, তোমাদের বিট তোমাদের কার্য দ্বারা সন্তুষ্ট 
হইয়! তোমাদের কীর্তি কলাপ গান করুক। ইহ বলিয়া 


* সদাপবর্গ সাধন__সদা অপবর্গের, অর্থাৎ মোক্ষের সাধন এবং প বর্গের 
সদা সাধন অর্থাৎ প বর্গ যাহ. হইতে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ওষ্ঠ। 1 দবান্ত রিগ্রহ-- 
বাহ্েত্িক়্ নিগ্রহকারী শরীর যাহার এবং শ্রীকৃষ্ণের দস্তের সহিত বিগ্রহ অর, 
যুদ্ধ হয়। + শুচিপ্রিক্ব--সপবিভ্রতাপ্রিয় এবং শৃঙ্গার রসশ্রিক্ব। 


১৯শ সর্গঃ | এক্কক্তাবনাম্বত- , ৩২১ 


ভীষণ, ক্র ও তর্নীর চালন দ্বারা এরখীদিগকে তর্জন 
করিজেে লাগিলেন, এবং ক্রোধছলে তথা হইতে অপসারণে 
উদ্যতা হইলে শ্রীকৃ্চ ধারণ করিয়! কছিলেম, হে লাধিব ! 
হে রাখে! তুমি ক্রোধ ভ্ররিয়া' কঠোৰু। হইও না, আমি 
তোমাকে প্রহেলিকা, দ্বার নির্বঘ্চন করিতেছি, তুছি 
ঘদি স্বীয় বৈদঞ্ধি রক্ষা! করিয়া প্রত্যুত্তর একরিতে সমর্থা হও, 
তাহী*হইলে তোমায় স্বুদ্ধি বলিয়া জানিক এবং আমাকে 
তুমি জন্ব করিতে পারিবে; ইহা বলিয়া জ্রীরাধিকা অর্থ 
সুবঝিয়াও লজ্জাঁবশতঃ মুখে ঘাঁহার উত্তর করিতে অসমর্থ! 
হইবেন, এতাদৃশ ছুরহা প্রহছেলি শ্রীরুষ্চ কহিলেন-_-হছে 
ঝাধে! এমন একটী কথা তোমায় বলিতে হইবে, যাহার 
প্রথুম বর্ণে শোভা, ছুই ঘর্শে স্বর্গস্ছিত দেবগণ, তিন ধর্পে 
চোষার যাহ! অত্যন্ত প্রিয়, চারি বর্ণে কল্গরুক্ষ, এবং পাঁচ 
বর্ণে তোমার সখীদিগের কর্ণানন্দকৃরক বস্ত বুঝায়ঞ্চ ॥৪১-৪৩। 
ইহা শুনি রাধার বদনারবিন্দ অবনত হইল, এবং হস্ত 
রোধ করিতে পারিলেন না । পরে সুক্ষাবুদ্ধি রাঁধা ছল 
ধ্করিয়া কহিলেন, হে প্রিয় ! হে বিচক্ষণ শ্রেন্ঠ ! অগ্ডে আমার 
প্রশ্থের তুমি উত্তর কর,পরে পন্মার সখীর নিকটে গিয়া তোমার 
প্রহেলিকার উত্তর শুনিয়। আসিও ॥ 8৪ ॥ ৪৫ ॥ হে বিচক্ষণ! 


শস্পিপশিপিপিি 


প্রথম অক্ষরে “শোভা”. ০০ তি ০০০ হু 

ছুই অক্ষরে “দেবগণ” ১ ০ ,*. স্কার | 
তিন অক্ষরে “তোমার প্রিষ্ব”... ... ৪ ২০ সুরত | 
চার অক্ষরে “কল্পবুক্ষ” ভিত ২ " *" স্ুরতক্ষ | 


পাঁচ অক্ষরে তোমার সবীগণের টপ বন্ধ”... স্থুরত রুত। 
(৪8১) 


৩২হ্‌ * জকৃফতা বনান্ত $ ১ম সঙ্গাঃ। 


অবধান পুর্ববক গ্রহেলিক! শ্রবণ কর-_গৃহী কি ইচ্ছ! করে 10১) 
যুবার বাঞ্ছিত কি? (২) চাক্ুবাদ্য কিঃ (৩) কর্ণবেদঠ 
কি? (8) এবং আমার সখীগণ কি শুনিবার জন্য লতাজালে 
লুকাইয়া থাঁকে ? (6) ইহা! শ্রবণ মাত্রে শ্রীকৃষ্ণ “ভারত রত» 
এই শব্দ বলিয়া উত্তর প্রদ্দান করিলে সখীগণ ঘুবতিমণি 
ভ্রীরাধিকাঁকে জয়*জয় ধ্বনি দিয়া সম্মান করিলেন, অর্থাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ যে লঙ্জাক্ষর প্রহেলির অর্থ শ্রীরাধার মুখ হইতে ধাঁহির 
করিবার জন্য ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, বুদ্ধিমতী শ্রীরাধা অন্য 
প্রহেলিকা বলিয়া তাহাই শ্রীকঞ্চের মুখ হইতে বাহির করায় 
সখীদিগের আনন্দের আর সীম! থাকিল ন1। 

বৃন্দট কহিলেন--হে রাধে? কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! প্ীকৃ্ণ 
ফেণ্পব্দ তোমায় যুখ হইতে বাহির করিবার জন্য প্রহেলিক? 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তুমি ছলপূর্ববক প্রঙ্গের দ্বার! সেই শন্দ 
কৃষ্ণের মুখ হইতে বাহির করাইলে ; অতএব সর্ধবপ্রকারে 
তুমিই অজেয়া, এবং কৃষ্ণের বুদ্ধি তোমার বুদ্ধিমন্তারু সীমায় 
উপস্থিত হইতে পাঁরে না। ইহা বলিয়া-বহু প্রকারের মাঁল্য, 
তান্থুল, দিব্যাভরণের দ্বারা সেবা করিলেন । পরে জ্রীকফ্চে 
'রাস বিলাসে ভৃষ্ণাতুর অবগত হইয়! কিঞ্চিৎ প্রস্তাব করিলেন-__. 


€১) গৃহী কি ইচ্ছা করে ? 5 28. 58 ১স্থখ। 
€২) যুধার বাহ্ছিত কি ?... চর ক টড শপ্ত। 
৭ (৩) চাঁক্ষবাদ্য কি ? ."; তত তত 2 "তত ত॥ 
€৪) ক্কর্পণবেদ্য কি? ৮" ঠি এ নি ক্ষ ত। 


(5) সখীগণ্ কি শুনিবার জন্ত " 
লৃতাজালে লুকাইয়া খাকে 1 * 1 *স্থুরত ক ব্ক। 


১৯শ লর্গঃ | জীকৃষভাবনাস্থত 1 ৩২৩ 
হে রসিক মুকুটমণি জ্রীকুষ্ণচন্দ্র! অতুল শিল্পি বায়ু ষমুনাঁপুলিনে 
বালুকাঞ্ধপ তূলাঁর দ্বারা উচ্চনীচ ভাবে তরঙ্গাকারে রুচির চিত্ত 
রচনা করিয়াছে অবলোকন কর ;, এবং যমুনা! জলম্ছ সৃক্ষমতর 
বিচিত্র তরঙ্গ শ্রেণী অবসোকন কর ; ফমুন্পর পুলিন ও যমুনার 

,জলের তরঙ্গাকারত্ব নিরন্ধন যে'একরূপ বলিয়া! ভ্রম হইবার 

সম্ভাবনা ছিল, তাহা যমুনা! জলের শ্যামকান্তি ও পুলিনের 
গুক্রকীন্তি নিবাস করিতেছে, অর্থাৎ যদি পুলনের শুর্লকাস্তি 
ন। হইত, এবং জলের কুষ্ণবর্ণ কান্তিও না হইত, তাহা হইলে 
দর্শকমানভ্রেই যমুনা পুলিন ও যমুনা জলের সহিত কোন 
ভেদই লক্ষ্য করিতে পারিত না ॥ ৪৬-৫০ ॥ 

... সম্প্রতি উত্তর দক্ষিণ কুলস্িত অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ পুলিন 
এব তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যমুনার জল দেখিয়া কহিতেছেনু, হৈ 
কৃষ্ণ !' অতি বিস্তৃত কপূর সন্বদ্ষিনী এই নদী নিজ মধ্যে 
স্থগমদ রসমী অন্য নদী ধারণ.করিয়+ প্রবাহিত হইতেছে, অব- 
লোকন ক্র; কিছ্বা যমুনার উত্তর দক্ষিণ কুলস্িত এই পুলিন, 
পুলিন নহে, কিন্তু যমুনারই অপরিমিত যশঃ, রাঁস সম্বন্ধীয় 
নৃত্যগীত বাঁদ্যাদি দ্বারা ত্রিজগতকে যমুনার স্ততি করাইয়া 
স্বয়ং অতি আদরের সহিত আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫১ ॥ 

বৃন্দার এই বচনের দ্বার! স্মৃতিপথে আরুঢ় রাঁস বিলাসে 
অভিলাধী হইয়! কলা নিধি শ্রীকৃষ্ণ, কান্ত! মুকুটমণি শ্বীরাধিকার 

,পাশিদল ধারণ পৃর্ববক কহিলেন, “হে কাস্তে! আইস আইস, 
আম্নরা রাঁস বিলাস প্রকটন'.কারিব” ইহা! বলিয়াই পুলিন ' 
মধ্যে আগমন পূর্বক হল্লীশক *% নামক নৃত্য বিশেষ আর্ত 


শ শলীশক__নারীগণের মগুলীভৃভ হস নৃত্য । 


৩২৪ ' জ্ীকফভাবনাস্থৃত 1: ১৯শ সর্গঃ | 


করিলেন, এবং গোপীকাগণকে কহিতে লাগিলেন--হে 
তালস নয়না পোপাঙ্গনাগণ ! অবলোকন কর, আমাদিগকে 
রাঁস বিলাসে সমুত্হ্থক দেখিয়া কোনজন কলধোঁত ক্ষ নীর দ্বার! 
এই উজ্জ্বল পুলিনরূপ হ্ছুল যেন ধৌত করিয়াছে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ 
কিম্বা বিধাত1 অখিল জগত্ধন্তি শুব্লগুণ চূর্ণ পুর্ববক মাঁধুর্য্য 
রসের দ্বারা সরম করিয়া পশ্চাণ্ড বস্ত্রের দ্বারা ছানিয়া সেই 
শুরুগুণের দ্বারা এই পুলিন সেচন পূর্বক নিজ বৈদদ্ধি প্রকাশ 
করিয়াছে, এবং ছানিতাঁশের নিবিড় যে অবশিষ্ট হেয় ভাঁগ 
ছিল, তাহ পুলিনে থাকিলে প্ুলিন মলিন হইবে, এই আঁখশ- 
্কায় উদ্ধু প্রদেশে নিক্ষেপ বশতঃ আকাশে চক্র হইয়াছে, ও 
সেই অবশিষ্ট ভাগস্থ অতি মলিন অংশ কলঙ্ক হইয়াছে, এবং 
নিক্ষেপ সময়ে 'তাহা হইতে নিঃস্থত যে কণিকা সমূহ ইতল্ডত 
প্রস্থত হইয়াছিল, সেই গুলি লক্ষ লক্ষ নক্ষন্দর হইয়াছে, হৈ 
রাধে! অবলোকন কর ॥৫ ৪॥৫€॥ এই প্রকাঁর নিজ কান্ত বর্ণন! 
করিলে অনুরাগিণনীগোপীকাগণ তাহাতে মধ্যে রাখিয়। প্রস্পর 
পরস্পরের ভূজবল্লী ধারণ পুর্ববক মণ্ডল রচন? করিয়া ক্ষণকাল 
অবস্থান করিলেন । তাদৃশ গোপীমগুলী মধ্যবস্তি শ্রীকৃষেঃ অব- 
লোকন করিয়' বোধ হইতে লাগিল-_কন্দপেরি কীর্তিরূপ রস 
পুরেত সরোবরে অনন্তদল বিশিষ্ট ও নীল কর্ণিকাযুক্ত একটী 
স্বর্ণ কমল বিকশিত হইয়াছে, তাঁহ1 দেখিয়1 দেবাঙ্গনাগণের 
নেত্ররূপ ভ্রমর শ্রেণী স্তৃতি করিতেছে শ* ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥ কিন্বা' 


* কলধৌত--বদপার জুল । 1 এখানে কন্দর্পের যশোরূপ জলপুর্ণ সরোবররূপ' 
পুলিনে এবং সৈই সরোবরোৎপন্ন অনস্তদল বিকশিত হেম কমলবূপে গ্ষোপী; 
গণকে এবং লেই কমলের নীল কর্মিকারাপে উ্রককে উতৎপ্রোক্ষা দে ওয়া হইাছে। 


১৮শ সঙ্গঃ। শকৃঞ্চতাবনাস্থত । ৩২৫ 


চন্দন চর্চিত ধরণীর ললাটে কাশ্মীর চিত্রাবলী বেগ্তিত কম্ত রি 
নির্মিত চারু তমালপত্র শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ শ্রীযমুনা- 

পুলিন, ধরণীর চন্দন চর্চিত ল্লাট, তছুপরিস্থিত: শ্রীকৃষ্ণ, 
কম্ত,রিকা নিশ্মিত চারু তশালপত্র, এঁব্ং*গোপীমগ্ডলি কাশ্মীর 
চিত্রাবলীরূপে অনুভূত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ 

" একিদ্বা পুলিনরূপ কপ্পুর ক্ষেত্রেতৎপন্* গোগীরূপ কণক- 
রম্তাণ, ময়ুরপিষ্থ-বিভূষিত তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণরূপ তাপিঞ্ছে আবরণ 
করিয়াছে, কিম্বা শরৎকাঁলীন প্রখর খর-কিরণ তাপে তাপিত 
হইয়া আকাশ পরিত্যাগ পূর্বক ক্লিগ্চজলধর,হিমময়-দেশে বিদ্যু- 
স্মাল' কর্তৃক পরিবেষ্তিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ]৫৯॥৬০॥ 
অনন্তর রসিকেন্্রশেখর, চতুঃশ্র্গত স্পর্শি ক্দার রাগ রোহু 
অক্রহ্রাহ ও গমকের দ্বারা বিভূষিত করিয়! “তা না তা না” 
ইত্যাদি শব্দে আলাপ করিলেন, সে রাগালাপের অপরূপ 
মাধুরী, পতিস্হ বিদ্যমান! বিমানগারিণী স্থরসতীগণে বিরস 
করিয়া! ক্ষন্দর্প জ্বরে অফুক্রান্ত করিল, এবং রতিসহ বিদ্যমান 
রতিপতি, অপ্রাক্কৃত কন্দর্পন্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের শর প্রহারে বিধুর 
হইয়া! মহাযোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৬১ ॥ ৯২ ॥ 

অনন্তর রাঁসরসিকবর শ্রীগরোকুলযুবরাজ গোগীমণ্ডলি 
মধ্যে প্রতি শ্রিয়তমাদ্ধয়ের মধ্যগত হইয়া! তাহাদিগের স্ন্ধ- 
দেশে ভূজার্পণ পুর্বধক ললিতাদি সখীগণের কণ্ঠস্বর মিলন 
' হেতু যতকালে গান ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন» 
ফেই সময়ে বাদ্যাধিষ্ঠাত্রী, দেবতাগণ, অলক্ষিতে আগমন 
পুরবক নিজ নিজ ক্রিয়া করিয়াছিলেন, এবং রাগ, স্বর, 
'মুচ্ছর্না, শ্রুতি, গ্রাম, ক্রিয়া, হস্তক ও তালের ,দেবতাঁগণ 


৩২৬ “ শ্ীকৃষ্ণভাবনাসৃত । ১৯ সগহি ॥ 
সম্রমের সহিত মুর্তিষতী হইয়াই যেন প্রতীয়মান হুইয়া- 
ছেলেন ॥ ৬৩ 1 ৬৪ ॥ 

তত্কালে বীণ! সমুহের সহিত স্দঙ্গগণের প্রতিক্ষণে নব 
নব শব্দ উখিত হুদত্ে লাগিল, এবং সেই গ্রানানুসারে 


শ্ীঅবমথন অশ্রস্তপূর্বব এবং" অদৃষটপূর্ব্ নৃত্যগতি বিধান, 
রুরিতে আরম্ভ কর্মরলে পুনরায় স্বর্গ অর্থাৎ (পাঁখোয়াজ) 


বাঁজিতে লাগিল-* 
“খৈতথ থৈয়া তাঁতথ খৈয়] 
দুমিকি দূমিকি দৃমি ভ্রিকি ভ্রিকি ভ্রিকি থা” 
এই তাল শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীমগ্ডলির বদনসরপিজকুল হইতে 
উদ্দিত হইতে লাগিল, এবং ইহারা নাচিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ 
এবং নাচিবার ' সময় কিছ্কিণী, কঙ্কনাদি বাদ্য “ঝনক্দিতি 
ঝনদিতি” এই মধুরিমাঁর তরঙ্গ গ্রহণ করিতে লাগিল, ' এষং 
তশকালে সকলেই শুচিরনে সদুল সুমনা ্* হইয়াছিলেন ॥ 
গোপীকাদিগের অস্ভত নৃত্যগতির্‌ শোভা দেখিয়! বোধ 
হইয়াছিল-_কন্দর্প কর্তৃক পরমশোভার"-সাগর মথিত হওয়ায় 
যে লক্ষমীগণ উদ্ভুতা, হইয়াছিলেন, তাহারাই এই শ্রীগোগীক'১ 
রূপে রাস মণ্ডলে আগমন পূর্বক বিধাভৃস্ষট জগত্বর্তি জন 
যাহা না! জানে, এতাদৃশ নৃত্য চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া নিজকী্তি 
সঞ্চয় করিতেছেন ॥৬৬1৬৭॥ এবং দুই ছুই গোপী মধ্যবর্তি এক 


এক কৃষ্ণের দ্বার! কল্গিত মণ্ডলি দেখিয়া বোধ হুইয়াছিল-__ে ' 


ইহারাই কন্দর্পের জপ্মালা স্বরূপ1/কিস্ত এই জপমালা বিছ্বাৎ 
ও মেঘ দ্বার নির্িত হয় নাই, এবং স্বর্ণ ও ইন্দ্রনীল রাত্বের 
__.__.. শশ্গগশীশীী্েীপাািশীটীশিহীিি 


আপা পপি 


* সুমন্ঠ-ফুল ও মন). 
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দ্বারা নিশ্মিত হয় নাই, এবং চম্পককুম্থম ও নীলকমলের 
দ্বারাওপনির্ষ্িত নহে, কিন্তু কুস্কুম ও সগমদলিণ্ড উদ্দ্বল রসের 
দ্বারাক্স নির্মিত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥ , 
ইহাদিগের রাসাঙ্গের* দ্বারা সম্প্রয়োগাঙ্গ সিদ্ধ হইতে 
,লাগিল, যেহেতু অভিনয়, বিষয়ীকৃঁত প্রশস্ত চন্দ্র-কমলাদি পদার্থ 
প্রভৃতি খ্যাপন ও তালগতি ক্রমে নাট্য যাহাতে আছে, 
_ তাদৃশ'রাস হুইতে পরিরস্তন, পয়োধর গ্রহণ” ও চুম্বন পৃথক্‌ 
হয় নাই। 
* পরে শ্রীকৃষ্ণ রাধা বদন বর্ণন পূর্বক গান করিতে আর্ত 
করিলেন-- 
হে স্ন্দরি ! তব মুখ লাবণ্য আবাস । 
যথায় দৃগন্তগণ *% করয়ে বিলাস ॥ 
ভ্তাহাতে অনমাশোভা1, কামকলাগণ, 
লভিয়া মোহিল মম অনুরার্ণগ মন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের গাঁন সম্মধা হইলে শ্রীরাধাও “ন্ুন্দরীর” 
পরিবর্তে ন্্ন্দর” এই পদ প্রয়োগ পুর্ববক উক্ত গান করিয়া 
শ্রীকষ্ধে বর্ণন করিলেন ॥ ৬৯ ॥ ৭০1  » 


প্রিরতমে ! শ' তব মুখ, হেরি, হারাইয়! স্থখ 
খেদে ক্ষীণ যামিনীর পতি । 
হরিণ লাঞ্কন ছলে, ধরি ছুর্যশঃ পটলে, 


অন্তরীক্ষে রহে মুঢ়মতি ॥ 


* দৃগত্তগণ_ কটাক্ষ সমুহ । 
'*প্রিয়তমে” এই স্থলে “প্রিয়তম” এই শব্ব প্রয়োগ করার শ্রীকৃষ্ণ বদন 
সৃহ্মা। গান হইল । 


৩২৮ জীকুফ্তাবনাস্থৃত । ১৯শ লগত । 


কিম্বা লোক উপহাঁসে, পাইয়া বিশেষ ত্রালে, 
আত্মহত্যা করিবার তরে । 

করিল গরল পান, “দ্বিজাধদ লুগুজ্ঞান, 
তাই কাল হুইল কঞ্সেবরে ॥ 


এই প্রকারে জ্রীকুষঃ ভ্রীরাধিকার বদন মহিমা গান, 
করিলেন; জীরঘধিকাঁও “সারি গা মা পধা দি” ,ষ়জ, 
খধভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিধাদ স্বরে শ্রীকৃষ্ণ 
গীত পদগুলি গ্রান করিয়া! অতি চাতুর্য্যের সহিত শরীক, বদন 
মহিমাই গান করিয়াছিলেন ॥ ৭১॥ ৭২. ॥ 

অনন্তর কুতৃকী কৃষ্ণ গোঁপীদিগের মণ্ডল রচনা বন্ধন দুর 
কয়! বলিয়াছিলেন, ছে মহিলাঁগণ ! তোমরা এই ক্ষণে, 
একে“একে অদ্ভুত নৃত্য কর) ইহা শুনিবা মাত্রই শীলণিতা 
দেবী নৃত্যচাতুধ্য ব্যক্ত করিতে করিতে উদ্ভট নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। তত্কালে-_ 


“ধিক ধিক্‌, দ্রাং দ্রাং কুটু 'ভ্রিকি থা” 


্‌ শব্দে স্থদর্গ ,বাঁজিতে লাগিল, ললিতার নৃত্যাঁবসানে 
বিশাখাদি সখীগণ ষে নাট্যকলাঁর বিদগ্ধতা দেখা ইলেন, তাহ! 
মুহুমুছি মস্তক বিধুনন করিতে করিতে রাধার সহিত মিলিত 
হইয়। শ্রীকৃষ্ণ আন্মাদন করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥ 
তদনস্তর সমস্ত সখী সত্য হইয়া কহিয়াছিলেন--হে. 
নটিনি শিরোমণি ! , হে নটরাঁজ 1 তোমরা! উভগ়ে নৃত্য কর 
'আমাদের'দেখিবার জন্য বড়ই অভিলাষ হইয়াছে; ইহা! শ্রাবণ 
মাত্রে পরম কুতুকী বাধাকুষ্ণ নাচিতে লাগিলেন, ও কততিপর্শ 
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সখী গান করিতে লাগিলেন, কতিপয় সখী স্বর্গ বাঁজাইতে 
লাগিক্টলন, এবং আ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখ কমল বুগলেও 


“তত্তা ধিদ্ধী ততি কট বচ্ঘি মত । 
তহ্তা ধিদ্বী,ততি কট ঘ্বৃঘি তত» ॥ 


কর্ণাম্বত লম এই মধুর বর্ণগুলি নৃত্য করিষ্টত লাগিল অর্থাৎ 
মুখেও তাহারা এই তাল পাঠ করিতে লাগিলেন ॥৭৫7৭৬॥ 
তঠদনন্তর শীরাধাকুষ্ণ পরস্পরের করকমল ধারণ পুর্ববক নৃত্য 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তশুকাঁলে ভূজ কম্পনের দ্বারা 
হস্তস্িত দক্রীভরণের কান্তি উচ্ছলিত হইতে লাগিল, এবং 
কর্লের কুণডল যুগলে চপলতা! নিবন্ধন যে কান্তি উদ্ভুত, হইল, 
তাহী আন্মখচন্দ্র যুগলে সপন করাইতে লাগিল । পরে পর- 
স্পরের হুম্তাবলন্বে দেহ ভার অর্পণ করিয়া অতিবেগে 
শীর]ধ্কৃষ্ণ ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন, তাহা! দেখিম্না বোধ 
হুইয়াঁছিল--.কন্দর্পন্ূপ কুস্তকাঁরের পীত নীল রত্বময় চক্রযুগল 
'যেন এক হইয়া ঘৃর্ণিত হইতেছে, এবং *তাদৃশ ভ্রমন সময়ে. 
উভয়ের বে পুষ্ঠসঙ্গ পরিত্যাগ পুর্বক নীলশোভা বুক্ত 
পরিধির ন্যায় হইয়াছিল ॥ ৭৭ ॥ ৭৮ ॥ 
অনন্তর এই চক্রভ্রমি নৃত্যের তাঁল সমাপ্তির অব্যবহিত 
পুর্ধবকালে রাধারুষ্ণ পরস্পরের অঙ্গুলি শ্রন্থি ত্যাগ করিয়া! 
এক সময়ে নাঁনভেদ ও.অতিছুর্গম , নৃত্য করিয়াছিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণ তাল সমান্তি সময়ে শ্ীাধিকার উরপিজে' দক্ষিণ পাঁপি 
' কৰ্ল নিধান করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি শ্ীরাধিকা নিজ 
(৪২) 


৩৩০ ' জ্রীকক্ভাবনাস্বৃত । ১৯শ অর্গঃ | 


বাম পাণি কমল দ্বার কৃষ্ণ পাণি নিবারণ করিলেন, অর্থাৎ 
পরস্পর সম্খীন হইয়া নৃত্য সময়ে যখন শ্রীকৃষ্ণ তার্স সমা- 
প্ডিপ্ ছলে নিজ দক্ষিণ করের দ্বারা শ্রীরাধার কুচস্পর্শ করিতে 
উদ্যত হইছেন, সেই, মরেই শ্রীয়াধিক তাল সমাপ্তি ছলে 
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাণি নিজ বাঁম পাণি দ্রারা নিবারণ করিলেন 
তাহ? দেখিয়া সখীগণ অত্যন্ত হর্ষের সহিত রাধার জয় 
জয় ধ্বনি করির্তে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥ শ্রীরাধাঁকৃষ্ণের যেমন 
নৃত্য সমাপ্তি হইল, অমনি কোন সখী ব্যজন করিতে 
লাগিলেন, কোন সখী নৃত্যকাঁলে যে সকল ভূষণ ব্যতিক্র্ন 
হইয়াছিল; তাহা যথাষথ বিন্যাস করিয়! তনুযুগল চন্দনাদির 
দ্বার! বিলেপন করিলেন, এবং কেহ শ্রীমুখযুগলে তাম্বুলবীছি 
অর্পণ করিলেন ॥ ৮০ ॥ 

অর্বাচীনগণ নিজ রসনার দ্বারা রাসসীলা - আস্বাদন 
করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে ? যে রাঁসলীলা শ্রীকৃষ্ণের লীল। 
প্রকট কালে ফাঁহার1 জন্মগ্রহণ পুর্ববকূ দর্শন দ্বারা নিজ.নয়ন 
সফল করিয়াছেন, তাহাদের বাঁক্যও বর্ণনৈ সমর্থ হুয় না, এবং 
প্রেম যদি প্রভু হইয়া! নিজাশ্রিত কোঁন চতুর জনে রাঁসলীলাঁ 
বর্ণন করিবার জন্য প্রেরণা, করেন, তাহা! হুইলেও রাঁস 
সন্বন্ধীয় মাঁধুর্যের দ্বারা অর্থাৎ প্রেম পরবশত। নিবন্ধন বর্ণনও 
সম্ভব হয় না, অর্থাৎ জাতপ্রেমা ভক্তগণেরও রাস বর্ণন! 
করিতে উদ্যত হইলে প্রেম পরবশতা নিবন্ধন বাকৃস্তম্ভিত 
হওয়ায় বর্ণনে শক্তি, থাকে না; "কিন্ত রাধাকুষ্ণের অতুলা 
কৃপা শক্তি শুকমুখচক্দ্রের জেযোতস্লার দ্বারা জগত আলোকিত 
করিয়া যদ্দি দিশ্দর্শন করান, তাহ হইলে সেই দিকে গুষ্টি 


১৯শ সর্গহঃ ৷ শ্রীকৃষ্চভাবনাস্থৃত । ৩৩১ 


নিক্ষেপ্র করিয়া রাঁসম্ছলির ধাম আধুনিক জনেও লাভ করিয়া 
থাকেনক্ ॥ ৮১ ॥ ৮১ ॥ | 
ইতি প্রীকুষ্*চভাবনামৃতেমহাকাব্যে শ্রীমদ্িশ্বনাঁথ চক্রবর্তি-ঠুর-মহাঁশয়- 
কতো কলিপাবনাবতা্সি শ্রীমদ দ্বৈতব শ্ীবৃন্দাবনবাসি 


শ্রীরাধিকানাথু গোশ্বামিকৃতানুবাদে রাসবিলাসা- 
স্বাদনোনামোনবিংশতিসর্গ: ৪ 


ষ্ঠ ক প্ 
এখানে প্রেমভক্তি বিনা রাস্গ বর্ণন কোনদ্ষপেই সম্ভব হয় না, ইহাই 
গ্রন্থকার প্রতিপাদন করিতেছেন। 


শ্রীরুষ্ভাবনাম্বত মহাকাব্য । 


বিংশসর্গঃ ৭ 


স্পপপপপ৫ি ক 9 জি 


4 অলস নিদ্রাদিলীল। ৷ 


নম্র জীকৃষ্ণ ও ব্রজস্তন্দরীগণ অনেক তাল 
[রি ভজে। অনুসরণ করিয়! .এব 
আশ্চর্য্য তৌর্য্যত্রিক কচ বিধান করিয়া! যমুনার 
টি. জলস্লে বিহার. পুর্ধক নিজ নিজোচিত বেশ 
43০৮ *ধারণ করিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন । খঙ্ভুর, 
স্তা, জাম, আম, কাঠাল প্রভৃতি স্বাছু ফলবুন্দ বৃন্দ আনয়ন 
করিলেন, যে ' ফলের সৌরুপ্যে এবং সৌগন্ধে মুগ্ধ হইয়। 
বুন্দাবনের অধীশ্বর ও বুন্দাবনাধীশ্বরী ভূক্চি ভুরি প্রশংসা 
করিলেন ॥ ১॥ ২ ॥ ও 

ললিতাদি সখীগণ গৃহ হইতে আনীত কর্পুরকেলি প্রভৃতি" 
পঞ্চক প্রকারের বটক ণ* রাধাকুষ্ণের অখ্রে সংস্থাপন করি- 
লেন । প্রিয়ার সহিত কৃষ্ণচন্দ্র হসিতবদনে তাহ! আস্বাদন 
করিলেন ; পরে কুন্দদক্ত মুকুন্দ, স্বর্ণবর্ণ তান্দুল বীটি দাসীগণ 
অর্পণ করিলে চর্ধবণ করিতে লাগিলেন | তান্ুল চর্বণের সময় , 
_জরুষেঃর তীয় শ্রীমুখের যে শোভা হইল, তাহা আর কি বর্ণন 

ক _. *্ তৌধ্যত্রিক__ নৃত্য গীত শীভাবাদ্য। ,7৮77 


1 পঞ্চ প্রকারের বটক-_কর্পুরকেলি,, নীষুষপ্রস্থি অমৃতকেলি, সীবৃব্রলাস « 
এবং অনঙ্গশুটা।, 


২০শ সর্গঃ। জ্রীক্ষতাবনাস্কৃত । | ৩৩৩ 


করিব-নুবিধাতা যদি নীলনিধির উপরি মাধুর্ধ্যরসে ধৌত 
করিয়। টত্দ্র নিধান করে, এবং সেই চন্দ্রের ভিতরে যদি নক্ষত্র 
নিচয় থাকে, এবং অনুরাগে যদি তাহার মধ্যদেশ অরুণবর্ণ 
হয়, তবে সেই শোভায় কর্থঞ্চিৎ সাদৃশ্ঠ' হইতে পারে ক্ষ ॥৩-৫॥ 
,. যখন" শ্রীকৃষ্ণের তৰদূশ মুখরূপ চন্দ্রের উদয় হুইল, 
তণকুালে শ্রীরাধার ধৈর্য্য, তিমিরের ন্যায় ধ্বংস হইল, লজ্জা 
নলিনী'র ন্যায় জ্লান হইল, মদ্নবিকার কুমুদবনের ন্যায় বিক- 
সিত হইল, এবং নয়ন চক্রকাঁন্তমণির ন্যায় জল বর্ষণ করিতে, 
লাগিল ॥ ৬ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রেয়সী মুকুটমণি শ্রীরাধিকাঁর কন্দর্পভ্ট বোদগম 
আনুমান করিয়া তাদৃশ ভাবপোষক উদ্দীপন দেখইয়া কহিলেন, 
হেশোলনয়নে ! শ্রীরাধে দেখ! দেখ !! পবন কম্পিত 
বৃক্ষগ্ণর ঘমপত্রের সুক্ষ ছিদ্রে হইতে ঘে সকঞ্জ জ্যোত্ন্না কণ! 
নিহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছে, ইহ! অবলোকন 
করিবৈই*জনগণের'মনেঠমধ্যে মনোজন্মীর আবিভূর্তির অনু- 
ভূতি হইয়া থাকে । এই পত্র ছিদ্র দ্বারা নিঃস্থত জ্যোতস্স। 
কণ। দেখিয়া আমার বোধ হুইতেছে,_-টন্দ্র আমাদের এই . 
বুন্নাবনের পরিচর্য্যা করিবার জন্য যে জ্যোৎস্না প্রেরণ করি- 
তেছেন, তাহাই আমাদিগের আগুজন পবন, পত্র শ্রেণীরূপ 
চালনি দ্বার ছানিত করিয়া গ্রহণ করিয়শছেন ॥ ৭ ॥ ৮॥ 

ছে প্রাণাধিকে ! জ্রীরাধিকে ! আমরা এক্ষণে ক্ষণকাঁল, 
কক্ষতরু কুঞ্জে অনল্প কৌশল যুক্ত কুম্থমতুল্প আশ্রয় করিয়া 


৬ এ এখানে শীরুষ্থের স্ন্ধ পর্যাস্ত শরীর, নীলনিধি, শ্রীমুখ, চক্র । দস্তপংক্তি 
নক্ষত্রগণ্ এন্ং তাখুলবরাগ, অস্ুবাগের অরুণতা । 


৩৩৪ শ্রীকৃঞ্চভাবনাম্বৃত । ২০শ সঙ্গ । 


বিশ্রাম করিব” ইহা বলিয়া কলানিধি কৃষ্ণ শ্রিয়ার কর ধারণ 
পুর্রবক উদ্খিত হইলেন। পরে বামবাক্দ্াঁরা প্রিয়ার ক 
ধারণ করিয়া পর্য্যক্কের উপরি শ্ীকৃষ্ণ শয়ন করিলে রাধাকৃষ্ণের 
পাদসন্বাহনই যাহাদ্িগের স্থুখ জন্ষ কর্ম, সেই কিন্করীগণের 
বাঞ্ছিত পুর্ণ হুইল, অর্থাৎ শ্রীরাধ কি্করীগণের' “কখন, 
শ্ীরাধাকৃষ্ণের শর়্ম হইবে কখন আমরা পাদ সন্থাহন কৃরিয়া 
ধন্য হইব” এই অভিলাষ পূর্ণ হইল ॥ ৯॥ ১০ ॥ 

জরীরাধাকৃষ্ণ শয়ন করিলে ছুই কিস্করী শয্যাপ্রান্তে উপ- 
বেশন করিয়া নিজ উরুযুগলরূপ কনক পীঠে নিজেশ্বরী“ও 
নিজেশ্বন্বের চরণরূপ দেবতা! নিধান পুর্ববক পুজা! আরম্ভ করি- 
লেন, অর্থাৎ 'যেমন পুজকগণ পুজা! কালে নিজ দেবতাকে, 
গীঠোলরি সংস্থাপন পূর্বক পাদ্যাদির দ্বারা পুজা করিয়া! 
থাকে, এইরূপ ঞ্ই কিন্বরীদ্য় নিজ উরুযুগলরূপ কনক প্ী্ঠো- 
পরি শ্ীরাধাকৃষ্ণের চরধরূপ অভীষ্ট দেবতা স্থাপন পূর্বক 
প্রথমতঃ নয়নজল বিন্দুরূপ পাদ্য অর্পন করিলেন, এখং উদগত 
রোমাস্কুর শ্রেনীরূপ অর্থ প্রদান করিলেন, তাহাতে চরণযুগলের 
, স্ব্ুতা চিন্তা করিনা বিদ্ধ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে 
লাগিল । পরে পাণিকমলের দ্বারা অর্চন! * করিতে লাগি- 
লেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে এতাদুশ পরিচর্য্যাস 
পটু কিন্করীগণেরও পুজাকালে উপচার অর্পণে ব্যতিক্রম হইল, 
অর্থাৎ অগ্রে গন্ধ প্রদান করিয়া পরে পুষ্প প্রদান করিতে হয়, 
ইহারা গন্ধার্পণেই . পুর্ধ্বেই পুষ্প প্রদাঁন করিলেন। পরে ষে 
চন্দন কণ্পুর সম্বলিত কস্ত,রিপঙ্ক উরসিজ যুগলে লিড ছিল; 


| 


লি হি টি বহির ১ ৫৬২42-22 
* এখান পাদ সম্বাহণকে অর্চনু! বলিয়া উতপ্রেক্ষা দবিয়াছেন। 


২০শ সর্গইঃ | জকুঞ্তাবনাস্ৃত । ৩৩৫ 


সেই গন্ধ অর্পণ করিয়া নিশ্বাসধূপ ও নখরত্বু দীপ অর্পণ করি- 
লেন, এঁবং উরোজরূপ দাঁড়িম্বমুগলে নৈবিদ্য কল্পনা করিয়া 
স্পর্শ করাইলেন ও নিকটস্হিত কর্পুর সহিত প্রাণপ্রদীপের 
দ্বারা প্রেমভরে শিশ্মপ্থন কন্রিলেন ॥ ১১২৯৪ ॥ 
».. কিস্করীযুগলের উরুদেশস্থিত' রাধাকৃষ্ণের চরণযুগল দর্শন 
'করিয়া বোধ হইল-_উরুদেশরূপ স্বর্ণরস্তা্ন উপরি শ্রীকৃষ্ণের 
চরণরূপ পল্লবযুগল, চরণমর্দনার্থ মুস্রিকৃত হত্তরূপ রক্তোৎপল 
কলিকার সহিত মিলিত হইয়া মর্দনার্থ উৎতক্ষেপন ও 
অবক্ষেপণ ক্রিয়ার ছলে যেন মুহুম্হ নাচিতেছে নাচিবার 
সময় মণিবন্ধস্থিত ব্লয়শ্রেণী রূপ ভ্রমরাবলী যেনু বঙ্কার 
করিতে লাগিল, এবং অপর কতিপয় কিন্করী বলয় বস্কারযুক্ত 
পুষ্পম্য় ব্যজনের % দ্বারা রাঁধাকৃষ্ণে ব্যজন করিতে ল্লাগি- 
লেন," তাহ দেখিয়া বোধ হইল-_কিন্করীগণ কবিবৃন্দ বর্ণিত 
শিজ যশঃপটলী অধীশ্বর ও অধীশ্বরীর অগ্রে নাচাইয়া তাহা" 
দিগকে ওষন সখী করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ 

্রীরাধারুষ্ণের ছুই পার্থস্থিত ভুই কিন্করী ক্রমুক কর্পুর 
জীয়ফল ও লবঙ্গচূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা নিশ্মিত স্বর্ণবর্ণ তান্ধুল বীটি 
গ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখযুগলে অর্পণ করিলেন, তাঁহ! দেখিয়া বোধ 
হইতে লাগিল--নিকুঞ্জ মন্দিরে কুস্থম শয্যার উপরি যে 
অকলঙ্ক পুর্ণচন্দ্রযুগল উদিত হইয়াছে, তীয় কিরণরূপ অস্থত- 
রসে অভিসিক্ত ছুই ন্বর্ণলতা যেন নিজ নিজ পল্লব দ্বারা উপ- 
রেছুক্ত চন্দ্রযুগলের অর্চনা করিতেছে || ৯৭ ॥ ১৮।। | 

পরে রদিক নাগরবর, শ্রীকৃচন্দ্র শ্ীরাধিকাঁহ লীলা 


*টপুষ্পমূয় ব্যঙ্জন-_ছুলের পাখা ।” 


৩৩৬ শ্রীকষ্ণচভাবনান্থত 1 . ২০শ সর্গহ ! 


বিশেষ অভিলাধী হুইয়। কহিলেন-হে কাস্তে ! হে.প্রিয়ে! 
তোমার এই কিন্করীগণ নৃত্যাদি নিমিত্ত অত্যন্ত আত্ত হই” 
যাছে, ইছাদিগ্রের অলনে নয়ন ধুর্ণিত হইতেছে, অতএব 
শয়ন করিবার জন্য ঘইছাদিগকে আজ্ঞা কর, ঘদি তোমার পদ- 
যুগলের শ্রান্তি দূর ন। হইয়া' থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং 
সম্বাহন করিতেছি 

কি্করীগণ (ই কথা শ্রবণ মাত্র “বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ির কাল 
উপস্থিত হইল” অবগত হইয়া? দেবপুজা'র অনস্তর পুজযিত্রী গণ 
দেব মন্দির হইতে যেমন নিঃস্যত হয়, এইরূপ ইহারাও 
নিকুঞ্জ মন্দির হইতে নিঃস্ত হইলেন ॥ ১৯0২০ ॥ - 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অতন্ুতীর্থসারে নিষ্তাত অর্থাৎ নিতরাঁং 
ন্নাত, হইলেন, ও স্নান নিমিত্ত শীতে রোমাঞ্চপুর্ণ হইলেন, 
এবং মার্জনের' দ্বারায় স্ফ,রিতোজ্জলাঙ্গ হইলেন, গরে 
স্মৃত্যুন্তব *্ অশেষ বিশেষ ধশ্মানুষ্ঠানে দক্ষ শ্রীকৃষ্ণ রভস অর্থাৎ 
হর্ষ ভজন করিলেন ণ* ॥ ২১ ॥ 


্ ্বত্যুতব--স্থৃতিশীস্ বিহিত । ধ 

শ্রেষার৫ে শ্রীষ্ণ কদর্পরূপ সরোবরের ঘাটে অবগাহন করিয়া কনদর্প 
ভাঁব উদয্ধ হওয়া রোমাঞ্চপূর্ণ হইলেন, এবং তাহার উজ্জ্রল রসের অঙ্গ 
প্ষুরিত হইতে লাগিল, আর স্ব্যুন্তবের অর্থাৎ কন্দর্পের অশেষ বিশেষ ধর্ম 
অনুষ্ঠান নিমিত্ত কুতুহলাক্রাস্ত হইলেন, সম্প্রয়োগের আরস্ভে প্রিকাধরামূত 
তিনবার পান কারি--শ্রীকৃষ্জের সম্প্ররোগে যে শ্রদ্ধা ছিল, ভাহ। দ্বার! অনন্ষ- 
'বিধি (আলিহলাদি) প্রি্নার বাম্যাদি বিশন স্বত্বেও নিজবলাধিক্য প্রযুক্ত লির্কিদ্ে 
সাঙ্গ হইল, এবং বাৎসাঁক্ন সংহিভাপ্রোক্ত হস্তাদি চালন করিয়া প্রত্যাশা 
বন্ধ বিস্তার করিলেন। অর্থাৎ বাৎসাক়ন শান্ত্রোক্ত করচাঁলনাদি " দ্বারা 
প্রেয়সীন্ব ভ্বনঙ্গোদ্দীপন অবলোকন্‌ পুর্বক অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে অবগত 


ইশ লর্গঃ | উকফতাঁবনান্বত । ৬৩৭ 


্ানাস্তর ক্মের প্রারভ্তে তিন বার অন্থত আচমন 
গুর্বধক অঘমথনের, কর্ম শ্রদ্ধাদ্ধারা অভিলধিত বিধিবোধিত 
ক্ম অনঙ্গ হইয়াও অর্থাৎ অঙ্গ হীন হুইয়াঁও নির্বরিদ্ধে সাঁজ 
হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ 
.. কন্মারস্তে যজ্ঞেশ্বরের,পুজা আর্ত করিলেন, পুজার পুর্বে 
নানা উপচাুর সংগ্রহ পূর্বক ছোটিকা দ্বারা১সাঁশা বন্ধ অর্থাৎ 
 দশদির্গ বন্ধন করিয়া বিদ্ব অপসারণ করিলেন» তদনন্তর স্বর্ণ 
নিশ্মিত মহাশোভ1 বিশিষ্ট মহারত্রময়কৃত্তে করম্যাঁস করিয়! 
দেবতা পূজন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩॥ স্বর্ণ ঘটের উপরি 
উমার সহিত মহাদেব লিখিয়া অর্চন পুর্রক দ্বিজাচ্ছাদন 
দান করিলেন, পরে আনন্দাতিশয় তরঙ্গ ছারা প্রিয়াঙ্গের সহিত 
দেরত্বার এঁক্য ভাঁবন। করিলেন । 

, জ্্ীরাধিক শ্তরীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত স্থরততস্বখ অনুভব করিয়া 
প্রেম বশতঃ নিজ সবীগণে সেই স্থথ অনুভব করাইবার জন্য 
মনেমন্ে কহিতে লাগিলেন, আমি অধুনা ষে স্থখ অনুভব 
করিলাম,এই সখ আমার সখীগণে কি প্রকাঁরে অনুভব করাইব, 
জরীরুষ্ণ, প্রেয়পীর এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া বত সখী, তত 
মুণ্তি ধারণ করিয়! তাহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। 


হইয়া শ্রীন্কষ্ণ আশ্বস্ত হইলেন, এবং পয়্োধরে করার্পণকালে প্রিয়ান্কত বারণ 
অপসারণ পুর্বক স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, স্তন ঘটের উপরি নখচিহ্নরূপ সোম 
লিবিয়া! অর্থাৎ শেনীকল। লিখিয্াা) দেব সেবন করিলেন, অর্থাৎ ক্রীড়া 
করিলেন। পরে দ্বিজাচ্ছাদন দন অর্থাৎ সমধরোষ্ঠ খণ্ডন করিয়া! 
সম্প্রয়োগাতিশয়ের নিমিত্ত প্রিয়া কলেবরের সহিত একতা অবলম্বন 
সকরিলেন। 


(৪৩) 
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ধাহাঁর! শ্রীরাঁধাকুষের কেলি বিলোকন বিন প্রাণ ধারণ 
করিতে পারেন না, সেই কিঙ্করীগণ গবাক্ষে নয়ন দিয়! কেলি 
অবলোকন করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে হঠাৎ এক কিস্করী 
বলিয়! উঠিলেন_ে আলিগণ !« অবলোকন কর, ইহাদের 
(শ্রীরাধা কৃষ্ণের) কি অদ্ভুত দশ! আসিয়া! উপস্থিত হইল২৪- ২৬॥ 
ইহাদের ছুই জনের কলেবর পরস্পরের বাহুর দ্বার! বদ্ধ হইয়1- 
ক্ষণকাল নিস্পন্ম থাকিয়। কাপিতেছে, হে সখি ! অবলোকন 
কর-__পুনরায় বিরহ পীড়া বোঁধক হা! ! হ1!! এই গদগদ শব্দ 
উচ্চারণ করিতে করিতে উষ্ণ নয়ন ধারি দ্বার? পরস্পর পর- 
স্পরকে অভিষিক্ত করিতেছেন, হে সখি! দেখ! দেখ!! ইহার! 
উভয়ে নিবীড় আলিঙ্গন ত্যাগপুর্ববক সম্মুখে অবস্থান করিয়াও 
নিজ নিজ করখার! হাঁ ! হ1 !! রবে নিজ নিজ ললা'টে আঁঘাত 
করিতেছেন, এবং অজজ্র অশ্রু বর্ষণ হুওয়ায় প্রস্পর পর- 
স্পরকে না দেখিয়া অত্যন্ত ছুঃখ বশতঃ কৃশত্ব্ প্রাপ্ত হইলেন।% 

রাঁধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্যের অতিশয় তরঙগসমূহ্ৃ, দ্বান্গ 


পপি শী িীপিপিপীশশীশিি পিপিপি শি শিশীাািীীশিশী 


* এখানকার ইহাই'অভিপ্রায়-_অন্ুরাগ যখন অত্যন্ত উৎকর্ষত্ব প্রাপ্ত হয়, 
তৎকাঁলে প্রেমবৈচিত্ত্যের আঁবি9ভাঁব হয় তাহার এই স্বভাঁব--যেমন নয়নের 
নিকটবন্তি প্রিযতমের অদর্শনোৎ্পাদন করাইকস। “আমার শ্রিরতমজন আমায় 
পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন, হায় ! আমি কি করিব” এই বিরহ 
পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই প্রকাঁর এখানে আলিঙ্গন দ্বারা পরস্পরের, 
,ঘৃঢস্পর্শ স্বত্বেও স্পর্শের অজ্ঞান উৎপাদন করিয়া! “আমার প্রিয়তমজন আমায় 
পরিত্যাগ করিয়া! কোথায় গমন করিলেন,” এই প্রকার শ্রীরাখামাধবের বিরহ 
গীড়। উৎপাদম করিলে কোন কিন্করী তাহ। দেখিয়া খেদ বশতঃ সহসা তাছুশ 
সিদ্ধান্ত স্কস্তি না,হওয়ায় সন্দিহান। হইয়া.জিজ্ঞীস। করিলেন মাত্র। " 


২্শ সর্গঃ। শ্রীকষ্ণভাবনাম্থত । |] ৩৩৯ 


রসে নিবি, করিল, যেহেতু অনুরাগ সন্বন্ধি-সম্পদগণ, রস 
বক্রিমার্প তরঙ্গ দ্বারা শর সুখী করিয়া থাকে, এবং ছুঃখীও 
করিয়া থাকে । 
ক্ষণকাঁল পরে অন্য একক কির কনিলেন-_-হে সখীগণ ! 

তোমরা আর খেদ করি*ও না, অবলোকন কর-_ইহারা ছুই 
জনে পুনব্ধীর আলিঙ্গন করিয়া নয়নের শীল ধারায় পরস্পর 
অভিষেক করিতেছেন,হে সখি! শ্রবণ কর, শ্রীকৃষ্ণ ্রীরাধিকাকে 
কহিতেছেন, হে মানিনি ! প্রিয়ে ! আমায় পরিত্যাগ করিয়া 
কৌথায় গিয়াছিলে ? ইহ! শুনিয়! শ্রীরাধিকা কহিতেছেন, হে 
প্রিয়তম ! আমায় পরিহাস করিবার জন্য এতক্ষণ €কাথায় 
'লুকাইয়া ছিলে? সখীগণ রাধাকৃষ্ণের এই প্রকার সংলাপ 
আস্বাঙ্ঘন করিয়। সু স্বৃছু হাঁস্ত করিতে লাগিলেন। 

" প্রেমবৈচিত্তের পরে শ্ীরাধাকষ্ণের মিলন বিলোঁকন 
পুর্ববক এক জন কিস্করী আর এক জনে জিজ্ঞাস! করিলেন-_ 
“হে সথিধ একত্র থাকিয়া ইহাদের ছুই জনের কেন বিরহু 
হুইল £ এবং কেহ মিলন করাইল না, অথচ অকস্মাৎ কেন 
মিলন হইল ?* ইহার কারণ বল। 

ইহ। শ্রবণ করিয়া! রস বস্ত তত্ব সিদ্ধান্ত করিতে করিতে 
তিনি কহিতে লাগিলেন, যেহেতু শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব-কুস্থম- 
বাসিত-হৃদয়! এই বিদগ্ধা কিস্করী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমস্ত হৃদয় 
গত ভাব অবগত .আছেন,__বিচ্ছেদ হইলে নিরন্তর চিন্ত! 
বশতঃ ধ্যানাতিশয় হইয়া থাকে, পরে ধ্যান বিষরীতুত কালা 
ও কান্তের স্কুভিতে প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ততকালে ্্ি- 
প্রাপ্ত পরি্রজনে আলিঙ্গন করিতে অধ্যবসাত়্ * হয়, কিন্ত 
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তৎকালে স্কপ্তিবিষয়ীভূত বস্ত কান্তাদির ততস্থানে.অবিদ্য- 
মানত! নিবন্ধন অর্থাৎ মিথ্যা সত্তা বশতঃ আলিঙ্গন সিদ্ধি 
হয় না, সেই নিমিত্ত কান্তাদি "প্রাপ্তি জ্ঞানের অলিকত্ব 
নিশ্চয় হওয়ায় গ্ুনু-বিরহ হয়, ইহাই সকল প্রকার বিরহের 
রীতি, কিন্তু প্রেমবৈচিত্য' জন্য ঘ্রিরহ স্ছলে স্ফনিতে যে. 
কান্তাদির প্রাপ্তিঅনুভব হয়, সেই কান্তাঁদি সেই স্থানে বিদ্য- 
মান থাক? প্রথুক্ত স্ষত্তি সময়ে ষাহাকে আলিঙ্গন “করিতে 
উদ্যত হইবেন, তিনি তথায় বিদ্যমান থাঁকাঁয় আলিঙ্গন যথার্থ 
রূপে সিদ্ধ হয়, একাঁরণ আর বিরহ পীড়া থাকে না । সখি! 
এখনই, দেখা গেল--বিরহাঁতিশয় বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের 
চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া ঘখন পরম্পর পরস্পরকে স্ফ-স্তিতে অবঃ 
লৈকন করিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য যেমন বাহু গ্রালারণ 
করিয়াছেন, অমনি সম্মুখস্থিত পরস্পরের স্পর্শান্ুভব করিয়া 
বিরহ গীড়া ইহাদের শান্তি হইল ॥২৭-৩৩॥ হে সখি ! “বিরহ 
উৎপাদক বলিয়া প্রেমবৈচিত্ত্য হেয়” ইহা! কদাঁচ নলিও না, 
যেহেতু বিরহ না হইলে কখনও 'সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, 
সম্প্রতি ইহাদের দুই জনের প্রেমবৈচিত্ত্য বিরহের ফল অঁব- 
লোকন কর--এই প্রেমবৈচিন্ত্য বিরহে ইহাদের উতকগ 
কোটি গু৭ বৃদ্ধি হওয়ায় দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব হেতু সন্ভতোগাতি- 
শয়, সমৃদ্ধিমত্্র প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ এখন ইহাদের সম্মদ্ধি- 
মান্‌ সম্ভোগ দেখ ॥ ৩৪ ॥ হে প্রাণসখি ! দেখ দেখ £ 
এই প্রিয়যুগল, বিয়োগ ভয়েই, যেন পরম্পরের বসন, দূর 
করিয়া নিজ নিজ ভুজ দ্বারা নিজ বল্লভা ও নিজ. বল্লভে 

হুদুঢ আলিগ্ঘন করিয়া নিজ 'নিজ হৃদয় মধ্যে যেন প্রবেশ 


২০শ সর্গঃ। শ্রীকৃষ্ণভাবনাস্বত । ৩৪১ 


করাইতেছেন ॥ ৩৫ ॥ হে সখি! ইহাদের এই আলিঙ্গন 
দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে--“আমাকে যেখানে, নিত্য 
ধারণ করিয়া, থাক, * অদ্য সেই চিত্তে বিহার করিতে 
প্রবেশ করিতেছি” ইহণই প্রিয়যুগল্পুঃপরস্পরকে ধীরে ধীরে 
বলিয়। পরম্পরের আলিঙ্গন দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে 
. যেন প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ 

হে সখি! এই বিলাসি যুগলের ছুই দেহ আলিঙ্গন দ্বার! 
যে একীভূত হইয়াছে, তাহা সমুচিত, কারণ “শ্ীরাধাকৃষ্ণের 
'আত্মা এক মন এক, কিন্তু কেবল তনু মাত্র ভুই, থাঁকা উচিত 
নহে” ইহা! অদ্য মনীষিপ্রবর মনোভব বিচার ,করিয়া! এই 
ছুই তনু আলিঙ্গন ছলে এক করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥ 
»» সখি! দেখ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-স্থল শ্রীরাধার বক্ষেঠেজদলন 
-কূরিতেছে, সখি ! আমার মনে হইতেছে,__অত্যন্ত অহস্কারি 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ আ্্রীরাধিকার বজ্ষাজযুগলের তুঙ্গত্ব দেখিয়া 
ইর্ধা *্বশতঃ বিচার ,করিল-_-“এই জগতে একমাত্র আমিই 
তুঙ্গ, আমাঁকে এই কুভ্তদ্ধয় তুঙ্গত্বের দ্বারা জয় করিতে অভি- 
' লাষী হইয়াছে, অতএব ইহাদিগকে র্লামনীভূত (খর্ব) করি, 
ইহ! স্থির করিয়া বারে বারে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃ শ্ীরাধার বক্ষোঁজ 
পীড়ন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ 

সখি ! ইহাদের অধর পান দেশ, আমার ইহাদের পর- 
স্পরের অধর প্রান দেখিয়া বোধ হইতেছে--শীতকর ও অর- 
বিন্দ, মদনের মিত্র, এব্‌ং' শীতকর, ,অবজ ও অরবিন্দও অব্জ 
বিধায় ইহাদের পরস্পরের” মিত্রেতা হওয়া! উচিত, কিন্ত 
তাহা না! হইয়া ইহাদের চির শক্রুত। রহিয়াছে, তাহা অনু- 


৩৪২ জ্ীকৃষ্ণভাবনাম্থত 1 ২০শ লর্গঃ । 


চিত, একারণ মদনই শীতকরে ও অরবিন্দে আলিঙ্গন করাইয়া 
পরস্পরের রস গ্রহণ.দ্বার! মিত্রতা করাইল কু ॥ ৩৯ ॥ িদ্বা 
শীরাধাকৃষ্ণের শরীররূপ উজ্জ্বল রসের অগাঁধ.সরোবরে মুখ- 
রূপ যে কমলযুগল শেং্ডিত হইতেছিল, হঠাৎ কন্দর্প বাত্যায় 
সেই কমলযুগল একত্রীভূত হুইল,বাত্যায় কমলযুগলের চীঁঞ্চল্য 
নিমিত্ত তনম্মধ্যস্থিত ছুঙ্গ ঝঙ্কারের হ্যায় এই শ্রীযুখরূপং কমল- 
যুগলের মধ্যে শীৎকীর রূপ ভূঙ্গধবনি শ্র্ত হইতেছে । 

সখি! অধর পান সময়ে অলকাবলির চাঞ্চল্য দেখিয়! 
মনে আরও উদয় হইতেছে, _ব্রঙ্গা যে বিধু স্ষ্টি করিয়াছেন: 
সে এক, ও সর্বদা পুর্ণ নে, এবং সকলঙ্ক, এই কারণে মদন 
সর্বদা পুর্ণ কলঙ্কহীন, ছুই বিধু শ্রীরাধাকুঞ্জের শ্রীমুখের ছলে 
সথষ্টি করিয়াছে, এই বিধুযুগল সমগুণ নিমিত্ত মাঁসধ্য বশন্ডঃ 
যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে,চন্দ্রযুগলের শক্রু বালতমশ্চয় (ভলকারুপ' 
অন্ধকার সমুহ) নিজ বিপ্ণক্ষ চন্দ্র যুগলের যুদ্ধরপ বিপত্তি 
বিলোঁকন করিয়! চতুর্দিকে অবস্থান ু্বমক গ্রগল্ভতা গুকৃশি 
করিতেছে ॥ ৪০ ॥ 
সখি! পরম্পরের নয়নে চুন্বন সময়ে নয়নের অঞ্জন পরম্পরে ' 
অধরে লাগিয়াছিল, জ্ীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অধর পান কালে 
সেই অঞ্জন বিলুগ্ত করিয়া নিজাধর রাগ শ্রীকুষ্ণাধরে সমর্পণ 
করায় আমার মনে হইতেছে--হায় ! হায় !! চন্দরে যেরূপ 
কলক্করূপা মদী আছে, এইরপ শ্রীকুষ্ণের অধররূপ মনোজ্ঞ 
কমলে কে মলী অর্পণ ক্রিয়াছে ? ,ইই1 ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া 
শ্রীরাধার ওষ্ঠধররূপ বিশ্বযুগল” মসী (অধর লগ্ন অঞ্জন) গ্রহণ 

* এখানে ভ্রীক্কষ্র মুখ শীতকর ও শীরাধার মুখ অরবিন্দ । 
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করিয়া নিজানুরাগ তোম্বুল রাগ) দ্বারা কমলে অনুরঞ্জিত 
করিষধীছে ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ 

হে সখি! এখনই” ইঙ্থার পরস্পরের অধরে যে দস্তাঘাত 
করিলেন, ভাহাদেখিয়া মনে হইতেছেন্/মকরন্দ লুণ্টাক চারিটা 
ব'ন্ধুলীর ফুল পরস্পন্ন যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, রাজা মদন 
কুন্দকলিকারূপ শাণিত বাণ দ্বারা এই টারিটী বাহ্ধলীর ফুলে 
বিছ্ব করিয়াছে ॥ ৪৩ || 

হে সখি ! শ্রীরাঁধার স্তনযুগলে নখ ক্ষত দেখিয়া! এবং মর্দন 
সময়ে ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুনোপরিস্ফিত মুক্ত হাঁর ছিন্ন হইয়া 
এক একটি মুক্তা ক্রমশঃ ভূমিতলে পতিত হুইঢতেছে_ ইহা? 
দেখিয়া আমার মনে হইতেছে-_মদন নিজ শত্রু শল্তুযুগলে 
প্রল্লবরূপ সুন্দর পাশদ্বয় দ্বার! বাঁধিয়া অর্চক্দ্র বাণ দ্বার বিদ্ধ 
করিয়াছে? তাহা দেখিয়া শল্তুযুগলের প্রিয়তমা মস্তকবর্তিনী 
স্থরধুনী ভয় পাইয়া! কাঁদিতে ক্বাদিতে ভূমিতলে পতিত 
হইতেঙ্ছ | 

হে সখিগণ ! দ্রেখ দেখ !! মদন বন্বন্ধীয় অহঙ্কার বশতঃ 
"আক্রমণ করিতে ইচ্ছা! করিয়া! সৌদামিন্ট নব-নীরদের উপরি. 
বল প্রকাঁশ করিতেছে । ইহা দেখিয়া! সখীগণের আনন্দাশ্র 
বহিতে লাগিল, তাহাতে জালাবলী ক্ষ প্রুত হইল ॥88॥8৫॥ 
তৎকালে বহিঃস্থিতা1 দাঁপীগণ, যন্ত্র ক্জনের (টানা পাখা ) 
দ্বার! ব্যজন করিতে লাগিলেন, এবং অজত্র অশ্রু পুত হওয়ায়, 
লীলা দর্শনে বাধা হইতে লল্লাগিল, এই নিমিত অত্যন্ত ছ্ঃখ 
পাইয়া অপরিমিত প্রেমের উপরি ক্রোধ করিতে "লাগিলেন, 

** জালাবলী--্গবাক্ষ সমূহ । * 
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অর্থাৎ “এই প্রেম আমাদিগকে এই মধুর লীলা দর্শন করিতে 
না দিয়া ছুঃখ প্রদান করিতেছে, অতএব এই প্রেম “যেন 
আমাদের এই সময় আর না হউক” ইহাই পরস্পরকে বলিতে 
লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ চন্দ্র প্রফুল খ্রলকমলের সীধু যথেষ্ট 
পান করিতে লাগিল, তাহাঁতে 'অসহিষ্ণু"হুইয়া অর্থাৎ “আমার 
পেয় বস্তু চন্দ্র পান &করিতেছে, এই ইর্ধা বশতঃ ভ্রমর যুগল 
আগমন পূর্বক চন্দ্রের অস্ত পান বলপুর্ববক করিতে লাগিল, 
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ প্রফুল্ল কমলের অধরাম্বত রূপ মধু 
প্রীরাধিকার মুখরূপচক্দ্র বিপরীত সম্ভোগ সময়ে যথেষ্ট পান 
করিল, তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণের নেত্ররূপ 
ভ্রমর্ষুগল শ্ীরাধার মুখ চন্দ্রের কান্তিরূপ অস্থত পান করিতে 
লাগিল, ৪৭ |]%% 
মেঘের উপরি উদ্দিত চঞ্চল সুর্য মণ্ডলের মধ্যে মোক্ষ 
প্রাপ্তি নিমিত্তক আনন্দ "বশতঃ মুক্তাবলী (মুক্তসমূহ) নৃত্য 
করিতে লাগিল, এবং কণকাবলী নামক 'কাঞ্চন ভূর্বমস্থিত 
ংস ও অবধৃতগণ সহর্ধে বাদ্য করিতে লাগিল ।ণ* সেই কাঞ্চণী 


ররর নটি € 
.* বিপরীত সম্ভোগে শ্রীরাধিক কর্তৃক শ্ররীকষ্ণাধর পান সময়ে শ্রীকৃষঃ 
বিস্ময়ের সহিত জ্রীরাধিকার মুখাবলৌকন করিতে লাগিলেন, তদ্বিষ্কে ইহ! 
উতপ্রেক্ষা । 
$ শ্লেষার্থ। শ্রীকষ্চের বচ্গঃস্থলরূপ মেঘের উপরি কৌন্তভরূপ চঞ্চল স্ুর্ধ্য 
মগুলে শ্রীরাধিকাঁর যুক্তাহার নাঁচিতে লাগিল, সেই সময় শ্রীরাধিকার চুরণ- 
রূপ কণকস্থলী আশ্রিত হংস (জ্রীরাধিকার চব্রণের কটক) অবধৃত হুইয়া অর্থাৎ 
কেম্পিত হইয়া) বিচিত্র বাদ্য করিতে লাগিল, শ্রীরাধাকৃষ্টের অঙগযুগলের 
সম্বদ্দ বশতঃ পরিমলাধিক্য প্রকাশ হওয়ায় লক্ষ লক্ষ ভ্রমর আসিয়া শ্রুতিপ্িক 
গান করিতে *লাঁঠিল, তাহা দ্বারা শ্রারূপ, রতি, রঙ্গিণী, মালতী; মাধবী, 
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ভূমিতে অন্যের আঁগমন সম্ভব ন! থাকায়, মধুসুদন আগমন 
করিউল-শ্রুতিপ্রিয় গান হইতে লাগিল, যে গান দ্বারা শুক, 
নারদ প্রভৃতি রপিকগৃণের অঙ্গলতা সাত্বিক বিকার বশতঃ 
ক্রুত হইল ॥ £৮ ॥ ৪৯ ॥ 
মৃহাকোঁটিল্যযুক্ত বাঁলগণ, (অজ্ঞ+৯) বিষয় ভোগ নিমিত্ত 
অত্যন্ত চাঞ্চল্য বশতঃ ইতস্তত সংস্থত হ্যা শ্রুত্যুক্ত কর্ধমার্গে 
প্র্ক্ত এবং প্রতি কর্মে খ্যাত হইয়! চক্রযুগুল মধ্যে অবস্থান 
করিতে লাগিল ক্ষ ॥ ৫০ ॥ 
ধঘাঁহারা অবাধ্যমান অস্থত পানে দৃপ্ড, ও ধাঁহাদের চন্দন 
দ্বার৷ নিশ্মিত চচ্চারূপ কবচ বিখণ্ডিত হইয়াছে, এবং ফাহার! 
পরস্পর ভুজরূপ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, সেই, যুবফুগলের 
গ্রতিক্ষণে নব নবাঁয়মান সম্ভোগেচ্ছ।৷ সম্পত্তি দ্বার জিগিষা 
বর্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ 
* রণপটু রসময় নাগর ও রসময়ী নাগরী, অনঙ্গ-রণচাতুরী- 
ভারবাহিতা। পরস্পরকে জানাইবারি জন্য বিবাদ আরম্ভ করিলে, 
অর্থাৎ কন্দর্পরণে কে কেমন চাতুরী জানে, তাহা! উভয়ে উভ-. 
য়কে জানাইবাঁর নিমিত্ত অতিব্যগ্র হুইলে, শ্রান্তিরপ। সখী 
নিদ্রোকে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক আনিয়া উভয়ের কলহু সমাধান করি- 
লেন; অর্থাৎ রতিশ্রমে উভয়ের নিদ্রা আসিল ॥ ৫২ ॥ 


বিনোদিনী প্রভৃতি মঞ্জরীগণের অঙ্গবল্লী স্বেদাদি সাত্বিক ছলে দ্রুত হইয়! 
গেল। কুটিল অলকাগণ অতি চঞ্চলতা বশতঃ ইতস্তত গমনাগমন করিতে 
লাগিল, এবং কর্ণ পর্যস্ত প্রসক্ত হইয়া প্রসাধনোপযোগি হইল । 
এখানে জ্ঞান নিদ্ধগণের স্র্যমগুল দ্বারা অর্চিঃ প্রভৃতি মার্শ বর্ণনা কিয়! 
'তাদৃশ শব্দ শ্লেষের দ্বার! বিপরীত সন্প্রয়োগি বর্দন,। 
» জ্ঞানিদিগের ক্ধ্যমগল দ্বারা অর্চি মার্গ বর্ণন করিয়া এক্ষণে কর্টিগণের 
ছন্দ্রমগুল দ্বীক্ধা ধুম মার্গ বলিলেনু। 


(8৪8) 
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আমি ব্রজকাননেশ্বরী ও ব্রজকাননেশ্বরের সনাতন ও রূপ 
নামক ছুই পরিজনকে হৃদয়ে ধারণ করিয়! শ্রীরাঁধাধ্রষ্ডের 
পরিচর্য্যা-প্রকারজ্ঞাপক বৃহদেগীতমীয়তন্ত্র ক্রমদীপিক? প্রভৃতি 
শাস্ত্রে বর্ণিত বলিয়া, অতিপ্রশতত সংশুদিখের অনুরাগময় ভজন 
পথের অনুসরণ করি । অর্থাৎ শান্তু সম্মত, এবং শ্রীরূপ, 
সনাতনের অনুমোদ্তিত ও সাধুজনের অনুস্হত রাগান্ুুগা ভজন 
পথে অনুসরণ করির। বাহাদেহে ভগবশু-পরিচর্ষ্যা করি । 
আমি ক্ষিতিতলে উদিত ব্রজকাননেশ্বর ও ব্রজকাঁনিনে- 
শ্বরীর সনাঁতনরূপ (নিত্যরপ ) হৃদয়ে ধারণ করিয়।, অর্থ, 
শ্রীরাধাকৃষ্জণের নিত্যরূপ ভাঁবিতে ভাঁবিতে, তাহাদের কেলি- 
রূপ (কল্পরৃক্ষের *% সহিত সঙ্গম সময়ে ফাহাদিগকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ 
স্বয়ংস্তততি করিয়া থাকেন, ফাহার1 ব্যতীত আ্রীরাঁধাকৃষ্জের প্লুর- 
স্পার সঙ্গ জন্য লীলাই সিদ্ধ হুয় না; সেই অনুরাগ্রিণী জলি* 
তাদি সখীগণে ভজন করি, অর্থাৎ তাহাদের আন্ুগত্যে অন্তঃ- 
কল্পিত তশসদৃশ-দেহদ্া'র! শ্রীরাধারুষ্জের পরিচর্ষ্য। করি $ণ*ৎ. 
বৃন্দাবনের কক্গরৃক্ষে অবস্থান করিয়া যে সকল ভ্রমর 
বসন্তাঁদি রাগ গান করিয়া থাকে, আমি শ্রীরাধাকৃষ্কের সনাতন « 
রূপ হৃদয়ে ভাবিতে ভাঁবিতে তাহাদিগকে ভজন করি ধু 1৫৩॥ 


* স্বাশ্রিত উপাসকদিগের সর্বাভীষ্ট পুরক বলিয়া শ্রীরাধাক্ষ্ণের কেলি, 
| 

+ এই গ্রন্থ রাগান্গা নামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি । রাগান্গীয়-ভক্তদিগের 
প্তীদনাতন গোস্বামী ও জ্রীরূপগোস্বামি প্রস্ৃতি ত্রজলোঁকর অন্বস্তী হইরা 
শ্লীরাধামাধবের বাহাসেব। করিতে হয়; এবং "ভ্রীরূপম্জরী প্রভৃতি ব্রজজংনল 
অন্ধুবর্তী হইয়। অস্তঃকল্িত তৎসদৃর্শীতদহে মানসী পরিচর্ধ্যা করিতে হয়, ইহাই 
এই শ্লোকের হুইটী অর্থ দ্বার! বাক্ত হইল । 

£ এই অর্থ সাব গন্থকর্তার শ্রীবৃন্দাবন বাসে লালসা বিশেয জ্ঞাপিত হইল । 
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* যিনি কোটা অর্ধব,দ কন্দর্প অপেক্ষা! পরম'হ্ন্দরকাস্তিধার! 
বর্ষণ স্কীর1 সর্ধববিশ্ব আপ্যায়িত করিয়াছেন, এবং উদয় হইয়াই 
তমঃপ্রপঞ্চ বিধ্বস্ত করিয়াছেন, নেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্প্মহা প্রভু- 
রূপ অস্ভুত মেঘের % শরণুলইল।ম । 

ধাহার শরণাগতিখীত্রেই তন্ভান-প্রীপঞ্চবিধ্বস্ত হইয়] যায়, 
_ঘিনি কৌটীকন্দর্পের হৃদ্বণকরী শে 1াভা-পরপৈর দ্বার! সর্বববিশ্থ 
আগ্গ্যারিত করিতেছেন; সেই শ্রীকৃষ্ণ নার নামক) 
চৈতন্যঘনপদার্থের শরণাগত হইলাম ণ* ॥ ৫৪ ॥ 


” ইতি শ্রীকৃষ্ণভাবনামুতেমহাকাব্যে শ্রীমদিশ্বনাথ চক্রবপ্তি-ঠক্কুর-মহাঁশক্- 
কৃতৌ কলিপাবনাবতার শ্রীমদ দ্বৈতব-্ শ্রীবৃন্দাবনবাসি 
শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামিকুতান্ুবাদে নক্তস্তনলীলা- * 
স্বাদনোনামবিংশতিসর্গঃ॥ 


৪ * অন্ত মেঘ উদদয় হইলে তমঃ প্রপঞ্চ (অন্গকাররাশি) গা হয়, শ্রী কক, 
চৈতন্ত মহা প্রভুরূপ মেঘের উদয়ে তমঃ প্রপঞ্চ (জ্ঞান সংহতি) ধ্বংস ভয়, 
একারণ শ্রীমহা প্রভূ অদ্ভুত মেঘ। 
+ শ্রীভগবৎ শরণাগতির ফল, অনন্ুসংহিত--আত্যস্তিক ছঃখ নিপুর্ছি, 
২ অনন্ুসংহিত ভগবক্রপ-গুণ-মাধুধ্যান্বাদ শরণাগভিমাত্রেই ভক্তদিগ্সেত 
রর থাকে, ইহাই এই শ্লোকে ছইটা বিশেষণ দ্বারা 'প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
: শ্রীরাধাককঞ্চের অষ্ট্যামিক লীলা! ডুপমানা স্বরূপা এক এক লীলা এক, 
একী মণি, জপমালাক্স যেমন যেন্মনি হইতে জপুারস্ত, সমাপ্টতিও তপার, 
এইনুপ এখানে যে লীলা হইতে বুর্ণনারম্ত হইয়াছে, সেই লীলায় সমান্তি বন 
করিমসন। তাহার মধ্যে প্রথম মঙ্গলঙ্টরণের শ্লৌকত্রয় সমর 
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যে প্রভু লোকনাথ, প্রচুরতর করুণা-রশ্যি *%দ্বার1 গ্রচুরতর 
তমঃকৃপ হইতে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করিয়া ৯অর্থাৎ 
তিনি কক্ণা-রশ্মির দ্বারা উদ্ধার করিলেও যতবার নিজবুদ্ধি 
দোষে আমরা তমঃকুপে পতিত হইয্লাছিলাম” ততবারই আমা- 
দিগকে উদ্ধার করিয়া পরিশেষে দৃগ.ভঙ্গী দ্বারা নিজ প্রেম- 
বর্ের দিগ দর্শন করাইলেন, আমর! দিব্য লীলা রত্বাঢ্য সেই "”, 
বর্ত্ঘ আশ্রয় কর্ধিগনা সম্প্রতি নিভৃত শ্রীগোবর্দন বাস- হি ্ 
তেছি। 

১৬০১ শকাব্দে ফাল্তন মাসে বিশ্বানন্দক পুর্ণিম! প্রতিপদ 
সন্ধি সময়ে বৃহস্পতিবারে শ্রীরাধাকৃঞ্চ দোলায় আরোহণ 
করিলে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম দিনে এই কাব্য পূর্ণতা! 
এি৬২হ্ইয়া প্রীরাধাশ্ামের কুণ্ড যুগতটে উদয় হইলেন । 

শ্রীগুরু পাদ্পন্ম মকরন্দে বৈভব কি প্রকারে স্ব, করিব -. 
আমার চিভরূপ অতি মূলিন মত্ত ভ্রমর যথায় সহস। পতিত 
হইলে তাহাকে সংসাঁররূপ ভয়ঙ্কর মতঙ্গজের মদির! বিস্মৃত 
করাইয়। শ্রীব্বন্দীবনে শ্রীরাধিকা মাধরের কেলি কল্পলঃতকা , 
বাসে সদ! বাস করাইতেছেন। 


সুমাপ্ত মিদং উীকষ্চভাবনামৃত কাব্যং 


ঃ পর (১৯1 (৫৫১১ গার 


(পপ পাপ শপ পপ পপ পা পারাটা রাবার £ 
ঃ 


* করণা-বু্-_করুণারূপ রজ্জু, রসী। 


